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"অন্থশীলন ধর্মে” যাহা তত্ব মাত্র, কষ্চচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে 
উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ণক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ব বুঝাইয়া, তার পর 
উদ্াহবণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ ।--১ম সংস্করণ, ১৮৮৬, 
“বিজ্ঞাপন” | 
কষ্চরিত্র' রচনার একটু ইতিহাস আছে। 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় বংসরে ১২৮০ 

বঙ্গাবধের পৌষ মাসে বস্কিমচন্ত্র "মানস বিকাশ? নামক একটি কাব্যের*সমালোচনা করেন। 
তাহাতে তিনি বলেন-_ 


জয়দেব, বিষ্যাপতি উভয়েই রাধারৃষ্ের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জমদেব যে প্রণয় 
গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিক্দ্িয়ের অনুগামী । বিগ্যাপতির কবিতা! বহিরিক্রিয়ের অতীত ।-_ 
পৃ ৪০৫ । ৬ 


এই ভাবে নিতান্ত সামান্য ব্যাপার লইয়া আরস্ত হইলেও কৃষ্চচরিত্র-প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র 
মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । 'বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় বংসরে ১২৮১ বঙ্গাঝের চৈত্র মাসে 
বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় অক্ষয়চন্্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত “প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের সমালোচন! 

' উপলক্ষ্যে “কৃষ্ণচরিত্র” প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। ইহাতে তিনি বলেন-_ 


বিচ্যাপতি এবং তদম্বর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয়, একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা। 
বিষয়াস্তর নাই। তজ্জন্য এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরুচিকর। তাহার 
কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্াহ্থমারে পরিণীতা৷ পত্রী নহে, অন্যের পত্বী। 
অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন, অপবিজ্ঞ, অরুচিকর এবং পাপে পঙ্ধিল 
হয়, কৃষ্ণলীলাও তাহাদের বিবেচনায় তদ্রপ--অতি কদধ্য পাপের আধার। বিশেষ এ সকল 
কবিতা অনেক সময় অঙ্গীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুিকর- অতএব ইহা! সর্বথ| পরিহাধ্য | যাহারা 
এইরূপ বিবেচনা! করেন, তাহাঝ| নিতাস্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে 
ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং রুষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিজ্র কাব্য 
কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জগ্যঘ আমরা এই নিগৃঢ় তের প্গমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব। 


শি 


রঃ কঞ্ণচরিত্র 


কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইবপ ্রীমন্তাগবতে। 
কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি, প্রীমন্তাগবতেও রহে। ইহার আদি মহাভারতে । জিজ্ঞান্য এই যে 
মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, শ্ীমস্তাগবতেও কি সেই কৃষ্ের চরিত্র? জয়দেবেও কি 
তাই? এবং বিগ্ভাপতিতেও কি তাই ? চারিজন গ্রস্থকারই রুষ্ণকে এশিক অবতার বলিয়া 
শ্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি এক প্রকার সে এঁশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না 
করিয়া থাকেন, তবে গ্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া! দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ 
করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে?" 
কাব্য বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ-_জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্য। যদি চারি জন 
কবি কর্তৃক গীত রৃষ্ণচরিত্রে গ্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার 
সম্ভাবনা । বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার বা শ্রীমস্ভাগবতকারের জাতীয়তা জনিত 
পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা । তুলসীদাসে এবং কৃত্তিবাসে ভ্বাছে। আমরা জাতীয়তা এবং স্বাতন্ত্য 
পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইহারই 
অনুসন্ধান করিব।-_-পৃ. ৫৪৮-৫৪৯| 
এই অন্নসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' | এই ফল সম্পুর্ণ ফলিতে অনেক " 
দেরি হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গ কিছু কালের জন্য পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৬ খ্ীষ্টাবে 
প্রকাশিত তাহার “বিবিধ সমালোচন' গ্রস্থে উক্ত 'কৃষ্ণচরিত্র নিবন্ধটি মুদ্রিত হয় (পৃ. ১০১- 
১১০) পরিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশের সময় প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়। 
কিন্ত এই প্রস বন্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ভিতরে ভিতরে আপনাকে 
প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রচার? ও 'নবজীবন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
হিনদুধর্দের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন ও 'প্রচারে'র আশ্বিন সখ্যা 
হইতে পুনরায় 'কৃষ্ণচরিত্রণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৯১ সালের 
আশ্বিন, কার্ঠিক, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র; ১২৯২ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আবাটু, শ্রাবণ, ভাদ্র, 
আশ্বিন, কার্ঠিক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, মাঘ, ফাল্তন-চৈত্র ; এবং ১২৯৩ সালের বৈশাখ ও জ্যোষ্ঠ- 
আঁষাঢ়ে ইহা প্রকাশিত হয়। এ বংসরেই (১৮৮৬ গ্রীষ্টাবে ) বঙ্কিমচন্্র এই পর্য্যন্ত 
লিখিত অংশকে 'কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম ভাগ, আখ্যা দিয়া পুস্তকাঁকারে প্রকাশ করেন। ইহার 
ৃষ্টা-সংখ্যা ছিল ১৯৮। | 
১২৯৩ বঙ্গাবের অগ্রহায়ণ-পৌধ সংখ্য। 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র 'কষ্চচরিত্রে'র দ্বিতীয় 
ভাগ বা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ আরস্ভ করেন। এই সংখ্যায় “ভগবদ্যান পর্ব্বাধ্যায়েটর ছুই 
পরিচ্ছেদ (“প্রস্তাব” ও “যাত্রা” ) মাত্র প্রকাশিত হয়। যে কারণেই হউক, ইহার প্রর 
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গ্রন্থ আর অগ্রসর হয় নাই। (প্রচারে “কৃষ্ণচরিত্র” আর বাহির হয় নাই। একেবারে 
১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্চরিত্র ( সম্পূর্ণ গ্রন্থ) প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্য। ছিল ৮০ + 
১২+৪৯২+।০। এই সংস্করণে পুর্ব-প্রকাশিত অংশও আমূল পরিবন্তিত হয়। 

ব্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'কৃষ্চচরিত্রে'র এই ছুইটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম 
সংস্করণের আখ্যা-পত্রটি এখানে মুদ্রিত হইল-_ 


কষ্ণচরিত্র। | প্রথম ভাগ। | শ্্রীবঙ্থিমচন্ত্র ট্টোপাধ্যায়। / প্রণীত। | 09109069 £| 
[1170690 97 ০৫০ 296 998], / 7919 1988, / 65, ঠ1001)978ঠ 90:966. / 
00101181)61 7 07190109810 78/067199 / 9, [3170190) 009010 [00668 11806. | 


1886. | 
পূর্বের রচিত “কৃষ্ণচরিত্রে”্র সহিত দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পর্ক বিষয়ে “দ্বিতীয়বারের 
বিজ্ঞাপনে” বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উক্তি সর্বদা স্মরণীয় । তাহা এই. » 


বঙ্গদর্শনে যে রৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দুর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং 
ভাবনার ফল। ধাহার কখন মত পরিবন্ঠিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় , 
বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। ও 
কৃষ্চরিত্রঁ লইয়া বাংলা দেশে যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই। মাত্র সেদিন 
্ীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার “দার্শনিক বক্ষিমচন্ত্ গ্রন্থে ইহা লইয়৷ বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। 


সূচী 


প্রথম খণ্ড 
উপক্রমণিকা 


প্রথম পরিচ্ছেদ । গ্রন্থের উদ্দেশ্য 

হিতীয় পরিচ্ছেদ । কষ্জের চরিত্র কিরূপ ছিল, হা শাদা উপাঘ কি 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । মহাভারতের এঁতিহাসিকতা : 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । মহাভারতের ইতিহাসিকতা-_ইউরোগীয়দিগর মত 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 51 
ষষ্ট পরিচ্ছেদ। পাগুবদিগের তিহাসিকতা--ইউরোগীয় মত্ত 

সপ্তম পরিচ্ছেদ। পাগবদিগের ধতিহাসিকতা 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণের এতিহাসিকতা 

নবম পরিচ্ছেদ । মহাভারতে প্রক্গিধ 

দশম পরিচ্ছেদ । প্ররক্ষিধুনির্বাচনপ্রণালী 

একাদশ পরিচ্ছেদ। নির্বাচনের ফল 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। অনৈসগিক বা অতিগ্রকৃত “** 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? ... 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । পুরাণ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । পুরাণ 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ । হ্রিবংশ 

সথদশ পরিচ্ছেদ । ইতিহাসাদির পৌর্ববাপর্ধয 


দ্বিতীয় খণ্ড 
বন্মাবন 
গ্রথম পরিচ্ছেদ । ধছুবংশ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । কৃষের জন্ম 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । শৈশব 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ! কৈশোরলীলা 


৭৭ 


৮৩ 
৮৩ 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ব্রজগোপী-_বিষুপুরাণ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ব্রজগোপী-_হরিবংশ 

সথম পরিচ্ছেদ । ব্রজগোপী--ভাগবত--বগাহয়ণ 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । ব্রজগোপী--ভাগবত--ব্রা্মণবন্তা 
নবম পরিচ্ছেদ। ব্রজগোপী--ভাগবত-রাসলীলা 
দশম পরিচ্ছেদ। শ্রীরাধা | 

একাদশ পরিচ্ছেদ। বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি 


ততায় খণ্ড 


মধুরা-দ্বারক। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । কংসবধ 
ছিতীয় পরিচ্ছেদ । শিক্ষা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।* জরাসন্ধ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণের বিবাহ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । নরকবধাদি 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ছ্বারকাবাস--শ্যমস্তক 
সঞ্চম পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণের বহুবিবাহ 

চতুর্থ খও 
ইন্জরপ্রস্থ 


' প্রথম পরিচ্ছেদ । প্রৌপণীস্বয়ংবর 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণ-যুরিষ্টির-সংবাদ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । স্থভদ্রাইরণ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । থাগবদাহ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণের মানবিকতা 
ষষ্ট পরিচ্ছেন্র। জরাসন্ধবধের পরামর্শ 
পগ্ম পরিচ্ছেদ। কৃষ্-জরামন্ধ-সংবাদ 
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৯৮ 
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/অষ্টম পরিচ্ছেদ । ভীম জরাসন্ধের যুদ্ধ 
নবম পরিচ্ছেদ। অর্থাভিহরণ 
দশম পরিচ্ছেদ | শিশুপালবধ 
একাদশ পরিচ্ছেদ। পাগুবের বনবাস 


পম খণ্ড 


উপপ্ব্য 


প্রথম পরিচ্ছেদ । মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ 
ছিতীয় প্িচ্ছেদ্দ। সঞ্চয়যান ্ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। যানমন্ধি 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । শরীরের হস্তিনা যাজার প্রস্তাথ 
*পঞ্চম পরিচ্ছেদ । যাত্রা 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। হস্তিনায় প্রথম দিবস 

সম পরিচ্ছেদ | হন্তিনায় দ্বিতীয় দিবস 

অষ্টম পরিচ্ছেদ। কৃষ্ণকর্ণসংবাদ 

নবম পরিচ্ছেদ । উপসংহার 


যষ্ঠ খওড 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ভীমের যুদ্ধ 
ছ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । জয়দ্রথবধ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় ত্তরের কবি 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ঘটোৎকচবধ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ফ্রোণবধ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । কৃষ্ণকথিত ধর্মমত 
সধম পরিচচ্ছদ । কর্ণবধ 
 অষ্টমুপরিচ্ছেদ। দু্যোধনবধ 

থ ডা 
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নবম পরিচ্ছেদ । যুহৃশেষ 
দশম পরিচ্ছেদ । বিধি সংস্থাপন ২ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । কামগীতা রি 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । কুষ্প্রয়াণ 


সত্তম্ম যও 
প্রভাস 


প্রথম পরিচ্ছেদ । যছ্বংশধবংস 
ছিতীয় পরিচ্ছেদ । পসংহার 


ক্রোড়পত্র (ক) 
ক্রোড়পত্র (খ ) 
ক্রোড়পত্র (গ) 
ক্রোড়পত্র (ঘ)' 
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ক্রুহ্ভচ্ল্লিভ্জ 


[ ১৮৯২ ধ্ীষ্টাবে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ] 


পাদাং সন্ধিপর্ববাণং শ্বরব্যঞজনভূষণম্‌। 
যমাছরক্ষরং দিব্যং তশ্মৈ বাগাত্মনে নমঃ | 


শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথমবারের বিজ্ঞাপন 


ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা! বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আম্ুপৃরিবিক সাধারণকে 
বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই । কেন না কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল 
কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ব আছি। এ প্রবন্ধ তিনটি 
ছুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে । 

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্ন্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ব বিষয়ক; 
তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ «নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
“প্রচার” নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে । প্রায় তুই বংসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ 
আরম্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পধ্যস্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। 
সমাপ্চি দূরে থাকুক, কোনটিও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি 
কারণ আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচন! ভিন্ন তন্মধ্যে 
' কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ লেখকের 
সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না। 

এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুত্ের পরমায়ুর সাধারণ 
পরিমাণ ও আপনার বয়স বিবেচন। করিয়া আমি, আমার বক্তব্য কথা সকলগুলি বলিবার 
সময় পাইব, এমন আশ! পরিত্যাগ করিয়াছি । যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে 
মনে স্থান দিয়া, ছুই একখানি করিয়৷ ইঞ্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, 
এমন আশ! আর রাখি না। যেতিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে 
পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনমু্্রিত করিব, এ 
আশায় বমিয়৷ থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনমুর্্রিত হইবে না। কেননা 
সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনমূর্দ্রিত 
করা গেল। বোধ করি এইরূপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্ত সকলই 
সময় ও শক্তি এবং ঈশ্বরামুগ্রহের উপর নির্ভর করে। 

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনমমূ্দ্রিত হইয়া তৎপরে কৃ্চচরিত্র পুনমু্রিত হইলেই ভাল 
হইত। কেন না “অনুশীলন ধর্মে” যাহ! তত্ব মাত্র, কষ্চচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। 
অনুশীলনে. যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্ন্থ সেই আদর্শ। আগে 
তত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই 


কষচরিতর 


উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনমুব্রিত করিতে পারিলাম নাঁ। সম্পূর্ণ 
হইবারও বিলম্ব আছে। . | 
শ্রীবা্কমচন্দ্র চটোপাধ্যায় 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথ! সমালোচিত হইয়াছিল। 
তাহাও অল্লাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া 
যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে । তা ছাড়ঃ হরিবংশে ও পুরাণে হাহ 
সমালোচনার যোগ্য পাওয়। যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে । তাহা ছাড়। উপক্রমণিকা- 
ভাগ পুনলিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবন্ধিত হইয়াছে । ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ 
গ্ন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র। অধিকাংশই 
নৃতন। 

এত দুরও ঘে কৃতকাধধ্য হইতে পারিব, পূর্বেবে ইহা আশা করি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ 
কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি সুখী হইলাম না। তাহার কারণ, আমার ক্রটিতেই 
হউক, আর ছুরদৃষ্ট বশতই হউক, মুদ্রাঙ্কনকার্ধ্যে এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ 
পুনযুর্রিত করাই আমার কর্তব্য ছিল। নানা কারণ বশতঃ তাহা পারিলাম না। 
আপাততঃ একটা শুদ্ধিপত্র দিলাম । যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থিত হইবে, অস্ুগ্রহপূর্র্বক 
পাঠক সেইখানে শুদ্ধিপত্রধানি দেখিয়া লইবেন। শুদ্ধিপত্রেও বোধ হয়, সব ভুল ধরা 
হয় নাই। যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাই ধরা হইয়াছে। ইহা! ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
বিষয় যথাস্থানে লিখিতে তুল হইয়া গিয়াছে। তাহা! তিনটি ক্রোডপত্রে সন্নিবিষ্ট করা 
গেল। পাঠক ১৫ পৃষ্ঠার [২২ পংক্তির ] পর ক্রোড়পত্র (ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম 
পরিচ্ছেদের [ ১২৪ পৃষ্ঠার] পর (খ), এবং ১৫৪ পৃষ্ঠার [১২ পংক্তির ] পর (গ) 
[ ও ২৪৫ পৃষ্ঠার ফুট নোটে ক্রোড়পত্র (ঘ )] পাঠ করিবেন । 

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন 
* তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবন্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা 
সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য । এরূপ মতপরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি 


ধ্ী 


ভূমিকা ৫ 


লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মতপরিবর্তন করিয়াছি-_কে ন| 
করে? কৃষ্ণখবিষয়েই আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহ! লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দুর প্রতেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, 
এবং ভাবনার ফল। ধাহার কখন মত পরিবত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, 
নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে 
আমি লজ্জাবোধ করিলাম না। 

এ গ্রন্থে ইউরোলীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্ত 
ভাহার্ের নিকট সন্ধান ও সাহাষ্য না পাইয়াছি এমত নহে । ভ1800) 90108800191 
ঘ০১০) 11011 ইহাদিগের নিকট আমি খণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের 
মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, 0. [. ৪, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত 
সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম 
» সংগ্রহকার। সর্বাপেক্ষা আমার খণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। 
যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাহার অম্থবাদ + 
উদ্ধত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। “যে ছুই এক স্থানে 
মারাত্মক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি সেখানে নোট করিয়া দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, 
স্থানবিশেষ ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মূল সংস্কৃত উদ্ধত করি নাই। 
হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহা উদ্ধত করিয়াছি, মূল উদ্ধত করিয়াছি, এবং তাহার 
অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের । 

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন কর! এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। হার 
মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্ত। আমি নিজে তাহার ঈশ্বরতবে বিশ্বাস 
করি;__সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্ী করিবার জন্য 
কোন যত্ব পাই নাই। | 


সত্ীক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রথম খণ্ড 
উপক্রমণিকা 


মহতম্তমসঃ পারে পুরুষং হাতিতেজসমূ। 
যং জ্রাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তশ্মৈ জ্ঞায়াত্মনে নম: | 
মহাভারত, শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


গ্রন্থের উদ্দেশ্য 





ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা! দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ 
ঈশ্বরের অবতার । কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং_ইহা৷ তাহাদের দৃঢবিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, 
কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্ৰির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পুজা, 
প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে 
কৃষ্ণনীম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্র কষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। 
কেহ কুষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম ন। লিখিয়া কোন পত্র ব! 
কোন লেখাপড়া করেন ন1; তিখারী “জয় রাধেকৃষ্ণ না বলিয়। ভিক্ষা চায় না। কোন 
ঘৃণার কথা শুনিলে “রাধেকৃষ্ণ 1” বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুষিলে 
তাহাকে “রাধেকৃষ্” নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক। ৃ্‌ 

কৃষ্ণ্ত ভগবান্‌ স্বয়। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণীরাঁধনা, 
কৃষ্ণনাম, কৃষ্চকথ| ধর্রেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মধনণ করার অপেক্ষা 
মনুষ্তের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্ত ইহারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি 
বাল্যে চোর-_ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন ; কৈশোরে পারদারিক_-অসংখ্য গৌঁপ- 
নারীকে পাতিতব্রত্যধন্ম হইতে তভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ-_বঞ্চনার 
দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ব, 
ধাহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, ধাহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়! 
সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত 1 .| 

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতন- 
ধর্মদেধিগণ বলিয়। থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়। জয়ন্্রী লাভ করিতেও কখনও 
কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়৷ দৃঢবিশ্বাস করি; 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃটীভৃত হইয়াছে। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, 
আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার, ফল এই 
পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসন্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই 


১০ | সকুষ্চচরিত্র 


অমূলক বলিয়! জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসন্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাঁদ 
দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহ অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাঁও জানিতে 
পারিয়াছি। জানিয়াছি ঈদৃশ সর্ববগুণান্থিত, সর্ববপাপসংস্পর্শশূহ্য, আদর্শ চরিত্র আর 
কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না । 

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহ বুঝান এই গ্রন্থের 
একটি উদ্দেশ্য । কিন্ত সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
আমার নিজের যাহ বিশ্বাস, পাঠককে তাহা! গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব 
সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেস্ত নহে। এ গ্রন্থে আমি তাহার কেবল মানবচরিত্রেরই 
সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্মের আন্দোলন কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। 
ধন্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে, সমালোচন প্রয়োজনীয় । যদি 
পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না! আছে, তাহা দেখিয়া 
লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই ; 
কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না। 

ইহা ভিন্ন আমার অন্ত এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপুর্ব* “ধর্মতত্ব” নামে 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি । তাহাতে আমি যে কয়টি কথ। বুঝাইবার চেষ্ট। করিয়াছি, সংক্ষেপে 
তাহ! এই £- 

“১। মন্ুস্তের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, 


প্রক্ষুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 
২। তাহাই মনুত্তের ধন্ম। 
৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরম্পরের সহিত বৃত্বিগুলির সামগ্রস্্য। 
৪। তাহাই সুখ ।” 


এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্কুরণ, চরিতার্থতা 
ও সামগ্রস্ত একাধারে ছুর্লভ। এ সম্বন্ধে এ গ্রন্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধত 
করিতেছি £-_ 
“শিম্ত ।...জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কাধ্যে তৎপরতা, চিত্তে ধশ্মাত্ুতা এবং সথরসে রসিকতা 
এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙীণ 
পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ সুস্থ, এবং সর্ধবিধ শারীরিক ক্রিয়ায় স্থদক্ষ হওয়া চাই। 


২ ঈ ঝা ০ ৮৩ ৬ ০ 
$ 


* ধর্দতদ্ব, কৃষ্চরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। 
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এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? একপ মনুষ্য ত দেখি না। 

গুরু । মন্ুত্য না! দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ববাঙ্গীণ ক্ফুত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র 

উদাহরণ । 
পুনশ্চ ;__ 

“অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্ত 
ঈশ্বরের অন্কারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ ধাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা 
ধাহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, ত্বাহাবাই সেখানে বাঞ্চনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্ত 
বীশ্রধুষ্ট গষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ । কিন্তু এরূপ ধশ্মপরিবর্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্তে 
আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্শপুস্তকে নাই-কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই । জনকাদ্দি রাজষি, 
নারদার্দি দেবধি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মধি, সকলেই অন্শীলনের চরমাদর্শ । তাহার উপর শ্রীরা মচন্্র, যুধিষ্টির, অর্জুন, 
লক্ষণ, দেবব্রত ভীম্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। থৃষ্ট ও শাকাসিংহ কেবল উদাসীন, 
কৌপীনধারী নির্মল ধর্্মবেত্তা। কিন্তু- ইহারা তা নয়। ইহারা সর্বগুণবিশিষ্ট-ইহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি 
সর্ধাঙ্গসম্পন্ন স্ুপ্তি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন ; কার্মকহত্তেও ধম্মবেতা ; রাজা 
, হইয়াও প্ডিত ; শক্তিমান হইয়াও সর্বজনে প্রেমময় । কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক 
আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর কল আদর্শ খাটো হইয়া! যায়__ুিষ্টির ধাহার কাছে 'ধশ্ম শিক্ষা করেন, 
স্বয়ং অশ্্রন ধাহার শিষ্ঠু, রাম ও লক্ষ্মণ যাহার অংশমাত্র, ধাহার তুল্য মহামহিমীময় চুরত্র কখন মন্গুয্ুভাষায় 
কীত্তিত হয় নাই। | 

এই তত্বট! প্রমাণের দ্বার! প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও আমি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে 


প্রবৃত্ত হইয়াছি। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি? 


আদৌ এখানে ছুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। ধাহারা দৃঢ়বিশ্বাস 
করেন যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াঁছিলেন, তাহাদের কথা এখন ছাড়িয়। দিই। আমার 
সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বীসযুক্ত নহেন। ধাহারা সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাহারা বলিবেন 
কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকত। কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা,জানিবার 
কৌন উপায় আছে কি? 


. ১২ কৃষ্ণচরিত্র 


আমরা প্রথমে এই ছুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব । 
কষ্ের বৃত্তান্ত নিয়লিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। 


(১) মহাভারত। 
(২) হরিবংশ। 
(৩) পুরাণ । 
ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্বান্ত নাই। নিম্নলিখিত- 
গুলিতে আছে। 
(১) ব্রহ্ম পুরাণ। 
(২) পদ্ম পুরাণ। 
(৩) বিষ্ণু পুরাণ। 
(৪) বায়ু পুরাণ। 
(৫) শ্রীমপ্তাগবত | 
(১০) ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 
(১৩) স্ষন্দর পুরাণ । 
(১৪) বামন পুরাণ । 
(১৫) কৃম্ম পুরাণ। 
মহাভারত, আর উপরিলিখিত অন্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ 
প্রভেদ আছে। যাহ! মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা 
হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহ! মহাভারতে নাই । ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত 
পাণ্ডবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাগুবদিগের সখ। ও সহায়; তিনি পাগুবদিগের সহায় হইয়। 
বা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কাধ্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও 
থাকিবার কথা । প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুই একটা কথা আছে মাত্র। তাহার জীবনের 
অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। 
ভাগবতেও এরূপ কথা৷ আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পুর্ণতা জানাইলেন। 
নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই 
ভাগবতে,যা হরিবংশে বা অন্ত পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে, যাহ নাই--পরিত্যন্ত 
হইয়াছে, তাহাই আছে । 
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অতএব মহাভারত সর্ববপূর্বববন্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব পূরণার্থ মাত্র। যাহা 
সর্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ববাপেক্ষায় মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কথিত আছে যে। 
মহাঁভীরত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তির রচিত। সকলই মহধি বেদব্যাস- 
প্রণীত। এ কথা সত্য কি না তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা 
যাঁউক, মহাভারতের কোন এতিহাসিকতা আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে 
হরিবংশে ও পুরাণে কোন এঁতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান বৃথা । 

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে ছুই দিকে ছুই ঘোর বিপদ । এক দিকে, 
এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুন্বার 
আছে, সকলই অনভ্রান্ত খষি প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ বা জন্দেহের অতীত যে সত্য, 
তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষপ্নোকাত্মক মহাভারত, 
হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ, সকল এক জনে করিয়াছেন; সকলই কলিযুগের আস্তে হইয়াছে ; 
সেও পাঁচ হাজার বসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক 
তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রতিবাদ 
করিবে, তাহাকে মহাঁপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্ধবনাশে প্রস্তত মনে করেন। 


এই এক দিকের বিপদ। আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ 
ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাহারা প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থ হইতে এতিহাসিক তত্ব উদ্ভূত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাহাদের এ কথা অসম্থ যে 
পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কৌন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। 
অতএব ছুই চারি জন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে 
নিুক্ত। তাহারা যত্তপূর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতব্ষীয় গ্রন্থ 
সকলে যাহা কিছু আছে-_হিন্দুধর্্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রস্থ ছাড়া_-সকলই আধুনিক, আর 
হিনদগরন্থে যাহাই আছে তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন 
মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বাঁ বলেন, ভগবদগীতা। 
বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ডীয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর 
গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত । এ 
সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদের বিচারপ্রণালীর মৃলশুত্র এই যে, ভারতবাঁয় 
গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায় তাহ। মিথ্যা বা! প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে 
পাওয়া যায় তাহাই সত্য। পাণগ্ুবদ্দিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভীরতব্ীয় পুরুষের কথা৷ মিথ্যা, 


১৪ কঞ্ণচরিত্র 


পাগ্তব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাগ্ডবপত্বী দ্রৌপদীর পঞ্চপতি সতা, কেন ন৷ তন্দারা সিদ্ধ 
হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়ের! চুয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের 
বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফগুসন্‌ সাহেব প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলা 
বিবস্ত্র স্ত্ীমূত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের! কাপড় 
পরিত না; এদিকে মথুর! প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাক্বর্ধ্য দেখিয়া! বিলার্তী পঞ্ডিতেরা স্থির 
করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক মিস্ত্রীর। বেবর (ড০১০:) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের 
জ্যোতিষশান্ত্রের প্রাচীনত। উড়াইয়া৷ দিতে না পারিয়৷ স্থির করিলেন, হিন্দুর! চান্দ্র নক্ষত্র- 
মণ্ডল বাঁবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমগ্ডল 
আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়৷ গেলেন। প্রমাণের অভাবেও দ/10100য সাহেব 
বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন ন! হিন্দুদের মানসিক ব্বভাব তেমন তেজন্বী নয় যে, 
তাহার। নিজবুদ্ধিতে এত করে। 

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। 
কেন না, আমি ব্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুছেষীদিগের জন্য লিখি না। তবে 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায় মধ্যে অনেকে তাহাদের মতের 
অন্ুবন্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোগীয় পণ্ডিত- 
দিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অন্ুবন্তী। আমার ছুরাকাজ্ষা যে, শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোগীয় মতেরও 
প্রতিবাদে প্রবৃত্ত । ধাহাদের কাছে বিলাঁতী সবই ভাল, ধাঁহার! ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, 
লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী 
ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল । তাহাদের জন্য লিখিব। 


মহাভারতের এতিহাসিকতা 


বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে 
সর্ধবপূর্বববন্তা । কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 
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কিছু আছে কি? মহাঁভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্ত ইতিহাস বলিলে কি ঢা156০ই 
বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুকুরের গল্প লিখিয়াও 
লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্ততঃ যাহাতে পুরাবৃত্, অথাৎ 
পূর্ব যাহা ঘটিয়াছে তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা 
বাইতে পারে না 
“্ধন্মীর্থকামমোক্ষাণামুপদেশমমন্বিতম্‌ । 
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে |” 

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাঁভারতই অথবা কেবল 
মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস 
পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিম্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, 
তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ এঁতিহাসিকতা আছে ৰলিয়াই এরূপ 
হইয়াছে। 

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্প্র্টতঃ অলীক, 
অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে 'এ অংশ অলীক বা 
অনৈতিহাঁসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ 
করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এঁতিহাঁসিকে ও অনৈতিহাসিকে, 
সত্যে ও মিথ্যায়। মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্বা লিবি প্রভৃতি, যবন 
ইতিহাঁসবেত্বা হেরোডোটস্‌ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাঁসবেত্া ফেরেশ্তা৷ প্রভৃতি এইরূপ 
এতিহাসিক বৃত্বান্তের সঙ্গে অনৈসগিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্বান্ত মিশাইয়াছেন। 
তাহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়। গৃহীত হইয়া থাকে-_মহাভারতই অনৈতিহাসিক 
বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন? 

এখন ইহাঁও স্বীকার করা যাউক যে, এ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা 
মহাভারতে অনৈসগিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসগিক ও সম্ভব 
ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না । মহাভারতে যে 
অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, 
তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে ছুই কারণে অনৈসগ্সিক বা মিথ্যা ঘটুনা সকল 


স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতিয় উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা 


১৬ কষ্ণচরিত্র 


করিয়া তাহ গ্রন্থভৃক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা 
আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে-_মহাভারতেও 
সেইরূপ ঘটিয়। থাকিবে। 

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রস্থে সেরূপ প্রবলত। প্রাপ্ত হয় নাই__ 
মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে । তাহার তিনটি কারণ আছে। 

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন এঁ সকল প্রাচীন এতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত 
হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত 
হইলে, তাহাতে পরবন্তী লেখকেরা স্বীয় রচন। প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না__ 
লিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে । কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির দ্বারা অন্য 
কাপির শুদ্যশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রস্থ সকল প্রণীত হইয়। মুখে 
মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিষ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ববপ্রথানুসারে গুরু- 
শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার 
বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। 


দিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্ত কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, 
মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষাঁয় 
লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচন৷ প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন 
দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই। 

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন 
কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচন৷ 
প্রচার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচন৷ ডুবাইয়া দিয়া 
আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাহাদের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের 
ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ 
তাহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে ততপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক 
শ্রেষ্ট গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা! আজি পর্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ 
নিষ্কীম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাহার রচনা লোক- 
মধ্যে বিরশষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা 
সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষি্ করিতেন। 
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এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্বান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্ত 
চাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়। এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসপ্রন্থে যে কিছুই এঁতিহাসিক 
চথ। নাই, ইহা বল। নিতান্ত অসঙগত। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মহাভারতের এতিহাসিকতা 
ইউরোপীয়দিগের মত 


অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের এতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, 
এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথনা৷ তাহাদিগের 
শিষ্য । তাহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব। 

বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাহার! স্বদেশে যাহ! দেখেন, মনে করেন 
বিদেশে ঠিক তাই আছে । তাহার! 2100: ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, 
এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে “11০০: বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে 17010 
কাব্য তিন্ন পছ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতের! মহাভারত ও 
রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই এ ছুই গ্রন্থ 81019 কাব্য বলিয়! সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, 
তবে আর উহার গ্রতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল। 

ইউরোপীয় পণ্ডিতের এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাঁড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দেশী 
শিষ্যেরা ছাড়েন নাই। 

কেন, মহাভারতকে সাহেবের! কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহ! তাহারা ঠিক বুঝান নাই। 
উহা পদ্ভে রচিত বলিয়। এরূপ বল। হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, স্ব প্রকার 
সংস্কৃত গ্রন্থই পছ্চে রচিত; _বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শান্তর, সকলই 
পদ্ে প্রনীত হইয়াছে । তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর; 
ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য্য 010 কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় 
সৌন্দর্ষ্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে [010 বলেন। কিন্তু বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে এ জাতীয় সৌন্দর্ধ্য অনেক ইউরোগীয় মৌলিক ইতিহাসে, আছে। 
ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল্‌ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামা্তান্‌ ও 


১৮ কৃষ্ণচরিত্র 


মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রস্থে আছে। 
মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্বাও মনুষ্যরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল 
করিয়া তিনি যদি আপনার কাধ্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাঁজেই তাহার ইতিহাসে 
কাব্যের সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দধ্যহেতু এ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাঁসিক 
বলিয়! পরিত্যক্ত হয় নাই-__মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য 
অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। 

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত 
কথা কয়, তাহা! হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত ০১০: সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্ত আমার 
বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে 
অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জন্মনির অরণ্যনিবাসী বব্ধর- 
দিগের বংশধরের পক্ষে অসম্া। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, 
ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্ব! যত্বশীল। তাহার বিবেচনায় যিশু থিষ্টের জন্মের পূর্বে 
যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার 
কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, 01580880 নামা এক জন ইউরোপীয় 
ভারতবর্ষে আসিয়ঃ দাড়ি মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়। গিয়াছিলেন। পাণিনির 
স্ত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্টিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাহার বিশ্বাস 
হয় না, কেন না পাণিনিও তাহার মতে “কালকের ছেলে”। তবে এক জন ইউরোগীয়ের 
পবিত্র কর্ণরন্ধ্ে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেল। করিতে তিনি সক্ষম নহেন। 
অতএব মহাভারত যে খিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়রেশে স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু আর এক জন ইউরোপীয় লেখক (11608870798) যিনি খিষ্-পূর্বব 
তৃতীয় বা চতুর্থ শতাবীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস 
করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর 
সাহেবের বিবেচনায় তাহার সময় মহাভারত ছিল না।ঞ এখানে জন্মান পণ্ডিতটি জানিয়! 
শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের 
ভারতসন্বম্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল অন্যান্য গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ 


শী িপীশীশি পল সপ: পাপ পাপী পাপা 
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তীহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্ধবক ডাক্তার শ্বান্বেক্‌ 
(07. 9৫ 27905) নামক এক জন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন? 
তাহাই এখন মিগাস্থেনিস কৃত ভারত বৃত্তান্ত বলিয়। প্রচলিত। তাহার গ্রন্থের অধিকাংশ 
বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহ 
জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা 
লিখিয়াছেন। তাহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থে আগ্যোপাস্ত 
ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা 
বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্‌ মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না 
যে, তাহার সময়ে মহাভারত ছিল না । অনেক হিন্দু জর্ম্মনি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রস্থও 
লিখিয়াছেন, তাহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত 
করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না? 

অন্তান্ত পর্তিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়! দিতে চাঁহেন না । তাহারা 
যে আপত্তি করেন, তাহা দুই প্রকার; 

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্ত খিঃ পৃঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার পৃর্রে এরপ গ্রন্থ ছিল ন1। 

(২) আদিম মহাভারতে পাঁওবদিগের কোন কথা ছিল না। পাগ্ডব ও কৃষ্ণ 
প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র । 

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে । দেশীয়েরা বলেন, কলির আরম্তের 
ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কলির 
প্রবৃত্তি মাত্রে পাগ্ডবের! ন্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরন্তেই অর্থাৎ অদ্য হইতে 
৪৯৯২ বৎসর পূর্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল। 

ছুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। ছুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক । তজ্ন্য 
প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ইহার নিরয়। তাহা 
নির্ণীত হইলেই কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কৰে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাগুবাদি 
কবিকল্পনা মাত্র কিনা? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা 
যাঁয় কিনা? 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 


প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্তক। ৪৯৯২ বৎসর পূর্বে যে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে ; ইহা! আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। 
রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনর্দদ কাশ্মীরে রাজ। হইয়াছিলেন। 
আরও বলেন, গোর্নদদ যুধিষ্টিরের সমকালবন্তী রাজা । তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খিষ্ট-পূর্ববান্দ 
পাওয়া যায়। 
কিন্তু বিষুপুরাণে আছে__ 
সপ্ত্ষীণাঞ্ যো পূর্বেবী দৃশ্ঠেতে উদ্দিতৌ দিবি। 
তয়োস্ত মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে বৎ সমং নিশি ॥ 
তেন সধ্থ্ষয়ো যুক্তান্তিষন্ত্যাব্ষশতং নৃণাম্‌। 
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্‌ দ্বিজোত্বম ॥ 
« তা প্রবৃত্বশ্চ কলিদ্বাদশাব্বশতাত্মকঃ। 
৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪ 
অর্থ। সপ্তধিমগ্ুলের মধ্যে যে ছুইটি তারা আকাশে পূর্বদিকে উদিত দেখা যায়, 
ইহাদের সমস্থত্রে যে মধ্যনক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ধি শত বৎসর অবস্থান করেন।+ 
সপ্তধি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ব 
হইয়াছিল। 
অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরিক্ষিতের সময় ; তাহা হইলে 
উপরি উদ্ধত ৩৪ গ্লোক অনুসারে ১৯০০ খিষ্ট-পূর্বাৰে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। 
কিন্ত ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যাঁয়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। এ ৩৩ 
প্লোকের তাৎপর্ধ্য অতি ছুর্গম__সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তধিমগ্ুল কতকগুলি 
স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম 07996 73681 বা 0188 14810. মঘ। নক্ষত্রও কতকগুলি 
স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি 
আছে-__ইংরেজ জ্যোতিধিবদেরা তাহাকে বলেন “10190988100. ০ 6119 [709110599, 
৮ 25545555288-5552805-5235555225525৮৯১১০০১ 
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এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বংসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩৪ অংশ। এ হিসাবে 
কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহত্্র বংসর লাগে-_-শত বৎসর নয়। তাহা 
ছাঁড়া, সপ্তধিমণ্ডল কখনও মঘ! নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ মঘ! নক্ষত্র সিংহ- 
রাশিতে । দ্বাদশ রাশি রাঁশিচক্রের ভিতর । সপ্তধিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে । যেমন ইংলগ 
ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তধিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। 

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার খষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল 
কথা লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি 
যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়। পুরাণকার 
লিখিয়াছিলেন, তাহা। আমরা বুঝিতে পারি নাঁ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেণ্টলি সাহেব তাহা! 
এইরূপ বুঝিয়াছেন £- 


[00 00602 0716108690 .1) & 00615800901 0679 8%9:01201091 60 910 (19 
00071616 01 109 10090898100 01 008 90011)063 :111019 88 0 89৪001116৮7 1100011)0ঘব 11119, 
01 £৪ট 0019, 70881706 6)01008) 019 7)019৪ 01 01)9 90111)010 210. 6119 1১911021706 01 00 190. 
11817, 10101) 01019 78৪ 901019099ণ 60 00 ৪0109 01 009 86275 10) 6179 01986 43020. দর 
[110 86011 883 11) 6119 07996 1398 108100 081190 ঠ1)9 18191019, 6109 01019 ৪0 8/8801090 "0৪ 
09110. (0 1109 01 609 1181118 ; £110.1)9100 11158112015 1:90 60 6109 10981100106 ০01 0119 10739] 
886971810 11801)%, 6109 090099810) 0010 199 0069৭. 1)% ৪6061700 0178 09799 &০. 01 81) 
[007697)19 10108 00008100 00৮ 10 01096 190. 1109 0 01:019 93 80. 1000, 

17856072001 7192 ০7 176 1777,2% 449807070%, 0, 05. 


এইরূপ গণনা করিয়া বেণ্ট-লি যুধিষ্টিরকে ৫৭৫ খিষ্ট-পূর্ববান্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। 
অর্থাৎ তাহার মতে যুধিঠির শাক্যসিংহের অল্প পূর্বববর্তী। আমেরিকার পণ্ডিত স116য 
সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন 
কালাবধারণচেষ্টা বৃথা । কিন্তুযে কোন প্রকারে হউক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ 
হইতে পারে, দেখাইতেছি। 
প্রথমতঃ পুরাণকার ঝধির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা। করা যাউক। তিনি বলেন 
যে, যুধিষ্টিরের সময়ে সপ্ত্ধি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপস্মের সময় পূর্ববাধাঢায়। 
প্রযাস্থাস্তি যদ! চৈতে পূর্ববাষাঢ়াং মহষয়ঃ। 
তদ! নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিরৃ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৪। ২৪। ৩৯ 
তার পর, শ্রীমস্ভাগবতেও এ কথা আছে-_ 
যদা মঘাভ্যো! যাস্থাস্তি পূর্ব্বাধাঢাং মহ্র্যয়ঃ। 
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিবৃ্ধিং গমিক্যতি ॥ ১২। ২। ৩২ 


২২ কষ্চরিত্র 


মঘ! হইতে পূর্ব্বাধাট়া দশম নক্ষত্র ; যথা__মঘা, পূর্ববফন্তনী, উত্তরফন্তনী, হস্ত, 
চিত্রা স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জোষ্ঠা, মূলা, পূর্ববাধাটা। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ 
১০৯১০০-সহত্র বংসর অন্তর । 
এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা! সকলেই বুঝিতে পারে তাহা দেখা যাউক। 
বিষুপুরাণের যে শ্লোক উদ্ধত করিয়াছি, তাহার পূর্ববপ্লোক এই £ 
যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্‌ । 
এতদ্ব্সহমন্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্‌ ॥ ৪ ২৪। ৩২ 
নন্দের পুরা নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষুপুরাণে এ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে__ 
“মৃহাপন্নঃ তৎপুক্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়োঃ ভবিষাস্তি। নবৈব তান্‌ নন্দান্‌ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ 
সমুদ্ধরিধাতি। তেযামভাবে মৌধধযাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্পুপ্তং রাজ্যেহভিযেক্ষ্যাতি ।” 
ইহার অর্থ__মহাপদ্ম এবং তাহার পুক্রগণ .একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। 
কৌটিলা* নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মুলিত করিবেন। তাহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ 
পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্র গুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন। 
তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বংসর। চন্দ্রুপ্ত অতি বিখ্যাত সআট-_ 
ইনিই মাকিদনীয় 'ঘবন আলেক্জন্দর ও সিলিউকস্‌ নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি 
বাহুবলে মাকিদনীয় যবনদ্িগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ 
সিলিউকসকে পরাভূত করিয়া তাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার মত দৌনদিগুপ্রতাপ 
তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অকুতোভয়ে আলেক্জন্দরের 
শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেক্জন্দর ৩২৫ খিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 
চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খিঃ অন্দে রাজাপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব এ ৩১৫ অস্কের সহিত 
উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্টিরের সময় পাওয়া যাইবে । ৩১৫+১১১৫- 
১৪৩০ খিঃ পুঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়। | 
অন্যান্য পুরাণেও এরূপ কথা আছে। তবে মংস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ 
লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পূর্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, 
তাহার এক অখগুনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়__গণিত 
জ্যোতিষ্রে প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না “চন্দার্কো যত্র সাক্ষিণৌ |” 





* বিখ্যাত চাণক। 


প্রথম খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কৰে হইয়াছিল ফু 


সকলেই জানে যে বৎসরের ছুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই ছুইটি দিন 
একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাঁকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে 
স্থানে এ ছুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান ছুইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু 
(01106810010) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 192:903) পরে 
অয়ন পরিবর্তন হয় (9018609)। এ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ন হইতে 
উত্তরায়ণে, বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান। 

মহাভারতে আছে, ভীম্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশাযী হইলে বলিয়াছিলেন 
যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদগতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় 
শুইয়। উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ 
করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে ভীম্ম বলিতেছেন, 

“মাঘোহয়ং সমমুপ্রাঞ্তো মাসং সৌম্যো যুরিষ্টির ।* - 

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়ীছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ 
মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না ১ল| মাঁঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্ববুদিনকে মকর- 
সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহ! আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত 
হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাঁসে 
বংদর আরম্ত কর! হইত, এবং তখনই ১ল! মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ 
চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্ত এখন আর অশ্বিনী 
নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা। মাঁঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন 
৭ই পৌষ ব! ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর ) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে ক্রান্তিপাত- 
বিন্দুর একটা গতি আছে, এঁ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং অয়নপরিবর্তৃনস্থানও, বৎসর 
বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্বকথিত 70:50898100. ০0 ঢ19 [30010098- হিন্দুনাম 
“অয়নচলন”। কত পিছাইয়। যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, 
ব্রংসরে ৫৪ বিকলা, ইহাঁও পুর্রধে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভূল আছে। 
১৭২ খিঃ-পূর্ববাব্দে হিপার্কস্‌ নামা গ্রীক জ্যোতিবিবদ্‌ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা 
নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন্‌ ১৮০২ খিঃ অবে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা' ৪ 
বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা! হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বাধিক 
গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতিধিবদ্‌ [95919 এ গতি অন্য কারণ 


হইতে ৫০২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে 9০০61] গণিয়া ৫০৪৩৮ 
৬. 


২৪ কৃষ্ণচরিত্র 


বিকল! পাইয়াছেন। এই গণন। প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা 
যাউক। 

তীম্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোন্‌ 
দিনে তাহ! লিখিত নাই । পৌষ মাঁঘে সচরাঁচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই ছুই 
মাসে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্ত এমন হইতে পারে না যে, তখন 
মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে “মাঘোহয়ং 
সমনু প্রাপ্ত” কথাটি বলা হইত না । ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন 
তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে ১ কিন্তু ইহা ঠিক বলা 
যায় না, কেন না রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত 
রবিস্ফুট বাঙ্গালা পপ্সিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। এ 
৪৪ অংশ ৪ কলা লইলে খিঃ পুঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যাঁয়। ৪৮ অংশ পুরা লইলে খিঃ 
পৃঃ ১৫৩০ বৎসর পাঁওয়। যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বের 
কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল । বিষুপুরাণ হইতে যে খ্ঃ পৃঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই 
ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, 
মহাভারতের যুদ্ধ দ্্পরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূ হইয়াছিল। তাহা! যদি হইত, 
তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চন্দ্র মাঘও কখনও সৌর চেত্রে হইতে পারে না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পাওবদিগের এতিহাসিকতা 
ইউরোপীয় মত 
মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক 
মতভেদ হইতেছে না। কোলক্রকৃ সাহেব গণনা করিয়াছেন, খিঃ পৃঃ চতুর্দশ শতার্বীতে 
এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইল্সন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্ষ্টোন্‌ তাহ! গ্রহণ 
করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খিঃ পৃঃ ১৩৭০ বৎসরে এঁ যুদ্ধ হয়। বুকাননের 





* মে' কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহ! আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় খতুর কথা মহাভারতেই আছে। 
বার মাস নহিলে ছয় ধতু হয় ন1। 


প্রথম খণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ পাণুবদিগের এতিহাসিকতা ২৫ 


মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে । প্রাট সাহেব গণন! করিয়াছেন, খিঃ পৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 
তাগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যাঁয় না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, 
ইউরোগীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খিষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পাণ্বদিগের কোন কথা ছিল না-ও সব পশ্চাদর্তা 
কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। 

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে 
কথার মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না । তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক 
না কেন__কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়া! যায়, সবই মিথ্যা। কেন 
না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাগডবদিগের সঙ্গে সন্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব 
আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না। 

প্রথমতই লাসেন্‌ সাহেবকে ধরিতে হয়_কেন না, তিনি বড় লব্প্রতিষ্ঠ জন্্মান্‌ 
পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু 
এতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন, সেটুকু এই মাত্র,যে, মহাভারতে 
যে যুদ্ধ বর্মিত আছে, তাহ। কুরুপার্চালের যুদ্ব_পাগডবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা- 
প্রস্থত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র 
উইলিয়ম্স্‌, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি, তাহা 
সংক্ষেপে বুঝাইতেছি। 

কুরু নামে এক জন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহাসে শুনি, তদ্বংশীয় রাজগণকে 
কুরু বা কৌরব বল! যাঁয়। ভীহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেও এঁ নামে অভিহিত 
করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসীদিগকে বুঝাইল। 
পালের! দ্বিতীয় জনপদবানী। এই অর্থেই পাঞ্চাল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
এই ছুই জনপদ পরস্পর সন্নিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় 
যুদ্ধের পূর্বের এই ছুই জনপদ তন্মধ্যে সর্ববাপেক্ষা। প্রাধান্য লাঁভ করিয়াছিল। বোধ হয় 
এককালে এই ছুই জনপদ্বাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না কুরু-পা্াল পদ বৈদিক গ্রন্থে 
পাওয়। যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম 
মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। 

এত দূর পধ্যস্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমদের সম্পূর্ণ 
সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চালগণই বটে। মহাভারতে 


২৬ কৃষ্ণচরিত্র 


কৌরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেনা পাঞ্চাল সেনা, অথব! পার্ধাল ও স্থ্জায়গণ * বলিয়া 
বর্নিত হইয়াছিল। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্ছ্যয়ই সেই সেনার সেনাপতি । পাঞ্চালরাজপুত্র 
শিখণ্তীই কৌরবপ্রধান ভীম্মকে নিপাতিত করেন। পা্ালরাজপুত্র ধৃষ্টত্যয় কৌরবাচার্ধ্য 
দ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্্রপুত্র ও পাওুপুত্রদিগের যুদ্ধ 
হইত, তাহা হইলে ইহাকে কুরুপাগবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না পাণ্ডবেরাও কুরু; 
তাহা হইলে ইহাঁকে ধার্তরাষ্্রপাগ্ুবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীম্ম, এবং কৌরবাঁচাধ্য দ্রোণ 
ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাগডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, সেহও তুল্য । 
যদি এ যুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্রপপাণ্ডবের যুদ্ধ হইত, তবে তাহারা কখনই দুর্যযোধনপক্ষ অবলম্বন 
করিয়া পাগুবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না__কেন না, তাহার! ধর্মমত ও ম্যায়পর | 
কুরুপাথ্শলের বিরোধ পাগ্ডবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা 
মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব 
মিলিত এবং দ্রোণীচার্ষ্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করেন। এবং 
পাঞ্চালরাজকে পরাজিত করিয়া তাহার অতিশয় লাঞ্থনা করেন। 

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, 
ইউরোপীয় পগ্ডিতগর্ণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি 
না। তাহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাঞ্চালের, পাণ্বেরা কেহ নহেন, পাও বা পাণ্ডব 
কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাহারা নির্দেশ করেন। সে সকল হেতুর 
সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহা! বুঝাইতে চাই যে, কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ 
বলিয়া যে পাগুবদিগের অস্তিত্ব অন্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাগুবের 
শ্বশুর পাঞ্চালাধিপতি ধার্রাষ্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাগুবের তাহার সহায় 
হইয়া, তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাগুবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই ৮ 
কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীর্য্যের ছুই পুত্র, ধৃতরাষ্্র ও পাও '।. ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। 
অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাও্র হস্তগত হইল। পরিশেষে 
পাও্কেও রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি-ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধূৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল। 
তাহার পর পাুপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাক্া করিল, কাজেই ধৃতরাষ্্ 
ও ধার্তরাষ্ট্রগণ তাহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন। তাহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়! 


* সৃষায়েধা পাঁধালতুক্ত-_তাহাদিগের জ্ঞাতি। 
+ বিছুর বৈশ্া।জাত। 
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পরিশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত আত্মীয়ুত। সংস্থাপন 
করিলেন। পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং তাহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপগ্রতাপ 
যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাহারা ইন্দ্রপ্রস্থে নৃতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। 
পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল। 

পাগুবেরা পুনব্ধার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ 
স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পুর্বববৈর প্রতিশোধ- 
জন্য এ আক্রমণ, এবং পাগুবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়া বল। 
যায় না। যাই হৌক, পাঞ্চালের! যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাগুবেরা তাহাদের পক্ষ 
থাকিয়া ধার্তরা্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব । 

বলিয়াছি যে পাগ্ডব ছিল না, এ কথ। বলিবার, উপরিলিখিত পণ্তিতেরা অন্ত কারণ 
নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাগুব নাম পাওয়া যায় 
না। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাঁভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ__আবার চাই 
কি? সেকালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুল! গ্রন্থে তাহাদের নাম 
পাওয়া যাইবে । তবে ইউরোগীয়েরা বলিতে পারেন যে, শতপথব্রাক্মণ একখানি অনল্প- 
পরবর্তী গ্রন্থ। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাগুবদিগের 
নামগন্ধ নাই__কাজেই পাগুবেরাঁও ছিল ন!। 


এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন 
ভারতব্াঁয় গ্রন্থে মাকিদনের আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই_অথচ তিনি ভারতবর্ষে 
আসিয়া যে কাণগুটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহ! কুরুক্ষেত্রের স্যায়ই গুরুতর ব্যাপার । 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি আলেক্জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক 
ইতিহাসবেত্তারা তদ্ত্তাস্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! কবিকল্পনামাত্র ? কোঁন ভারতবর্ষীয় 
গ্রন্থে গজনবী মহম্মদরের নামগন্ধ নাই-_সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইনি মুনলমান লেখকদিগের 
কল্পনাপ্রসত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখতিয়ার খিলিজির নামমাত্র নাই__ 
সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্হাজদ্দিনের কল্পনাপ্রস্থত মাত্র? যদি তাহ! না 
হয়, তবে একা মিন্হাজদ্দিনের বাক্য বিশ্বামযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের কথা 
অবিশ্বাসযোগ্য কিসে? 

বেবর সাহেব বলেন, শতপথব্রাহ্গণে অর্জুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহ। ইন্দ্রার্থে*ব্যবহৃত 
হইয়াছে--কোন পাণ্তবকে বুঝায় এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন 


২৮ কৃষ্ণচরিত্র 


যে, পাণ্ডব অজ্ঞুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্্রস্থানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর 
প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অজ্জুন শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অর্জন নামে 
কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম । 

কথাট। হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিত, কিন্ত বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, 
বেদ ছাপাইয়াছেন ; আর আমরা একে বাঙ্গালী, তাতে গণ্মূর্খ, তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া 
দেওয়া বড় ধুষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই । শতপথব্রান্মণে, অজ্জ্ন 
নাম আছে, ফাল্তন নামও আছে। যেমন অর্জন ইন্দ্র ও মধ্যম পাব উভয়ের নাঁম, 
ফাল্তনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম পাগ্ুব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন ন! ইন্দ্র 
ফল্তুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতিদেবত। ; ** অর্জুনের নাম ফাল্গুন, কেন না তিনি ফক্তুনী নক্ষত্র 
জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধিঠিত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত; 
ইন্দ্রের ওরসে তাহার জন্ম এ কথায় কোন শিক্ষিত পাঠকই বিশ্বাস করিবেন না। আবার 
অঙ্জন শব্দে শুরু । মেঘদেবত! ইন্দ্রও শুরু নহে, মেঘবর্ণ অর্জুনও শুরুবর্ণ নহে । উভয়ে 
নিশ্মলকন্মকারী, শুদ্ধ, পবিত্র; এজন্য উভয়েই অজ্জন। ইন্দ্রের নাম যে অজ্জুন, শতপথ- 
ব্রাঙ্গণে সে কথাটা এইরূপে আছে-_“অর্জুনো। বৈ ইন্দ্র যদস্ত গুহা নাম” ; অজ্জুন, ইন্দ্র; 
সেটি ইহার গুহা নীম । ইহাতে কি বুঝায় না যে, অজ্জুন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তাহার 
মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাহার এক্যস্থাপনজন্য, অর্জুনের নাম, ইন্দ্রের একটা 
লুকানো নাম বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব “গুহ” অর্থে 40800? 
বুঝিয়া, লৌককে বোকা বুঝাইয়াছেন। 

আর একটি রহস্তের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অজ্জুন। আবার কুরচি 
গাছের নামও ফাল্গুন। এ গাছের নাম অঙ্জুন, কেন না ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন, 
কেন ন| ইহা ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও 
অর্জুন ও ফাল্গুন বলিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল 
না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় ০১০: সাহেবের 
জয় গাই। 

এই সকল পণ্ডিতের বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাণ্বদিগের নাম পাওয়া 
যাঁয় বটে, কিন্ত সে পাগুবের! পার্ধত্য দস্ত্য মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন 
বুঝা যঃয় না যে, পারপুত্র পাগডব পাঁচ জন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা 








* এখনকার দৈবজ্ঞের| এ কথ। বলেন না, কিন্তু শতপতত্রাঙ্ধণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রান্ধণ, ১১, দেখ। 
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সাহিত্যে “ফিরিঙ্গী” শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়। যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ 
হয়, 40107881817” নয় 40000980৮--ঢাগোডে শব কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ 
অর্থে “ফিরিঙ্গী” শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমরা সিদ্ধ করি যে, 
4100] জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাহাদের শিষ্যগণ যে 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব । * 


.. » পবৌদ্ব-্রস্থকারের! পাণ্ডব নামে পর্বত-বাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহার উজ্জয়িনী ও কোশল- 
বাসীদের শক্র ছিল। (৬/0১75 ঢা. 1. 1:00100016, 7878, 0 18০.) মহাভারতে পাগুবদ্দিগকে হস্তিনীপুরবাসী বলিয়] 
বর্ণন। কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু এ গ্রস্থেরও স্থলবিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে ভীাহার। হিমালয় পর্বতে থাকিয়। পরিবদ্ধিত হন। 


এবং পাণ্ডোঃ স্থতাঃ পঞ্চ দেবদণ্ড। মহাবলা | +% * 
* * বিবর্দামীনান্তে তত্র পুণে হৈমবতে শিরো ॥ 
আদিপর্ৰ । ১২৪। ২৭-২৯। 


এইকূপে পার দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র * * * সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবদ্ধিত হইতে থাকেন। 

প্লিনি ও সলিনস্‌ নামে গ্রাক গ্রন্থকীরের1 ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহণীক দেশের উত্তরাংশে সোগ ডিয়েন। দেশের 
একটি নগরের নাম পাণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিদ্ধু নদীর মুখ-সমীপন্থ জাতিবিশেষকেও পাগ্য বলিয়া লিখিয় গিয়াছেন। 
তৃগ্োলবিৎ টলেমি পাণ্-নীম লৌকবিশেষকে বিতত্তা নদীর সমীগস্থ বলিয়! কীর্ডন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাঁণিনি 
হৃত্রের বাণ্তিকে পা হইতে পাও্য শখ নিষ্পন্ন করিয়াছেন *। লক্ষ্মীধর ম্বকৃত যড়ভাষাচক্িকার মধ্যে কেকয় বাহ্সীকাদি 
উত্তরদিকৃস্থ কতকগুলি জনপদের সহিত পাঁও্য দেশের শাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ ঃঅর্থাৎ অসভ্য দেশবিশেষ 
বলিয়! কীর্তন করিয়1 গিয়াছেন। 





“পীপ্কেকয়বাহলীক * + * এতে পৈশাচদেশাঃ সয।” 
হরিবংশে দক্ষিণদিকস্থ চোৌঁল কেরলাদির সহিত পাও্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ, ৩২ অ, ১২৪ স্লো ।) 
অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাঁঙ্য দেশ । আ্রীমান্‌ উইলসন্‌ বিবেচন। করেন, এঁ জাতীয় লৌক প্রথমে সোগডিয়েন! দেশের 
অধিবাসী ছিল; তথ! হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়। বাস করে এবং উত্তরোত্তর এ সমন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবান করিয়া পশ্চাৎ 


হন্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গরিয় পাণ্যরাজ্য সংস্থাপন করে। 4512010 1২০562101)65, ৬০]. 4৬. [095 


200 0০. 
রাজতরঙ্গিণীর মতে, কাশ্মীর রাজ্োর প্রথম রাজার] কুরুবংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাওবদের হস্তিনীয় আসিয়। 


উপনিবেশ করা সম্ভব । তাহার! মধ্যদেশবাসী অথচ কিরূপে পাগুৰ বলিয়া পরিচিত হইলেন এই সমস্তা পুরণার্থেই কি পাণুপুত্র 
পাণডব বলিয়। ক্রমশ: একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাহাদের জন্ববৃত্বান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে 
সংশয় প্রকীশ করিয়াছিল তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। 


যদ! চিরমৃতঃ পাঁখুঃ কণং তস্তেতি চীঁপরে। 
আদিপর্বব | ১। ১১৭। 


অন্য অন্য লোকে বলিল, “বহুকাল অতীত হইল, পাও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইহারা কিরূপে তদীর পুত্র হইতে 
পারেন ?" 
ভারতবাঁয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত গ্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১০৫ পৃঃ । অক্ষয় বাবু সচরাচর ইউরোপীয়- 


দিগের মতের অবলম্বী। 
* পাণ্োর্যণ, বক্তব্যঃ|--বার্িক। 





৬? কৃষ্ণচরিত্র 

এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাকি আছে। তিনি বলেন, 
কুরুপার্চালের যুদ্ধ এতিহাসিক ব্যাপার ; মহাভারতের ততটুকু এতিহাসিকতা আছে। কিন্ত 
তিনি পাগুবপ্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বীসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জুনাদি সব 
রূপকমাত্র। যথা__অর্জন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণণ এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই 
অঙ্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণীও তদ্রপ। পাঁগুবদিগের অনবস্থানকালে যিনি 
রাজাযধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চপাণ্তব পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং 
পাঁঞ্চালীর সহিত তাহাদিগের বিবাহ এ পঞ্চজাতির একীকরণ-স্থচক মাত্র। যিনি ভদ্র 
অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি স্ুভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্যই এই 
স্থভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি। 

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শাস্্গ্রস্থ সকলে-_বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও 
রূপকের অতিশয় প্রাবল্য । অনেক রূপক আছে । এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি 
রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি 
না যে, হিন্দুশান্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক-_যে রূপক ছাড়! শাস্্গ্রন্থে আর কিছুই 
নাই। 

আমরা ইহঠাঁও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহ! রূপক 
হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের 
ভিতর “রম্‌ ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর “মি” ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য 
রামায়ণ কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্মমন্‌ পণ্ডিতের এমনই ছুই চারিট। ধাতু 
আশ্রয় করিয়। খণ্েদের সকল সুক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়। উড়াইয়া দিয়াছেন। 
চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা৷ এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া 
যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্তচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি 
কৃষ্চন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়! দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের 
মামুষ_তাহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও 
ইতিহাসে কীত্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বল। যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরগী। 
কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাহার রাজধানী । তাহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ 
হইতে ছয় রিপুর উৎপত্তি। এক জন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল 
যে, পল্মাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহ ক্লীবগুণযুক্ত ক্রৈব (011৮9) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় 
সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের 


প্রথম খণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পাগুবদিগের এঁতিহাসিকতা ৩১ 
অভাব নাই। আর এই বালকরচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন্রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ 
দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, 'লস্” ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি 
সিদ্ধ করিয়া, তাহার এতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়ীকৌতুক বলিয়া উড়াইয়৷ দিতে 
পারি। 

ভারতবর্ষের ইতিহাঁসলেখক 791০৪ 0991: সাহেবরও একটা মত আছে। 

যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপরিমাণেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা কর যায় না। 

তিনি বলেন, হা, ইহার কিছু এতিহাসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা! অতি সামান্য 
মাত্র 
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টল্বয়স্‌ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাহার 
অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্তাপ্রিয় 
লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দূর অন্থুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে 
পারি না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল 
মহাভারতের অংশ বলিয়া পাঁচার করিয়াছেন। যে ব্ষীয়সী মাণিকগীরের গান শুনিয়া 
রামায়ণভরমে অশ্রমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাম্পদ 
নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা! বিবেচনা করি। 
ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাগুবাঁদি নায়ক সকল 
কল্পনাপ্রস্ত এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। 
যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্িংকর। সকলগুলির প্রতিবাদ 
করিবার এগ্রন্থে স্থান হয় না । মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার 
করিয়াছি। কিন্তু পাগুবাঁদির সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার 
কোন কারণ নাই। তাহারা এঁতিহাসিক, ইহা! বিবেচনা করিবার কারণ যাহ! বলিয়াছি, 
তাহা যদি যথেষ্ট ন| হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পাণ্বদিগের এতিহাসিকতা 


পাণিনি স্থত্র করিয়াছেন, 
মহান্‌ ব্রীহপবানগৃষ্াাসজাবালভারভারতহৈলিহিলবৌরবপ্রবৃদ্ধেষু। ৬। ২। ৩৮ 

অর্থাং ব্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্বে মহৎ শব প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 
“ভারত” । অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্ধ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রস্থ ভিন্ন 
আর কোন বস্তু “মহাভারত” নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। 
দ০১০: সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ। এট! কেবল তাহার গায়ের 
জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই । 

পুনশ্চ, পাণিনিস্ত্র_ 

| গগবিযুধিভ্যাৎ স্থিরঃ1৮ ৮ ৩। ৯৫ 
গবি ও যুধিশবের পর স্থির শব্দের স স্থানে ষহয়। যথা--গবিষ্টিরঃ, যুধিষ্টিরঃ | 
পুনশ্চ, 
“বহবচ ইজঃ প্রাচ্তভরতেষু 1৮ ২ ৪। ৬৬ 
ভরতগোত্রের উদাহরণ “যুধিষ্টিরাঃ 1” * 
পুনশ্চ, 
“স্বিয়ামবস্তিকুস্তিকুরুভ্যশ্চ 1” 9 1 ১। ১৭৬ 
পাওয়া গেল “কুস্তী”। 
পুনশ্চ) 
“বাস্থদেবাজ্জনাভ্যাং বুন্‌।” ৪1 ৩। ৯৮ 
অর্থা বাসুদেব ও অর্জুন শব্দের পর ঝ্ঠযর্থে বুন্‌ হয়। 
পুনশ্চ 
“নত্রাণুনপান্নবেদা নাঁসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেমু।” ৬। ৩। ৭৫ 
ইহাতে “নকুল” পাওয়া গেল। 





* উদাহরণটি সিদ্ধাত্তকৌমুদীর, ইহা বল! কর্তব্য । 


শি 
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দ্রোণপর্বতজীবস্তাদন্ততরন্যাম্‌। ৪ ১। ১০৩ 

“ক্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বথামা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। 
এইরূপ পাঁচটি পাগুবের নামই এবং কুস্তী, দ্রোণ, অশ্বথাম। প্রভৃতির নাম পাণিনিসুত্রে 
পাওয়া যায়। 

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, 
তবে পাণিনির সময়েও মহাভারত পাগ্ডবদিগের ইতিহাস। এখন দেখিতে হইবে, পাঁণিনি 
কবেকার লোক । 

ভারতদ্বেধী ড/0)9: সাহেব তাহাকেও আধুনিক বলিয়৷ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাহার মত চলে নাই,_স্বয়ং গোল্ড কর পাঁণিনির অভ্যুদয়- 
কাল নির্ণীত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান এ 
নহে; কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিয়াছেন, 
অতএব না বলিলেও চলিবে । ধাহারা বাঙ্গাল! গ্রন্থ পড়িতে ঘ্ৃণ৷ করেন, তাহারা 
গোল্ডস্রকরের গ্রন্থই ইংরাজিতে পড়িতে পারেন। তাহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইয়াছে, এজন্য ০১০: সাহেব অতিশয় ছুঃখিত। তিনি গোল্ড্টকরের 
প্রতিবাঁদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা! পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন,, জয়পতাঁক' আমিই 
উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহ! বলে না । 

গোল্ডকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সুত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের * 
আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অন্ততঃ খিং পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল 
তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। 
ঝক্‌, যজুঃ, সাম সংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি 
অভ্যুদিত হন নাই। মক্ষমূলর বলেন, ব্রাক্ষণ-প্রণয়ন-কাল খিঃ পৃঃ সহত্র বংসর হইতে 
আরম্ত। ডাক্তার মার্টিন হৌগ বলেন, এ শেষ; খিঃ পুঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আরম্ত। 
অতএব পাণিনির সময় খিঃ পৃঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না। 

118» 10116) ০১৪: প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্ত কাহারও কথায় 
গোল্ডস্ুকরের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচাধ্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। তবে ইহা! স্থির যে, থিষ্টের সহতআ্রীধিক বৎসর পূর্বে যুধিচটিরাদির বৃত্বাস্তসংযুক্ত 


মহাভারত গ্রশ্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাঁণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্টিরাদির , 
ডি 





* মহাভারতে 'বৌদ্ধ' শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু এ অংশ ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহীও অনায়াসে প্রমাণ কর। যাইতে পারে । 


৩৪ কৃষ্ণচরিত্র 


ব্যুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে । আর ইহাও সম্ভব যে, তাহার অনেক পূর্বেই মহাভারত 
প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না, “বাসুদেবাজ্জনাভ্যাং বুন্” এই স্থত্রে বাসুদেবক" ও অজ্জুনক' 
শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায় যে, বাস্থদেবের উপাসক, অজ্জনের উপাসক। অতএব 
পাণিনিসুত্রপ্রণয়নের পূর্বেই কৃষ্ণার্জুন দেবতা! বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের 
যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়! যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার 
উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। 

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহাস্ত্রেও 
মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনত। সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার 


কাহারও অধিকার নাই । 


অগম পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণের এতিহাসিকতা 


কুষ্ণের নাম পাণিনির কোন ত্ুত্রে থাক না থাঁক, তাহাতে আসিয়া! যায় না। কেন 
না, ধণ্ধেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব অনেক বার পাওয়। যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ স্ৃক্তের 
২৩ খকে এবং ১১৭ স্ুক্তের ৭ ধকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার 
উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বন্ুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই, খগ্ধেদ- 
সংহিতার অনেকগুলি স্বক্তের খধি এক জন কৃষ্ণ। তাহার কথা পরে বলিতেছি। অথর্বব- 
সংহিতায় অস্থর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বস্থদেবনন্দন সন্দেহ 
নাই। কেশিনিধনের কথ। আমি পশ্চাৎ বলিব। | 
পাঁণিনির সূত্রে বাস্ুদে নাম আছে-_সে স্থত্র উদ্ধৃত করিয়াছি । কৃষ্ণ মহাভারতে 
বাস্থদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়ীছেন। বস্থুদেবের পুত্র বলিয়াই বাস্থদেব নাম 
* কৃষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অষ্টাধায় খু'জিয়া পাই নাই_-আছে কি না! বলিতে পাঁরি ন1। কিন্ত কৃষ্ণ শব্ধ যে পাঁণিনির 
পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, ধশ্বেদ-সংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনাম! বৈদিক 
বির কথ! পশ্চাৎ বলিতেছি। তত়িন্ন অষ্টম মলে ৯৬ শুক্তে কৃষ্ণনাম! এক জন অনার্য রাজার কথ! পাওয়া! যায়। এই অনার্য্য 
কৃ অংশুমতীনদীতীরনিবাসী; সুতরাং ইনি যে বাসদের কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, 
পাণিনির কোন !ুত্রে “কৃষ্ণ” শব্দ থাকিলে তাহা বাস্থদেব কৃষের ধতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্ত পাণিনিসুত্রে 
“বাসদের” নাম যদি পাওয়। যায়, তবে তাহা! প্রমাণ বলিয়া গণ্য । ঠিক তাহাই আছে। 
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নহে, সে কথা স্থানান্তরে বলিব। বস্ুদেবের পুত্র না হইলেও বান্থদেব নাম হয়। এই 
মহাভারতেই পাওয়া যায় পুণ্ণাধিপতিরও নাম ছিল বাস্ুদেব। বস্থদেবকে কবিকল্পনা 
বলিতে হয়, বল-_কিন্তু বাস্থদেব কবিকল্পনা নহেন। 


ইউরোগীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে 
তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাহার! 
নির্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে 
উঠাইয়। দিলে মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না। এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসী- 
প্রুসের যুদ্ধ হইতে মোল্টকেকে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় নাঁ। (787010066, 
দ০০৮/]) 1106, 99080, 7388 প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে ; কেন না, 210109 
হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা 
পত্রে পত্রে নির্বাহিত হইয়াছিল । মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়া দিলে সৈইরূপ ক্ষতি 
হয়না । তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন । 

কুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে। তাহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, 
তাহাতে বোধ হয়, তাহার মতের প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই । তথাপি মতটা 
কিরৎপরিমাঁণে চলিয়াছে বলিয়া, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম । তিনি বলেন, দ্বারকা 
হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাগুবদিগের যে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ মহাভীরতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, আমরা তাহা কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না, কীজেই উত্তর করিতে পারিলাম নাঁ। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষ- 
দিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, 
তিনিই বোধ হয়, হুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না। 


বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত [3০004 বলেন যে, বৌদ্ধশান্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, এ 
শান্তর প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবন্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু 
বৌদ্ধশান্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশান্ত্র মধ্যে সৃত্রপিটক সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন গ্রন্থ । তাঁহাঁতেও কৃষ্ণের নাম আছে। এ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বল! হইয়াছে। 
কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দৃধর্্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অস্থুর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র 
নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসুর বলা হইয়াছে। 
বৌদ্ধেরা ধর্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “মার”। কৃষ্ণপ্রচারিত *অপূর্বব 
নিষকামধর্্, ততকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্ব্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 


৩৬ কৃষ্ণচরিত্র 


প্রধান বিদ্ব ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময়ে মার বলিয়া 


প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

এ সকল কথা থাক। ছান্দ্যোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত 
করিতেছি । কথাটি এই-_- 

“তদ্ধৈতদেবার আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত, উবাচ। অপিপাস এব সবভৃব। সোহস্ত- 
বেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপগেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি |” 

ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে খষি) দেবকীপুক্র কৃষ্কে এই কথা 
বলিয়া বলিলেন, ( শুনিয়া তিনিও পিপাসাশুন্ত হইলেন ) যে অস্তকাঁলে এই তিনটি কথা 
অবলম্বন করিবে, “তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত ৮ 

এই ঘোর ঝষির পুত্র কথ্*। ঘোরপুত্র কথ্থ ধণ্ধেদের কতকগুলি সুক্তের ঝষি। 
যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ স্ুক্ত হইতে ৪৩ স্ুক্ত পর্য্যন্ত ; এবং কথ্ের পুত্র মেধাতিথি এ 
মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত স্ৃক্তের খধি। এবং কথ্ের অন্ত পুত্র প্রক্ষ্থ এ মণ্ডলের 
৪8 হইতে ৫০ পর্য্যন্ত সুক্তের ধষি। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, “যস্ত বাক্যং স ধষিঃ1% 
অতএব ঝধিগণ স্ুক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্ত।' বটে। অতএব ঘোরের পুত্র 
এবং পৌত্রগণ ঝগ্বেদের কতকগুলি সুক্তের বক্তা । তাহা যদি হয়, তবে ঘোরশিত্য কৃষ্ণ 
তাহাদিগের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সুক্তগুলি উক্ত 
হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা 
যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগবর্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাঁমের বিষয়- 
মাত্র নহেন, তদ্দিষয়ে কোনও সংশয় কর! যায় না। 

ঝণ্েদসংহিতার অষ্টম মণ্ডলে ৮৫। ৮৬। ৮৭ স্মক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২। ৪৩। 88 
সুক্তের খষি কৃষ্ণ । এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ । কিন্ত 
কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বল। যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল স্ৃক্তের খষি নহেন ; কেন 
না, ত্রসদন্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্‌ 
প্রভৃতি রাজধি ধাহার! ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাহারাও ঝথেদ-সৃক্তের খষি ইহা দেখা 
যায়। ছুই এক স্থানে শৃদ্র খষির উল্লেখও পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে এক জন 
শৃদ্র খষি আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের ঝধিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে 
ঝথেদক্ংহিতা'র অনুক্রমণিকায় শৌনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস খষি বলিয়। পরিচিত হইয়াছেন। 











* এই কথ শকুন্তলীর পালকপিতা৷ কথ নহেন। সে কথ কাশ্তপ; ঘোরপুত্র কথ আঙ্গিরন। 
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উপনিষদ্‌ সকল বেদের শেষভাঁগ, এই জন্য উপনিষদূকে বেদাস্তও বলে। বেদের 
যেসকল অংশকে ব্রাক্ষণ বলে, তাহা উপনিষদ্‌ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। 
অতএব ছান্দ্যোগ্যোপনিষদ্‌ হইতে কৌধীতকিত্রাহ্মণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 
তাহাতেও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় 
দেবকীপুত্র বলিয়া বর্লিত হয়েন নাই; আঙ্গিরস বলিয়া বধিত হইয়াছেন। কিন্ত 
কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তদ্বিষয়ে বিষুপুরাণে একটি প্রাচীন 
গ্লোক ধৃত হইয়াছে। 
এতে ক্ষত্রগ্রস্থতা বৈ পুনশ্চার্জিরসঃ স্মৃতাঃ । 
রথীতরাণাং প্রববাঃ ক্ষত্রোপেতা দিজাতয়: ॥ 
৪ অংশ, ২। ২ 
কিন্তু এই রথীতর রাজা৷ সু্ধ্যবংশীয়। কৃষ্ণের পূর্ববপুরুষ যছু, যযাতিরু পুত্র, কাজেই 
চন্দ্রবশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষুপর্বে পাওয়৷ 
যায় যে, মথুরার যাদবের! ইচ্ষাকুবংশীয়। 
এবং ইক্ষাকুবংশাদ্ধি যছুবংশো বিনি:স্থতঃ। 
৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ | ৪ 
কথাটাও খুব সন্তব, কেন না রামায়ণে পাওয়। যায় যে, ইক্ষাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা শক্রদ্ব মথুরাজয় করিয়াছিলেন। 
সে যাহাই হউক, “বাস্তদেবাজ্জুনাভ্যাং বুন্” এই স্বৃত্র আমরা পাণিনি হইতে উদ্ধত 
করিয়াছি । কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্ত বলিয়া আধ্যসমীঁজে 
গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট। 


নবম পরিচ্ছেদ 


মহাভারতে গ্রক্ষিধ 


আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার স্থুলমর্্ম এই যে, মহাভারতের এতিহাসিকতা! 
আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ব সম্বন্ধীয় এতিহাসিক কথা পাওয়া ষায়। কিন্তু এখন 
জিজ্ঞাস্য হইতে পাঁরে যে, মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে যাহা৷ কিছু পাওয়া যাক, তাহাই 
কি এতিহাসিক তত্ব? 


৬৮ কষ্ণচরিত্র 

মহাভারতের এঁতিহাসিকতা, বা মহাভারতে কথিত কুষ্ণপাগবসম্বস্কীয় বৃত্বান্তের 
এঁতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, 
প্রাচীনকালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে । ইহার অর্থ যদি এমন 
বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা হইলে 
আমরা তাহাদের কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি ন! 
বলিয়াই, তাহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাহাদের কথার মন্মার্থ যদি 
এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, 
প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ 
নাই। 

আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্তী প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম 
মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এতিহাঁসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে 
আদিম মহাভারতের । অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ অংশ আদিমমহাভারতভূক্ত, 
তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্ধ্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, 
তাহারই কিছু এতিহাসিক মূল্য থাকিলে থাকিতে পারে । ভাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থ 
থাকিলেও, তাহার 'তিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন গ্রন্থ । 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, 
তাহাঁরই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব । 

আদিপর্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্রবসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় 
বর্ণিত বা বিবৃত আছে, এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণন। করা হইয়াছে । উহা এখনকার 
গ্রন্থের সচিপত্র বা [1819 01 092908 সদৃশ ॥ অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের 
গণনাতুক্ত হইয়াছে । এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় এ পর্ব- 
সংগ্রহাধ্যায়ভূক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। একটা 
উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্বের অন্ুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা৷ পর্ধাধ্যায় পাওয়া যায়। 
এই ছুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে । কিন্ত পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে 
উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অন্ুগীতা ও ব্রাহ্মণগীত৷ 
সমস্তই শ্বাক্ষিপ্ত। 
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২য়, _অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কোন্‌ পর্ধেবে কত শ্লোক, তাহ! লিখিত হইয়াছে । যথা 


আদি -- -- ৮৮৮৪ 
সভ। রী - ২৫১১ 
বন - ১১৬৬৪ 
বিরাট নি পপ ২০৫০ 
উদ্যোগ -- - ৬৬৯৮ 
ভীম্ম -- রা ৫৮৮৪ 
দ্রোণ ৮ - ৮৯০৯ 
কর্ণ -- - ৪৯৬৪ 
শল্য টি - ৩২২০ 
সৌপ্তিক -- ৮৭০ 
ত্র -- - ৭৭৫ 
শাস্তি - - ১৪৭৩২ 
অনুশাসন -- - * ৮০০০৩ 
আশ্বমেধিক -- - ৩৩২০ 
আশ্রমবাসিক -- -_ ১৫০৬ 
মৌসল ২ ৩২০ 
মাহা প্রস্থানিক -- - ৩২০ 
স্বর্গারোহণ - শপ ২০৯ 


ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক 
পুরাইবার জন্য পর্ব্বাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেন £_- 
"অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্বাপ্োতান্তশেষতঃ। 
খিলেষু হরিবংশঞ্চ ভবিষবঞ্চ গ্রকীত্তিতম্‌ ॥ 
দশঙ্লোকসহম্রাণি বিংশঙ্লোকশতানি চ। 
খিলেষু হরিবংশে চ স্খ্যাতানি মহধিণা ॥ 
অর্থাৎ “এইরূপে অষ্টাদশপর্ব্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর ছুরিবংশ 
উবিষ্যপর্র্ব কথিত হইয়াছে। মহত্ধি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র প্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।” 


টি 


৪৪ কষ্ণচরিত্র 


পর্ধবসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬৮৩৬ শ্লোক 
হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক গণনা! করিয়। নিয়লিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া 
যায় 2-- 


আদি - - ৮৪৭৯ 
সভা -- - ২৭০৯ 
বন - - ১৭৪৭৮ 
বিরাট - -- ২৩৭৬ 
উদ্যোগ -- - ৭৬৫৬।॥ 
ভীক্ম - - ৫৮৫৬ 
দ্রোণ - ৯৬৪৯ 
কর্ণ -- -- ৫০৪৬ 
শল্য আত -_ ৩৬৭১ 
সৌপ্তিক -- -- ৮১১ 
ত্র - - ৮২৭॥ 
শাস্তি “ -_ -- ১৩৯৪৩ 
অনুশাসন চে -_- ৭৭৯৬ 
আশ্বমেধিক -- -- ২৯০৩ 
আশ্রমবাসিক ৯ - ১১০৫ 
মৌসল রি রঃ 
মাহাপ্রস্থানিক শপ - ১০৯ 
ন্বর্গারোহণ -- -- ৩১২ 
খিল হরিবংশ -_ রি ১৬৩৭৪ 


মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই 
ছিল না। পর্ধসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া! মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক 
বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

৩য়._এইরূপ হ্াসবৃদ্ধির উদাহরণ স্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা! যাইতে 
পারে। « অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্শত শ্লোকময়ী 
অন্ুক্রমণিকা লিখিয়াছিলেন। 
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“ততোহধ্যর্ঘশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ | 
অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্বণাম্‌ ॥” 
এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশি পাওয়া যাঁয়। 
৪র্থ___-পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে 
পারে যে, পর্রসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম 
মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাঁভারতেই আছে যে, মহাভারত 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি 
ধিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়। 
বর্দিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা! আদিম বা বৈশম্পায়নের 
মহাভারতের অংশ নহে । অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ 
বাঁ আস্তীকপর্র্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আনন্ত 
বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উপগ্রশ্রবাঃ ষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, 
তখনই পর্ববসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ 
ছিল। এই পর্ধসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে” প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ধবসংগ্রহীধ্যায় সঙ্কলনপূর্ববক 
অনুক্রমনিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্ধসংগ্রহাধ্যায় 
সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অন্গুমেয়। 
৫ম, এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া 
চতুধিবংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে 
অধ্যয়ন করান। 
চতুর্বিংশতিসাহশ্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্‌। 
উপাখ্যানৈব্বিন! তাবস্ভারতং প্রোচ্যতে বুখৈ; ॥ 
ততোবধ্যর্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ। 
অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্বান্তানাং সপর্ধধণাম্‌ ॥ 
ইং দ্বৈপায়নঃ পূর্ববং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শ্ুকম্‌। 
ততোহন্যেভ্যোহমুরূপেভ্যঃ শিল্টেভ্যঃ প্রদদৌ বিতুঃ ॥ 
আদিপর্ব, ১০১-১০৩ 


শি সিীস্প্্পি শি 
স্ট 





* অবশ্ঠ অনুক্রমপিকীধ্যায়ের ১৫* প্লোক ভিন্ন। 


৪২ কৃষ্ণচরিত্র 


শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এই 
চতুর্ধিশতিসহত্রশ্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল। এবং আদিম 
মহাভারতে চতুর্ধ্বংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে 
প্রক্িপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, এ অনুক্রমণিকাতেই 
লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্যাস ষষ্টিলক্ষপ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধব্বলোকে ও এক 
লক্ষ মাত্র মন্্যুলোঁকে পঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসগিক ব্যাপার ঘটিত কথাটা যে 
আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে 
না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা! গন্ধবর্বলোকে মহাভীরতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন 
বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষষ্টি লক্ষ শ্লোক রচনা করা আমরা সহজেই অবিশ্বীস করিতে 
পারি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ গ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক 
প্রক্ষিপ্ত। এই যষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথ৷ প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত; তাহাতে কোন 


সংশয় নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ 


প্রক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী 


আমাদিগের বিচার্ধ্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন্‌ কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা 
ূর্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার 
কোন উপায় আছে কি না। অর্থাং কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রক্ষিণ্ত নহে, 
তাহ স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়। যায় কি না? 

মমুষ্যজীবনে যে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
নির্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্া প্রয়োজনীয় হয়। 
যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কাধ্য নির্বাহ করি, 
তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একট! মোকদ্দম! নিষ্পন্ন হয় না, এবং 
আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া! বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে 
পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্‌ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে 
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উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্ত্র স্থষ্ট হইয়াছে। 
যথা আদালতের জন্য প্রমাণসন্বন্বীয় আইন (18 ০0 [)ঘ19709), বিজ্ঞানের জন্য 
অনুমানতত্ব (10210 বা [00006%09 [১1111080100)) এবং এতিহাসিক তত্ব নিরূপণ জন্য 


এইরূপ একটি প্রমাণশাস্ত্ও আছে। উপস্থিত তত্ব নিরূপণ জন্য সেইরূপ কতকগুলি 


প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন কর! যাইতে পারে ; যথা-_ 

১ম,_ আমরা পূর্ধে পর্ধসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পব্ধ- 
সংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাঁও বুঝাইয়াছি। এইটিই আমাদিগের 
প্রথম স্ৃত্র। 

২য়_-অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর 
যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সার্দশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় 
নিখিল বৃত্বান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ 
শ্লোক পর্ধযস্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কলন আছে। যদিও ইহাতে সার্ধশতের অপেক্ষা ৯টি 
শ্লোক বেশি হইল, তাহ! না ধরিলেও চলে । এমনও হইতে পারে যে ৯টি .শ্লোক ইহাঁরই 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহ 
আমর! প্রক্ষিপ্ত বলিয়। বিবেচন। করিতে বাধ্য । 


৩য় যাহা পরস্পর বিরোধী তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে 
কোন ঘটনা ছুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ ছুটি বিবরণ ভিন্ন প্রকার বা 
পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই 
অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। 
অনবধানতা৷ বা অক্ষমতা বশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা । 
তাহাও অনায়াসে নির্বাচন করা যায়। 


৪র্থ_সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। 
মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌলিকতা! সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
হইতে পারে না__-কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় 
যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা 
এরূপ দেখ! যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা 
ূর্ববোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষি 
বিবেচন৷ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। 


88 কৃষ্চরিত্র 


৫ম,-_মহাভারতের কবি এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্িষয়ে সংশয় নাই । শ্রেষ্ঠ কবিদিগের 
বণিত চরিত্রগুলির সব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা 
যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন 
হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীম্মের পরদারপরায়ণতা ব৷ 
ভীমের ভীরুতা বর্ধিত হইতেছে, তবে জানিব যে এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। 

৬ষ্,_যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহ প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে 
পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে 
পাই, তবে তাহ প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে। 

৭ম,__যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বার! প্রক্ষিপ্ত 
বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । 

এখন এই পর্যন্ত বুঝাঁন গেল। নির্ববাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর কর! যাইবে। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


নির্বাচনের ফল 


মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্তা হইয়া বিচারপূর্র্বক 
আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম 
কঙ্কাল; তাহাতে পাগ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুসঙ্গিক কৃষ্ণকথ। ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
ইহা বড় সংক্ষিপ্ত । বোধ হয়, ইহাই সেই চতুধ্বংশতিসহত্রশ্রোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। 
তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ; অথচ তাহার 
অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের 
রচনা অতি উদার, বিকৃতিশৃম্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পারমাথিক 
দার্শনিকতবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্ন্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশূনয 
নহে, কিন্ত যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্িষয়ে স্থষটি- 
চাতুর্য্য। প্রথম শ্র্ণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহ! দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম 


প্রথম খণ্ড ; একাদশ পরিচ্ছেদ £ নির্বাচনের ফল ৪৫ 


শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি 
পরে রচিত হইয়া, তাহা'র উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে । কেন 
না, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহ কঙ্কাল- 
বিচ্যুতমাংসপিণ্ডের ম্যায় বন্ধনশুহ্য এবং প্রয়োজনশৃন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, 
কেবল কতকগুলি নিশ্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাগুবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। 
অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি । প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর 
একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার ব৷ বিষ্ণুর অবতার বলিয় 
সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন 
দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করেন না । কিন্ত দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পষ্টতঃ বিষুর 
অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অচ্চিত ; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; 
কবিও তাহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্বশীল। 


ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাঁহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। 

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে । যে যাহা যখন রচিয়া “বেশ 
রচিয়াছি” মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়। দিয়াছে । মহাভারত পঞ্চম 
বেদ। এ কথার একটি গৃঢ় তাৎপর্য আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার 
নাই, কিন্তু 11888 715080100 লইয়। তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে 
না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন খধিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, 
বিদ্যা ও জ্ঞানে জ্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাহারা 
বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। 
কিন্তু তাহারা আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্ববপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন 
না। তাহারা “অতীতের সহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন। পূর্ববপুরুষেরা 
বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই-__-ভাল, সে কথা বজায় রাখা 
যাউক। তাহার! ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় ষে, যাহা শিখিবার, তাহ! 
স্্রীলোকে ও শৃদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া 
চলা যায়। বরং যাহা সর্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্র্বলোকের 
নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে । তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, 


৪৬ কঞ্চচরিত্র 
তাহ। ব্রাহ্গণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীত্তি।*% কিন্ত এই কারণে ভালমন্দ 
অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়। পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব ও অন্ুশাসনিক পর্ধের 
অধিকাংশ, ভীম্মপর্ধের শ্রীমপ্তগবদগীতা পর্ববাধ্যায়, বনপর্ধের মার্কগেয়সমস্ত্া পর্ববাধ্যায়, 
উদ্যোগপর্ধের প্রজাগর পব্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয়-কালে রচিত বলিয়। বোধ হয়। 
পক্ষান্তরে আদিপর্ধবের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপর্ধের তীর্থযাত্রা 
পর্ববাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত। 

এই তিন স্তরের, নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, 
তাহ! কৰিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্বীস্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


অনৈসগিক বা অতিগ্রকৃত 


এত দূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থুলতঃ এই £__যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা 
আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্ধবপূর্বববন্তী। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত 
প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু 
এতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই এতিহাসিকতা কতটুকু? 
এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচাঁরে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত ; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; 
মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,_-0006920000797য [718601য, ইহার মৌলিক অংশ 
অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য | 
এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। 
আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহ! পাইয়াছি! 
প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা! থাকে, তাহ! কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, 
* স্ত্রীশৃত্রদিজবদ্ধ,নাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। 
কর্ধশ্রেক্সসি মুঢ়ানীং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 


ইতি ভারতমাথ্যানং কৃপয়! মুনিন। কৃতং। 
শ্রীমস্তাগবত। ১ ম্ব। ৪ অ।২৫। 


প্রথম খণ্ড ঃ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ £ অনৈসঙ্সিক বা অতিপ্রকৃত ৪৭ 


তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি খষিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি 
বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই 
তিনি খষিদিগের শুনাইবেন। স্থানাস্তরে কথিত হইয়াছে যে উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাহার 
পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিতা। অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের 
জণ্ববত্বাস্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্তৃকই কথিত হইয়াছে যে 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্‌। 
সথম্তং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্ধৈব স্বমাত্মজম্‌ ॥ 
প্রতূর্বরিষ্ঠো বরদেো বৈশম্পায়নমেব চ। 
সংহিতাস্তৈঃ পৃথকৃত্বেন ভারতম্ত প্রকাশিতাঃ | 
আদিপর্ব | ৬৩ অ। ৯৫-৯৬ 
অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র 
শুক, এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভারতসংহিতা প্রকাশিত 
করিলেন । * 
তাহ! হইলে, প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা ৷ ইহা! জনমেজয়ের 
সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাগুবদিগের প্রপৌত্র। | 
সে যাহ! হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাঁইতেছি না। 
উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাহার 
পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়ীছিলেন, তিনি তাহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। 
উগ্রশ্রবাঃ যাহা! বলিতৈছেন, তাহা আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাঁইতেছি। সেই 
ব্যক্তিই বর্তমীন মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে 
তিনিই বক্তা । ণ « 
তিনি বলিতেছেন, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি খষি উপস্থিত ; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ 
আনিলেন, এবং খধিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবার এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে 
কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন । | 
তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। 
(২) ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্ত আমর! প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা 
* জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাও যার ইহার অধমেধ-প্ব বেষর সাহেষ দেখিয়াছেন। আর সকল বিলু 


হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহ স্থত্রে আছে প্ুমন্থজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈল-হুত্র-ভারত-মহীভারত-ধর্মাচার্যাঃশ। তাহা। হইলে মস্ত 


হুত্কার, জৈমিনি ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহীভারতকার, এবং পৈল ধর্মশীস্্কার 
৬ 


৪৮ কঞ্ণচরিত্র 


পাইয়াছি কি না, তাহ। সন্দেহ। তাঁর পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন 
ভাগ প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক যে, মহাভারতকে কৃষ্চচরিত্রের 
ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে। 

সেই সাবধানতার জন্ত আবশ্যক যে, যাহা অতিপ্রকৃত বা অনৈসগিক, তাহাতে 
আমরা বিশ্বাস করিব না। 

আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসগিক বলি, তাহ! কাজে কাজেই 
মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসগিক নিয়ম আছে, যাহা! আমরা! অবগত নহি। 
যেমন এক জন বন্যজাতীয় মনুষ্য, একট ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসগিক 
ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের 
এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসগিক ঘটনায় বিশ্বাস 
করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন এশিক নিয়ম প্রমাণ 
ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল 
ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহ বিশ্বাস কর! কর্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, 
হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে । আর 
যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, আমি দেখি 
নাই-__শুনিয়াছি,, তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাঁভারতও তাই। অতিপ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও 
পাইতেছি না। ৃঁ 

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাঁইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। 
নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাৎ বিশ্বাস কর! যায় না । কেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানেক্দ্রিয়ের 
্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলজ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া৷ দাও যে, যাহাঁকে 
অতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহ। প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বম্যজাতীয়কে ঘড়ী বা 
বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, দে ইহা! অনৈসগিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বা 
করিবে না। ৃ 

আর ইহাঁও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়। স্বীকার করা যায় (আমি 
তাহ! করিয়া থাকি ), তাহ হইলে, তাহার ইচ্ছায়যে কোন অনৈসগিক ব্যাপার সম্পাদিত 
হইতে পারে না, ইহ! বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ ন। শ্রীকৃঞ্ণকে ঈশ্বরাবতার 
বলিয়া গ্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস কর! যায় যে, তিনি 
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নুত্য-দেহ ধারণ করিয়। এশী শক্তি দ্বারা তাহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ 
আমি অনৈসর্সিক ঘটন। তাহার ইচ্ছ। দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি না বা 
বিশ্বাস করিতে পারি ন1। 

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি 
্বচ্ছাক্রমে অতিপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা 
হার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহ। তাহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, 
এমন সকল অনৈসগিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সান্ব অসুর অস্তরাক্ষে সৌভনগর 
স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাহু; অশ্বথাম৷ ব্রহ্মশিরা অস্ত্র ত্যাগ করিলে 
তাহাতে ত্রহ্মা্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বথামার আদেশানু সারে, উত্তরার 
গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন? 

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসগিক কর্মেও অবিশ্বাস করিবার,কারণ আছে। 
তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি 
মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্সিক কর্ম করেন, তবে তাহা তাহার দৈবী বা 
শী শক্তির দ্বারা । কিন্ত দৈবী বা এশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম সম্পাদন করিবেন, তবে 
ঠাহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্ববকর্তা, সর্ববশক্কিমান্ঃ ইচ্ছাময়__ 
ধাহাঁর ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের স্থ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুস্যশরীরধারণ না 
করিয়াও কেবল তাহার এঁশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার 
বা অন্ত যে কোন অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি দ্বার বা 
এশী শক্তি দ্বার! কার্ধ্য নির্বাহ করিবেন, তবে তাহার মনুষ্যশরীরধারণের প্রয়োজন নাই। 
যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্বক মনুষ্ের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা এশী শক্তির প্রয়োগ 
তাহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কন্মা আছে কি যে, জগদীশ্বর 
শরীরধারণ না! করিলে সিদ্ধ হয় না? 

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের 
মানবশরীরধারণ কি সম্ভব? 

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে । 
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ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? 


বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ 
ঈশ্বরের অবতার । শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের 
খিষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়। 

এখানে একটা নহে, ছুইটি প্রশ্ন হইতে পারে (১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া 
সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন 
উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছ। করি। 

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খিষ্টিয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থুল কথা 
লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া 
মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিকদিগের সঙ্গে । | 

ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? ধাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করেন, আমর! তাহাদিগের সঙ্গে কোনি বিচার করি না। তাহাদের ঘৃণা করিয়। বিচার করি 
না, এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাহারা 
আমাদের ঘ্বণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই। 

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, কিন্তু তাহারা বলিবেন, ঈশ্বর নিগুণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নিগু৭, 
সুতরাং তাহার অবতার অসম্ভব । | 

এ আপন্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নিগুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি 
বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে 
বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়াই মানেন। আমি পঞ্চিতও নহি, ভাবুকও 
নহি, কিন্ত আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নিগুণ ঈশ্বর 
বুঝিতে পরেন না, কেন না! মন্ুস্বের এমন কোন চিত্বরৃত্তি নাই, যদ্দারা আমরা! নিগুণ 
ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নিগুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্ত আমরা নিগুণ বুঝিতে 
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পারি না, কেন না আমাদের সে শক্তি নাই।* মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নিগ৭, 
এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহ কথায় বলিতে পারি, 
তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। “চতুক্ষোণ গোলক” বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ 
হয় না বটে, কিন্ত “চতুক্ষোণ গোলক” মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হ্্বট স্পেন্সর্‌ 
এত কাল পরে নিগুণ ঈশ্বর ছাড়িয়। দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা! যে সগুণ ঈশ্বর (430090110€ 
1)10110] 01191 16190108116”) তাহাতে আসিয়। পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও 
নিগুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নিগুণ বলিলে ্সষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্ত। 
কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্মাঁরিতে কাজ কি? 

ধাহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহাঁদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার 
সম্তাবন! স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগুণ 
হউন, কিন্ত নিরাকার । যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে 

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্ববশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে 
নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাহার সর্ধশক্তিমন্তার এ 
সীমানির্দেশ কর কেন? তবে কি তাহাকে সর্বশক্তিমান্‌ বলিতে চাও না? যিনি এই 
জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে 
পারেন না কেন? | 

ধাহারা এ আপত্তি না করেন, তাহারা বঙগিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি 
সর্বশক্তিমান, তাহার জগং-শাসনের জন্য, জগতের, হিত. জন্তু, মমুষ্যকলেবর ধারণ করিবার 
প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব স্থষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ 
কৃন্তকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক 
হইয়া মাতৃস্তন্ত পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়। শান্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, 
তাঁহার পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপার ছুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অন্ত্রধারণ করিয়া, 
আহত বা কখন পরাজিত হইয়া বহ্বায়াসে ছুরাত্বাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি 
অশ্রদ্ধেয় কথা । 

ধাহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে 
যে, এই মনুয্য-জন্মের যে সকল ছুঃখ-_গর্ডে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা জয়, 
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পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ । তাহা দিগের 
স্থল বুদ্ধিতে এটুকু আসে ন! যে, তিনি সুখছ্ঃখের অতীত,_াহার কিছুতেই ছুঃখ নাই, 
কষ্ট নাই। জগতের স্থজন, পালন, লয়, যেমন তাহার লীল। (149101198696100), এ সকল 
তেমনি তাহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্তমধ্যে যাহাদিগকে 
ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত 
কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া! যাইতেছ যে, যাহার কাছে অনন্ত 
কালও পলক মাত্র, তাহার কাছে মুহুর্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি? 

তবে এই যে অস্থুরবধ কথাটা আমরা বিষুণর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে 
পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথ! শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে 
পারে বটে। কেবল একটা কংস ব৷ শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে 
মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহ1 অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান্, তাহার 
কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহার! হিন্দুধশ্মের প্রকৃত 
মন্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা 
ছুরাত্মাী বিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদগীতায় অতি সংক্ষেপে বল! হইতেছে £ 

«  পিরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত । প্ধর্মসংরক্ষণ” কি কেবল ছুই একট! ছুরাত্ম! বধ করিলেই 
হয়? ধন্মকি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে? 

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্বাঙ্গীণ স্কৃত্তি ও পরিণতি, 
সামপ্রস্য ও চরিতার্থত। ধন্ম। এই ধন্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কন্মসাপেক্ষ | 
অতএব কন্মই ধর্মের প্রধান উপায়। এই কর্মকে স্বধশ্মপালন (0865) বলা যায়। 

মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। 
কিন্তু যে কর্মের ছ্বার। সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফৃত্তি ও পরিণতি, সামগ্রস্ত ও চরিতার্থতা ঘটে, 
তাহা ছুরহ। যাহ! দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না__আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ 
ধর্ণ্ের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ 
হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শীরীরিকবতিশলত ; আমর! 
শরীরী, শ্বারীরিক বৃত্তি আমাদের ধন্মের প্রধান বিদ্ব। ঘিতীয়তঃ তিনি অনম্ত, আমরা 


র্ 
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সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সাস্ত ও শরীরী হইয়া! লোকালয়ে দর্শন দেন, 
তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই 
ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন । মনুষ্য কম্ম জানে না; কণ্মা কিরপে করিলে ধর্মে পরিণত 
হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা । 
এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়। শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি? 
এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদগীতায় ভগবছুক্তির তাৎপধ্যও এই 

প্রকার । 

তম্মাদসত্তঃ সততং কাধ্যং কম্ম সমাচর | 

অসক্তে। হাচরন্‌ কণ্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯। 

কশ্দণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জ্নকাদয়ঃ। 

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কর্ত,মহসি ॥ ২০। 

যদ্যদাচরতি শ্রেষস্তত্দেবেতরো জনঃ। 

স যত প্রমাণং কুরুতে লোকম্তদন্ুবর্তিতে ॥ ২১। 

ন মে পার্থাস্তি কর্তৃব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কন্মণি ॥ ২২। 

যদি হহং ন বর্তেযং জাতু কর্শণ্যতজ্রিতঃ। 

মম বর্মন্থবর্তৃন্তে মনুয্তাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩। 

উৎসীদেষুরিমে লোকা ন কুধ্যাৎ কন্ম চেদহম্‌। 

সস্করস্ত চ কর্তা স্যামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪। 

গীতা, ৩ অ। 

“পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্মাস্ষ্টান 'করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া কণ্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কণ্ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মান্ত করেন, তাহারা তাহারই 
অন্ষ্ঠান অঙ্গবর্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্রক্ষণার্থ কর্ধাহু্ঠান কর। দেখ, ত্রিতৃবনে আমার 
কিছুই অগ্রাধ্য নাই, স্থতরাৎ আমার কোন প্রকার কর্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্মান্ঠান করিতেছি *। 
যদি আমি আঁবস্যহীন হইয়াঞ্ষখন কর্মান্ষ্ঠান না করি, তাহা হইলে, সমুদয় লোকে আমার অন্ুবর্তী হইবে, 
অতএব আমি কর্ম না কৃরিষ্টে এই সমস্ত লোক উৎপন্ন হইয়! যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজ্াগণের 
মলিনতাব হেতু হইব” 


পল জি 


কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুঘাদ। 


. ূ $ 
* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন। 
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সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাহারা 
বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি অআ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাঁও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর 
কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই 
বিশ্বসংসাঁর চালান না । তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়। দিয়াছেন, জগৎ 
তাহারই বশবর্তী হইয়া চলিতেছে । এই নিয়মগ্ডলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে৷ 
যথেষ্টও রটে । অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই ও 
প্রয়োজন নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, 
ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা । 

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী 
হইয়া চলে, এ কথা মানি । সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট) এ কথাও 
মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়! যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজনও 
নাই, এ কথ! কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না । জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় 
নাই যে, যিনি সর্বশক্তিমান তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। 
জাগতিক ব্যাপার আলোচন! করিয়া, বিজ্ঞীনশান্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, 
জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পুর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে । ইহাই 
জগতের গতি এবং এই গতিই জগৎকর্তীর অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের 
বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহ1 হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগং 
চরম উন্নতিতে পৌছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি 
আছে। যদি তাই বাঁকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্ত-ক্ষেপণের ব! কার্য্যের স্থান বা প্রয়োজন 
নাই কেন? স্থজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসগিক কার্য আছে”_ 
উন্নতি। মনুয্যের উন্নতির মূল, ধর্মের উন্নতি। ধর্মের উন্নতিও এঁশিক নিয়মে সাধিত 
হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্ত কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে 
পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে 
না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে াহার-ভিগ্রেত নহে, তাহাই 
বা কি প্রকারে বলিব ? 

 আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসগিক যে সকল নিয়ম, তাহা ররর হইলেও 

তাহা অতিক্রমপূর্ধক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা. যায় নাই। এজন্য এ সকল 
অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (14178016) মানিতে পারি না। ইহার ম্যাষ্যত৷ স্বীকার করি? তাহার 


গ্রথম খণ্ড : ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? ৫৫ 


কারণও পূর্ববপরিচ্ছেদে নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক 
ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকীর্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন। খিষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্ত খরিষ্টের পক্ষসমর্থনের 
ভার খ্িষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মত্ত, কুর্ম, বরাহ, 
নূুসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কাধ্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, 
বুদ্ধিমান্‌ পাঠককে ইহা! বলা! বাহুল্য যে, মৎস্য, কর্ণ, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের 
বিষয়ীতৃত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রস্থাস্তরে দেখাইব 
যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্তাস-মূলক। 
সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে এই সকল 
অবতার পুরাণে কীর্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, 
তাহ। বলা বাহুল্য । প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া 
স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
কৃষ্ণের যে বৃত্ান্টুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। 
মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষবন্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় 
পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতের সাহাধ্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কৌন অংশ নহে। 
আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি তাহ! সপ্রমাণ করিব। দেখাইব 
যে, কৃষ্ণ অতিগ্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বা নৈস্গিক নিয়মের বিলজ্বন দ্বারা, কোন কাধ্য সম্পন্ন 
করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাঁটিবে না। 
আমরা যাহা বলিলাম, কেবল তাহা! আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার 
ঝষিদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিন্বদস্তীর সত্যমিথ্যানির্ব্বাচন-পদ্ধতি 
সে কালে ছিল না বলিয়৷ অনেক অনৈসর্সিক ঘটনা পুরাণেতিহাসভূক্ত হইয়াছে । 
বিঞুপুরাণে আছে৮_ 
মনুয্যধর্শ্শীলম্ত লীল1 সা জগতঃ পতেঃ। 
- অস্ত্াণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি ॥ 
,মনসৈব জগৎস্থ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ। 
তন্তারিপক্ষক্ষপণে কোহযমুদ্যমবিস্তরঃ ॥ 
তথাপি যো মঙ্গয্যাণাং ধর্মস্তমনূবর্ততে । 
ুরববন্‌ বললবতা সদ্ধিং হীনৈযুদ্ধং করোত্যসৌ ॥ 


৫৬ কৃষ্ণচরিত্র 


সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্‌। 
করোতি দগ্ুপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্‌ ॥ 
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমন্তুবর্ততঃ | 
লীল! জগৎ্পতেন্তস্ত ছন্দতঃ সংপ্রবর্ততে ॥ 
৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮ 
*জ্গতপতি হইয়াও যে তিনি শক্রদিগের প্রতি অনেক অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহা 
তিনি মনুম্যধর্মশীল বলিয়া তাহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও 
সংহাঁর করেন, অরিক্ষয় জন্য তাহার বিস্তর উদ্ধম কেন? তিনি মনুষ্যদিগের ধর্মের অনুবর্তী, 
এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শন- 
পূর্বক দগ্ুপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবন্তা মেই 
জগৎপতির এইরূপ লীল। তাহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।” 
আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক 
বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমান্ুষশক্তির দ্বারা কোন কাধ্য সম্পাদন 
করিয়াছিলেন ।* 
অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল। 
বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্ধার স্মরণ করাই ৫ 
১। যাহা! প্রক্ষিপ্ত বলিয়! প্রমাণ করিব, তাহ] পরিত্যাগ করিব । 
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প্রথম খণ্ড ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ পুরাণ ৫৭ 


২। যাহ! অতিপ্রকৃত, তাহ! পরিত্যাগ করিব। 
৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা! অতিপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার 
লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
পুরাণ 


মহাভারতের এতিহাসিকত৷ সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াঁছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের 
কিছু বক্তব্য আছে। 

পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে,_দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, 
সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা । বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক 
ব্যক্তির রচন1!। আগে দেশী কথাটার সমালোচন! করা যাউক। 

অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি ;_ 

১ম,_-এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের 
লেখ। পাঁচ রকম হয় না, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। 
কিন্ত এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহ। এক ব্যক্তির রচনা নহে। 
যিনি বিষুপুরাণ ও ভাগবতপুরাঁণ পাঠ করিয়া বলিবেন, ছুইই এক ব্যক্তির রচনা হইতে 
গারে, তাহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করা বিডন্বন! মাত্র । 

২য়-এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগ্চলি গ্রন্থ লেখে ন7া। যে অনেকগুলি গ্রন্থ 
লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃপুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থাস্তরে বণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ 
লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে 
সবিস্তারে কথিত হইয়াছে । এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। 
ইহা ত্রহ্মপুরাণের পূর্বববভাগে আছে, আবার ঝিষুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে 
আছে, শ্রীমন্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্বন্ধে আছে, ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং 
পন্প ও বামনপুরাণে ও কৃর্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা 


পুনঃপুনঃ কথন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে । এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ 
ঘটনা অসম্তব। 


৫৮ কৃষ্ণচরিত্র 


৩য়,_আর যদিও এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া থাকে, তাহা! হইলে, তন্মধ্যে 
গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, 
এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন 
প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে । সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত নহে । 
৪র্থ,_বিষুরপুরাণে আছে ৮ 
আখ্যানৈশ্চাপুযুপাখ্যানৈর্গাথা্ডি কল্নশুদ্ধিভিঃ | 
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥ 
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ স্থতো বৈ লোম্‌হর্ষণঃ | 
পুরাণসংহিতাং তশ্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥ 
স্থমতিশ্চাগ্নিবচ্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ। 
অকৃতব্রণোহথ সাবণিঃ ষট্‌ শিশ্াস্তস্য চাভবন্॥ 
কাশ্ঠপঃ সংহিতাকর্তা সাবণিঃ শাংশপায়নঃ | 
লোমহ্্ষণিকা চান্তা তিসংনাং মূলসংহিতা ॥ 
বিষুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ ক্লোক। 
পুরাণার্থবিৎ ( বেদব্যাস ) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি দ্বার পুরাণসংহিত। 
করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ নামে সত বিখ্যাত ব্যাসশিব্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাহাকে 
পুরাণসংহিত৷ দান করিলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চা, মিত্রয়, শাংশপায়ন, অকৃতত্রণ, সাবণি__ 
তাহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্প, সাবমি ও শাংশপায়ন সেই 
লোমহর্ষণিক৷ মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তত করেন। 
পুনশ্চ ভাগবতে আছে ৮ 
্রষ্যারুণিঃ কশ্ঠপশ্চ সাবণির্কৃতব্রণঃ | 
শিংশপায়নহারীতৌ ষড়ৈ পৌরাণিক ইমে ॥ 
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্তাৎ সংহিতাং মপিতুমুখাৎ।* 
একৈকামহমেতেযাং শিষ্যঃ সর্ববাঃ সমধ্যগাম্‌ ॥ 
কশ্যপোহহঞ্চ সাবরণী রামশিক্ঠোইকৃতব্রণঃ | 
অধীমহি ব্যাসশিশ্তাচ্চত্বারো৷ মূলসংহিতাঃ ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত, ১২ স্বদ্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ ক্লোক। 


্রধ্যারুণি, কাশ্যপ, সাবণি, অকৃতত্রণ, শিংশপায়ন, হারীত এই ছয় পৌরাণিক। 





* ভাগবতের বন্ত। ব্যাসপুত্র শুকদেব। ”বৈশম্পায়নহীরীতৌ” ইতি পাঠাস্তরও আছে। 


প্রথম খণ্ড ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ পুরাণ ৫৯ 


বায়ুপুরাণে নামগুলি কিছু ভিন্ন, 
আত্রেয়ঃ স্থমতি্ধীমান্‌ কাশ্যপোহং কৃতব্রণঃ | 
পুনশ্চ অগ্রিপুরাঁণে 7 
প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি স্থতো বৈ লোমহর্ষণঃ | 
স্থমৃতিশ্চাগ্রিবচ্চাশ্চ মিত্রাঘুঃ শাংসপায়নঃ ॥ 
কৃতব্রতোহথ সাবণিঃ শিশ্তান্তস্ত চাভবন্‌। 
শাংসপায়নাদয়শ্চঞ্রু&ু পুরাণানাস্ত সংহিতাঃ ॥ 
এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচালত অষ্টাদশ পুরাণ 
বেদব্যাস প্রণীত নহে । তাহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা! প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই । যাহা প্রচলিত আছে তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা৷ নাই। 
এক্ষণে ইউরোগীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বল! যাউক। 
ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তীহারা মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ 
একও ব্যক্তির লিখিত। এই ভমের বশীভূত হইয়া তাহারা বর্তমান পুরাণ সকলের 
প্রয়নকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্ততঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃত্বান্তগুলি এক 
ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা । কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে। 
পুরাণ" অর্থে, আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিৰৃতি। সকল সময়েই 
পুরাতন ঘটনা! ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল । বেদেও পুরাণ আছে। শতপথ- 
্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বলায়ন সুত্রে অথর্বব সংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, 
মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্মমশাস্ত্রে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্ত 
& সকল কোনও গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাঁণের নাম নাই। পাঠকের ন্মরণ রাখ। কর্তব্য 
যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবিগ্যা অর্থাৎ লেখা পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ 
সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক 
কথা সকল এরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিন্বদস্তী মাত্রে পরিণত 
হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে এ সকল কিন্বদস্তী এবং প্রাচীন রচনা একত্রে 
সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বৈদিক নুক্ত সকল এরূপে 
সঙ্কলিত হইয়া খক্‌ য্জুঃ সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি 
বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য “ব্যাস এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


৬ কৃষ্ণচরিত্র 


ব্যাস? তাহার উপাধিমাত্র_নাম নহে। তাহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাহার জন্ম 
হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে কৃষ্দ্বৈপায়ন বলিত। এস্থানে পুরাণসঙ্কলনকর্তার বিষয়ে ছুইটি 
মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগকর্তা, তিনিই যে পুরাণসঙ্কলনকর্তা 
ইহা। না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণসঙ্কলনকর্তা, তাহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব। 
বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্কলিত 
হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ এ সকল 
পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি 
সংগ্রহ প্রস্তত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী । হইতে পারে যে এই 
জন্যই কিন্বদস্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি 
নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ 
আছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, 
বেদান্তন্ত্রকার ব্যাস, এমন কি পাতগ্রল দর্শনের টীকাকার এক জন ব্যাস। এ সকলই 
এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামগ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, 
সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে ছুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষণ 
ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অস্থিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্তী ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা 
ব্যাস, এবং অষ্টাদশপুরাণের সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব 
বোধ হয়। 


দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনবর্ত। | 
তিনি যেমন বৈদিক সুক্তগুলি সম্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধত 
করিয়াছি তাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমর! সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তত 
আছি। কিন্তু তাহাতেও গ্রমাণীকৃত হইতেছে যে বেদব্যাস একখানি পুরাঁণ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাহার শিষ্যের৷ তাহ! ভাঙ্গিয়। তিনখানি 
পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই । কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহা 
আঠারখানি হইয়াছিল । | 

ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাঁণবিশেষের সময়নিরূপণ করিবার 
চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন্‌ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, 
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তাহারই ঠিকান। হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল 
গ্রন্থের রচনা বা সঙ্কলনের পর নৃতন রচনা! প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা 
হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব কোন্‌ অংশ ধরিয়া সঙ্কলনসময় নিরূপণ করিব ? 
একটা উদাহরণের দ্বারা ইহ] বুঝাইতেছি। 
মংস্তপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই ছুইটি শ্লোক আছে ৮_ 
“রুথস্তরস্য কল্পশ্য বৃত্তাস্তমধিকৃত্য যৎ। 
সাবিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যনংযুতম্‌ ॥ 
ত্র ব্রদ্মবরাহস্ত চরিতং বণ্যতে মুহুঃ। 
তদষ্টাদশসাহন্রং ত্রদ্ষবৈবর্তমুচ্যতে ॥” 
অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্পবত্তাস্তাধিকৃত কৃষ্ণমা হাত্ম্যসংযুক্ত কথ৷ নারদকে সাবগ্লি 
বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনংপুনঃ ব্রহ্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র 
শ্লোকসংযুক্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 
এক্ষণে যে ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবণি নারদকে বলিতেছেন না। 
নারায়ণ নামে অন্য খষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, 
এবং ব্রহ্মবর্লাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মকৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ড ও 
গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ ছুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ্রন্মবৈবর্ত পুরাণ 
এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন গ্রন্থ। 
তাহ! দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ করা অপূর্ব্ব রহস্য বলিয়াই বোধ হয়। 


উইল্সন্‌ সাহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রণয়নকাল নিরূপিত করিয়াছেন 8 


্রহ্মপুরাণ খিষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দিশ শতাব্দী । 

পদ্মপুরাণ ৮». ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে |* 

বিষুপুরাণ ”. দশম শতাব্দী । 

বাধুপুরাণ সময় নিবূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়৷ লিখিত হইয়াছে । 
ভাগবত পুরাণ ”» জ্রয়োদশ শতাব্দী । 

নারদপুরাণ ৮» ষোড়শ কি সপ্চদশ শতাবী, অর্থাৎ ছুই শত বংসরের গ্রস্থ। 
মার্কগ্ডেয় পুরাণ ” নবম কি দশম শতাব্দী । 

অগ্নিপুরাণ অনিশ্চিত; অতি অন্িনব। 

ভবিষ্পুরাণ ঠিক হয় নাই। 








* তাহা হইলে, এই পুরাণ ছুই, তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রস্থ। 


৬২ কঞ্চচরিত্র 


লিঙ্গপুরাণ খিষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এদিক্‌ ওদিক্‌। 
বরাহপুরাণ £ দ্বাদশ শতাব্দী । 

স্কন্দপুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ । 
বামনপুরাণ ৩।৪ শত বৎসরের গ্র্থ। 

কৃষ্মপুরাণ প্রাচীন নহে । 

মংস্যপুরাণ পদ্মপুরাণেরও পর। 

গারুড় পুরাণ 

রশ্ষবৈবর্ত পুরাণ | প্রাচীন পুরাঁণ নাই। বর্তমান গ্রস্থ পুরাণ নয়। 
ব্রদ্ষাণ্ড পুরাণ 


পাঠক দেখিবেন, ইহার মতে ( এই মতই প্রচলিত ) কোনও পুরাঁণই সহত্র বংসরের 
অধিক প্রাচীন নয়। বৌধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া ধাহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় না ঘটিয়াছে, 
তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নির্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। 
ছুই একট! কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং 
বিক্রমাদিত্য খ্রিঃ পৃঃ ৫৬ বংসরে জীবিত ছিলেন। কিন্ত সে সকল কথা এখন উড়িয়া 
গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। 
এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোগীয়দিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈঃ্বরে সেই ডাক 
ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্থ করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক 
হউন। সকল পুরাণই তাহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইল্সন্‌ সাহেবের 
উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদুতে লিখিয়াছেন__ 

“যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমালপ্ন্যতে তে 
বর্েণেব ক্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্ত বিষেঠাঃ |” 
১৫ শ্লোক? । 

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে । ময়ূর 
পুচ্ছের দ্বারা উজ্জ্বল বিষুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধন্থশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। 
এখন, বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষুর অবতার কৃষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। ইন্র্ধনূর সঙ্গ 
উপমেয় কৃষচূড়স্থিত ময়ুরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোগীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের 
নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের 
ময়ুরপুচ্ছচূড়ার কথা৷ আসিল কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, 
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না রামায়ণে আছে 1-_কোথাও না। পুরাণ বা তদন্বত্তী গীতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর 
কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে বটে; কিন্তু হরিবংশও ত উইল্সন্‌ সাহেবের মতে 
বিষুপুরাণেরও পরবর্তী। অতএব ইহা! নিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্বের অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ট 
শতাবী পূর্ব্বে হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল। 

আর একট। কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও 
প্রাচীন গ্রন্থ । কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের 
সভাপপ্তিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষণ 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাইব 
যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তখন প্রচলিত ও অতিশয় সন্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ 
লিখিত হইত না, এবং বর্তমীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন 
প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক “মেঘৈমে ছ্রমন্থরম্” ইত্যার্দি কখনও রচিত 
হইত না। অতএব এই ত্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্ববগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত 
না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্সন্‌ সাঁহেবের বিবেচনায় ইহ! ছুই শত মাত্র 
বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে । ক & 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


পুরাণ 

আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। 
কোনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে বা হইবে। 
নন্দ মহাপল্পের সময়নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণ- 
স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একট! গুরুতর উদাহরণ 
দিতেছি। ব্রন্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকষ্ণচরিত বিস্তারিতভাবে বশ্লিত হইয়াছে, ও 
বিষুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ধিত হইয়াছে । উভয়ে কো প্রভেদ 


নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষ্ুপুরাণের এই 
৮ 


৬৪ কষণচরিত্র 


আটাঁশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে, 
এবং ব্রহ্মপুরাণের কষ্ণচরিতে যে গ্লোকগুলি আছে, বিষ্ুপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই 
আছে। এই ছুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত 
তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব। 

১ম, ব্রহ্মপুরাণ হইতে বিষুপুরাণ চুরি করিয়াছেন । 

২য়_বিষুপুরাণ হইতে ব্রহ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন। 

৩য় _কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণচরিতবর্ণনা সেই আদিম 
বৈয়াসিকী পুরাণসংহিতার অংশ । ব্রহ্ম ও বিষ উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে। 


প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ 
প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এর 
দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে 
এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবর্তন হয় না। আর কেবল এই আটাশ 
অধ্যায় ছুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেও, না হয়, চুরির কথা মনে করা যাইত, কিন্ত 
বলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত এক্যবিশিষ্ট। 
এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার 
পুরাণে পুরাণে বিশেষ এঁক্য আছে। এস্থলে, পুর্ববকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার 
অস্তিত্বই প্রমানীকৃত হইতেছে । সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণদবৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও 
হইতে পারে । তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীনকালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা৷ অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার 
অখগ্নীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত "হয় 
নাই। সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে 
লইয়াছেন। 

যদি আমরা বিলাতী ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহা 
হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুধিবংশাধ্যায়ে মগধ 
রাজাদিগের বংশাবলী কীন্তিত আছে। বিষুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কাত্তিত হইয়াছে, 
তাহা ভবিম্তদ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । অর্থাৎ বিষুপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের 
বারা কলিকালের আরম্ভ সময়ে কথিত হইয়াছিল, বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন। 
সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের 


রী. 
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সমকাল বা৷ পরকালবস্তী প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাজগণের নাম ইহাতে থাকে। 
কিন্ত তাহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিষ্যদ্ধাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত 
না করিলে, পরাশরকথিত বলিয়। পাচার কর! যায় না। অজ্এব সংগ্রহকার বা! প্রক্ষেপ- 
কারক এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাজা হইবেন, 
তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজ। হইবেন। তিনি যে সকল 
রাজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই এঁতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাহাদিগের 
রাজত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধপ্রন্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। 

যথা +__নন্দ, মহাপপ্ন, মৌর্য্য, চন্্রগপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান্‌, 
শকরাজগণ, অক্ত্ররাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা আছে,_“নব নাগা; পদ্মাবত্যাং 
কান্তিপূর্য্যাং মথুরায়ামন্তগঙ্গীপ্রয়াগং মাগধা গ্ুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যস্তি।৮* এই গুপ্তবংশীয়দিগের 
সময় 11098 সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে । এই বংশের প্রথম রাজাকে 
মহারাজগ্ুপ্ত বলে। তার পর ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগপ্ত বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুদ্রগুপ্ত। 
ইহারা খিঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, 
ধন্দগ্তপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত_ ইহারা খিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সক গুপ্তগণ রাজা 
হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা! না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ 
লিখিতে পারিতেন না । অতএব ইনি গরপ্তদিগের সমকাল বা পরকালবর্তী। তাহা হইলে, 
এই পুরাণ খিষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে 
পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা! 
এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্য সময়ের 
রটনা; সকলগুলিই কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষণপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 
রচনা একত্রিত হইয়া একখানি সং্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং এ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম 
দেওয়া হয়। যথা “10:০৮ [86110098, অথবা “রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ফলিত 
জ্যোতিষ ।” আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ। উপরি-উক্ত ছুইখানি 
ুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন। 
সংগ্রহ আধুনিক বলিয়! সেগুলি আধুনিক হইল না। 


০১০০ 


* বিষুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অ__১৮। 





৬৬ কৃষ্ণচরিত্র 


তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়৷ থাকিতে পারে যে, সংগ্রহকার নিজে অনেক নৃতন 
রচন! করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন বৃত্তান্ত নূতন কল্পনাসংযুক্ত 
এবং অত্যুক্তি অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষুপুরাণ সম্বন্ধে এ কথা৷ বল! যায় না, কিন্ত 
ভাগবত সম্বন্ধে ইহ! বিশেষ প্রকারে বক্তব্য । 

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোঁপদেব দেবগিরির রাঁজা 
হেমাদ্রির সভাসদ্‌। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা 
বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্বেরা বলেন, ভাগবতদেষী শাক্তেরা 
এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে। 

বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদবিতণ্ড ঘটিয়াছে। শীক্তেরা বলেন, 
ইহ] পুরাণই নহে,_বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাহারা বলেন, “ভগবত ইদং 
ভাগবতং” এইরূপ অর্থ না করিয়া “ভগবত্যা ইদং ভাগবতং” এই অর্থ করিবে । 

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়! শ্রীধরস্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টাকাতে 
লিখিয়াছেন-_“ভাগবতং নামান্তদিত্যপি নাঁশঙ্কনীয়ম্”। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহা 
পুরাণ নহে-_দেবী ভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধরম্বামীর পূর্বব হইতেই 
প্রচলিত ছিল; এবং তাহা লইয়া বিবাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল 
পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মাজ্জিত রুচির পরিচায়ক । একখানির 
নাম “ছুর্জনমুখচপেটিকা” তাহার উত্তরের নাম “ছুর্জনমুখমহাঁচপেটিকা” এবং অন্য উত্তরের 
নাম “ছুর্জনমুখপন্মপাছকা”। তার পর “ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশ$” ইত্যাদি 
অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্ত 
ইউরোপীয় পণ্ডিতের! দেখিয়াছেন এবং 730017004 সাহেব “চপেটিকা” “মহাচপেটিকা 
এবং “পাছুকাস্র অনুবাদও করিয়াছেন। দু্য1180. সাহেব তাহার বিষুপুরাঁণের অনুবাদে 
ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন 
প্রয়োজন নাই। ধষাহার কৌতুহল থাকে, তিনি ঘ11807 সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। 
আমার মতের স্থুল মন্ম এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্ত 
অনেক নৃতন উপন্যাসও তাহাতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও 
নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অতুযুক্তি দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়াছে । এই পুরাণখানি অন্ত 
অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবার 
উপস্থিত হইবে কেন ? 
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পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় 
আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই । যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, 
তাহার মধ্যে ব্রদ্ম, বিষু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত এই চাঁরিখাঁনিতেই বিস্তারিত বৃত্বাস্ত 
আছে। তাহার মধ্যে আবার ত্রহ্মপুরাণ বিষুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই 
গ্রন্থে বিষ্ণু ভাগবত এবং ত্রহ্মবৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। 
এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা! আমাদিগের বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সম্বন্ধে 
আরও কিছু সময়াস্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
বাকি আছে। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


হরিবংশ 


হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উপ্রশ্রবাঃ দৌতি শৌনকাঁদি 
ঝধির প্রার্থনান্ুস্বারে হরিবংশ কীর্তন করিতেছেন। অতএব উহা! মহাভারতের পরবর্তী 
গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহ! নিরূপণ আবশ্যক । 
মহাভারতের পৰ্ধসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্রোকে আছে, তাহা ৩৯ 
পৃষ্ায় উদ্ধত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল এ 
পব্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে 
সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। এ শ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম 
এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না । পরিশেষে 
লক্ষ শ্লোক মিলাইবাঁর জন্য কেহ এ গ্লোকটি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে 
তিন পর্ধ্ব পাওয়া যায় ;_হরিবংশপর্বব, বিষুপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব্ব। কিন্তু পূর্ববোদ্ধত 
মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশপর্র্ষ ও ভবিষ্যপর্ধেবর নাম আছে, বিষুঃপর্ধবের নাম মাত্র 
নাই, হরিবংশপর্বে্ব ও ভবিষ্তুপর্বরর ১২০০০ শ্লৌক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন 
পব্ব ১৬০০০ শ্লোকের উপর পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে এ গ্লোক প্রবিষ্ট 
হইবার পরে বিষুপর্বব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 


৬৮ | কৃষ্চরিত্র 


কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ 
সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তিমি এইরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন, ৭ 
“অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নীমক গ্রস্থকে অনেকে ভারতের অন্তভূ'ত একটা পর্ব 
বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চধ্য পর্ব বা উনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ 
হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটা পর্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে 
সন্িবেশিত হইয়াছে । হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎ্পধ্য পধ্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি 
অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বের 
হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বধিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং এ 
ফলঞ্চতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অন্নুবাদিত করিলে 
লোকের মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দৃীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অন্থুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম ।” 
হরেস্‌ হেমন্‌ উইল্সন্‌ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে এ কথা বলেন। তিনি বলেন ৮ 
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আমারও সেইরূপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের 
অল্লকালপরবস্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষ্ুপর্বব তাহাতে অনেক 
পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এ সকল কথার নিশ্চয়ত। সম্পাদন অতি ছুঃসাধ্য। 

স্থবন্ধুকৃত বাসবদন্তায় হরিবংশের পুক্ষরপ্রাছূর্তাব নামক বৃত্বান্তের উল্লেখ আছে। 
ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, সুবন্ধু খিঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। অতএব তখনও 
হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ । কিন্তু কবে ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহ! বলা যায় না। তবে ইহা 
বলা যাইতে পারে যে, উহা মহাভারত ও বিষুপুরাণের পরবন্থাঁ, এবং ভাগবত ও ্রহ্মবৈবর্তের 
পূর্বববর্তা। 

কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাঁহসী হই, সেটি অতি গুরুতর 
কথা, এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচারের মূলন্ুত্র বলিলেও হয়। আমরা পরপরিচ্ছেদে তাহা 
বুঝাইতে চেষ্ঠা করিব ॥ | 


485০ ০১৯০০০০০৬০০ 
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সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
ইতিহাসাদির পৌর্ববাপধ্য 

উপনিরদে স্থষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বন্ু 
হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ স্থ্টি করিলেন।* ইহ! প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্থুলকথা । 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে 
আসিতেছেন। তাহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বহু হইয়াছে। 
ইহাই প্রসিদ্ধ স7010610 বাদের স্থলকথা। এক হইতে বন বলিলে, কেবল সংখ্যায় 
বহু বুঝায় না--একাঙ্গিত্ব এবং বহ্বঙ্গিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন 
ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়। যাহা “[707000909008” ছিল, তাহা পরিণতিতে “[ন্‌০১9:০- 
(70100008” হয় । যাহ] “ঢ011000৮ ছিল, তাহা। “01611811008” হয়। *কেবল জড়জগৎ. 
সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে । জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে 
সর্ধত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান 
সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য । এমন কি বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহ সত্য। 
রাম যদি শ্যামকে বলে, “আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব্দ হইল, 
আমার বড় ভয় করিতে লাগিল” তবে নিশ্চয়ই শ্যাম যছুর কাছে গিয়া গল্প করিবে, 
রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল ।” তার পর ইহাই সন্তব যে, 
যছু গিয়া! মধুর কাছে গল্প করিবে যে, “কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছিল” এবং মধুও নিধুর 
কাছে বলিবে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।” এবং পরিশেষে 
বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতের দৌরাম্ম্যে রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। 

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা 
বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ-_যেমন বিষ ধাতু হইতে বিষু। 
দবিতীয়াবস্থায়, রূপক-_যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, কৃর্ধোর,উদয়, মধ্যাহস্থিতি, 
এবং অস্ত; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ব্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ । 
তার পর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস-__যেমন বলিবামনবৃত্ধাস্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের 
অতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যায়। 


* সোইকাময়ত। বহু; স্তাং প্রজায়েয়েতি। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌, ২ বন্পী, ৬ অনুবাক। 


৭০ কষ্ণচরিত্র 

এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্বরবশী-পুরুরবাঁর উপাখ্যান লইতে পারি। 
ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্ধরদসংহিতায়। তথায় উর্বশী, পুরুরবা, ছুইখানি অরণিকাষ্টমাত্র। 
বৈদিক কালে দিয়াশালাই ছিল না; চকমকি ছিল না; অন্ততঃ যজ্ঞাগ্রি জন্য এ সকল 
ব্যবহৃত হইত না। কাঁষ্টে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যাজ্বিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। 
ইহাঁকে বলিত, “অগ্নিচয়ন।” অগ্রিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজুর্ব্বেদসংহিতার (মাধ্যন্ৰিনী শাখায়) 
পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কপ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, 
পঞ্চমে অপরখানিকে পুজা! করিতে হয় । সেই ছুই মন্ত্রের বাঙ্গাল! অনুবাদ এই £-- 

“হে অরণে। অগ্নির উৎপত্তির জন্ত আমরা তোমাকে স্ত্বীরূপে কল্পনা করিলাম । অদ্য হইতে 


তোমার নাম উর্বশী” । ৩। 
( উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষও চাই । এজন্য উক্ত শ্বীকল্লিত অরণির উপর বিতীয অরণি 


স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে ) 
“হে অরণে] অগ্নির উৎপত্তির জন্ত আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম । অগ্য হইতে 


তোমার শাম পুরুরবা” | ৫1 * 

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পুষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু । 

এই গেল '্প্রথমাবস্থা । দ্বিতীয়াবস্থা খগ্েদসংহিতার ৭ ১০ মণ্ডলের ৯৫ স্ুক্তে। 
এখানে উর্ববশী পুরুরবা আর অরণিকাষ্ঠ নহে? ইহারা নায়ক নায়িকা ৷ পুরুরবা উর্ধ্শীর 
বিরহশঙ্কিত। এই রূপকাঁবস্থা ৷ রূপকে উর্বশী (৫ম ঝকে ) বলিতেছেন, “হে পুরুরবা, 
তুমি প্রতিদিন আমাকে তিনবার রমণ করিতে ।” যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা স্ৃচিত 
হইতেছে 1% পুরুরবাকে উর্বশী «ইলাপুত্র” বলিয়া! সম্বোধন করিতেছেন। ইলা শব্দের 


অর্থ পৃথিবী $। পৃথিবীরই পুত্র অরণিকাষ্ঠ। 





* সত্যত্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ । 

1 সাহেবেরা বলেন, ধণ্বেদসংহিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহীর অর্থ এমন নয় যে, ধক্সংহিতার নকল 
নুক্তগুলি সাম ও যজুঃসংহিতার নকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়া থাকেন বা বুঝিয়। থাকেন, তকে 
তিনি অতিশয় ভ্রাস্ত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য এই ষে, খক্সংহিতায় এমন কতকগুলি সুস্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমুঃ 
অপেক্ষা প্রাচীন । নচেৎ খক্সংহিতায় এমন অনেক সুক্ত পাওয়! যায় যে, তাহা শ্পষ্টত; আধুনিক বলিয়া সাহেবেরাই স্বীকার 
করেন। অনেকগুলি ধক সামবেদসংহিতাতেও আছে, খখেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নে, 
তবে কোন মন্ত্র অন্থ মন্ত্রের অপেক্ষা গ্রাীন । এরপ প্রাচীন মন্ত্র ধকৃসংহিতায় বেশী আছে, কিন্ত ধক্সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্র 
আছে যে, তাহা যজুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক | দশম মণ্ডলের *৫ সুক্ত ইহার একটি উদ্দাহরণ। 

+ মঙ্ষমূলর প্রভৃতি এই রূপকের ত্বর্থ করেন, উর্বশী উদ, পুরুরবা সুর্য 90াথা [151 এই পণ্ডিতের! কোন মতেই 
ছাঁড়িতে পারেন ন1। যজুরমস্্ যাহা উদ্ধৃত করিলীম তাহাতে এবং তিনবার সংসর্গের কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রাপকের 
প্রকৃত অর্থই'উপরে লিখিত হইল। 

$ সর্পমাংসাৎ পশ্‌ ব্যাড়ো 

গোতুবাচঘ্বিড়া ইল! ইত্যমরঃ | 


প্রথম খণ্ড ঃ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ ইতিহাসাদির পৌব্ববাপর্ধ্য ৭১ 


মহাভারতে পুরুরবা এঁতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজ! । চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র 
ইলা, ইলার পুত্র পুরুরবা । উর্ধ্শীর গর্ভে ইহার পুত্র হয়; তাহার নাম আয়ু।* যভুর্ 
যাহা উপরে উদ্ধত করিয়াছি, তাহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই 
অরণিস্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নহুষের পুত্র বিখ্যাত 
যযাতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে দুই জনের নাম যহু ও পুরু। যছু, যাদবদিগের আদিপুরুষ ; 
পুরু, কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাষ্ঠ এতিহাসিক 
সম্রাট। 

চতুর্থ অবস্থা, বিষণ, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে। পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস 
নূতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার ছুইটি নমুনা দিতেছি । একটি এই,__ 

উর্বশী ইন্্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ 
হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপর্াশৎ বর্ষ সবগ্গরষ্টা হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন । 

আর একটি এইরূপ ;__ 

পূর্বকালে কোন সময়ে ভগবান্‌ বিষ ধর্পুত্র হইয়া গদ্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপস্! করিয়াছিলেন । 
ইন্দ্র তাহার উগ্র তপস্তায় ভীত হইয়া তাহার বিস্ার্থ কতিপয় অপ্পরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ 
করেন। সেই সকল অপ্সরা যখন তাহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অপ্মরোগণের উরু হইতে 
ইহাকে হ্জন করিলেন। ইনিই তাহার তপোভঙ্গে সমর্থা হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন এবং 
হার রূপে মোহিত হইয়। ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সন্মতা হইলেন। পরে মিত্র ও 
বরুণ তাহাদিগের এরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাহাদের শাপে ইনি 
্টযুভোগ্যা ( অর্থাৎ পুরুরবার পত্বী) হন। | 

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্েদসংহিতার 
? অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, খঞ্ধেদসংহিতার দশম মণ্ডলের 
৯৫ সুক্ত। তার পর মহাভারত। তার পর পদ্মাদি পুরাণ। 

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্চচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব, 
তাহারও পৌর্ববাপর্ধ্য এই নিয়মের অনুবস্তী হইয়৷ নির্ধারিত করা যাইতে পারে। ঢুই 
একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি। 

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পৃতনাবধবৃত্ান্ত দেওয়! যাউক। 

ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ. ধাতু 
ইতে বিষু। পরে দেখি পৃতনা যথার্থতঃ স্থৃতিকাগারস্থ শিশুর রোগ । কিন্ত পৃতনা 


* কথন কখন এই নাম “আমু” লিখিত হইয্লাছে। 
৯ 


৭২ কষ্ণচরিত্র 


শকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে -প্ুঁতনা শকুনি। বিষুপুরাণে আর এক সোপান 
উঠিল; রূপকে পরিণত হইল। পৃতনা “বালঘাতিনী” অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়; 
“অতিভীষণা” ; তাহার কলেবর “মহত” ; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিশ্মিত হইলেন। 
তথাপি এখনও সে মানবী ।* হরিবংশে ছুইটা কথাই মিলান হইল। পুতনা মানবী 
বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া ব্রজে আদিল। রূপকত্ব আর 
নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাঁস। তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে 
ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পুতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে । সে 
ঘোররূপা রাক্ষপী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাতগুলা 
এক একটা লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ভ গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন ছুইটা গণ্ডশৈল অর্থাং 
ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকৃপের তুল্য, পেটটা জলশৃন্ত দের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
একটা গীড়। ক্রমশঃ এত বড় রাক্ষপীতে পরিণত হইল, দেখিয়া! পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন 
আমরা ভরসা করি, কিন্ত মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা । 

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তার পর ঝিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তার পর 
হরিবংশ ; তার পর ভাগবত। 

আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে 
কালিয় শব্দ পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষুপুরাণে কালিয়ৃত্বান্ত 
পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল, এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপনন 
সম্বন্ধীয় একটি রূপক। সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষুপুরাণের “মধ্যম ফণার' 
কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, ভূত, ভবিত্তাৎ ও বর্তমানাভিমুখা 
কালিয়ের তিনটি ফণা । কিন্ত হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য নাই বুঝিতে পারুন 
বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণ| বাড়াইয়। দিলেন। 
ভাগবতকার তাহাতে সন্তষ্ট নহেন__একেবারে সহস্র ফণ। করিয়া দিলেন। 

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে 
হরিবংশ, পরে ভাগবত। 

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃঞ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক 
উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসগিক, 


.-পপর্পা 











* কোন অনুবাদকার অনুবাদে "রাক্ষমী” কথাটা বদাইয়াছেন। বিষণুপুরাণের মূলে এমন কথ নাই। 


প্রথম খণ্ড ; সপ্তদশ পরিচ্ছেদ £ ইতিহাঁসাদির পৌর্ববাপর্য্য ৭৩ 


উপন্তাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নিয়মান্রসারে, আলোচ্য গ্রন্থ 
সকলের পৌর্ববাপধ্য এইরূপ অবধারিত হয়। 

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর। 

দ্বিতীয়। বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ। 

তৃতীয়। হরিবংশ। 

চতুর্থ। শ্রীমন্তাগবত। 

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্য্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, & সকল 
অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা! করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন 
না বিষুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন 
না, মৌলিক ব্রক্মবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার 
্রহ্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে 
সকলের ব্যবহার নিক্ষল। বিষুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হইবে-_যথা স্যমস্তক মণি, সত্যভামা, ও জান্ববতীবৃত্বান্ত । 

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার ছূর্ঘট । মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা 
হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে ছুইটা * নিয়ম 
করিয়াছি যে, যাহা অনৈসগিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিব; আর যাহ! নৈসগিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ 
করিব; এই ছুইটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধেও খাটিবে। 

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্তত। 





* 5 পৃষ্ঠা দেখ। 


দ্বিতীয় খণ্ড 
ববন্দাবন 


যে! মোহয়তি ভূতানি স্েহপাশান্থবন্ধনৈঃ। 
সর্গস্থ রক্ষণার্থায় তশ্মৈ মোহাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


যছুবংশ 


প্রথম খণ্ডে আমরা পুরুরবার পুত্র আয়ুর কথ৷ বলিয়াছি। আয়ু যজুর্ব্ধেদে যজ্ঞের 
ঘুত মাত্র। কিন্তু খথেদসংহিতার ১ম মণ্ডলে তিনি এতিহাসিক রাজা । ১*ম মণ্ডলের 
৪৯ সুক্তের খষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, “আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া 
দিয়াছি।” 

আয়ুর পুত্র নহুষ। নুষের পুত্র যযাতি। এই নহুষ ও যযাতির নামও খঞ্েদ- 
সংহিতায় আছে। যযাঁতির পাচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে । জ্যেষ্ঠ যু, কনিষ্ঠ 
পুর। আর তিন জনের নাম তুর্ববন্ু, দ্রন্য, অণু । ইহার মধ্যে পুরু, যছু এবং তুর্ব্বস্ুর 
নাম ধণ্েদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮1৪৯ স্থত্ত )। কিন্ত ইহারা যে যযাতির পুত্র বা 
পরস্পরের ভাই এমন কথা৷ খ্ধেদসংহিতায় নাই। 

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাহার আজ্ঞাপালন ন! করায় তিনি এ 
চাঁি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে ছুমন্ত, 
ভরত, কুরু এবং অজমীঢ ইত্যাদি ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি 
কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যছুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে 
ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যছ হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের 
উৎপত্তি । 

কিন্ত হরিবংশে আর এক কথা পাওয়। যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্র্ব যে যছুবংশ- 
কথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র ষুরই বংশকথন। কিন্তু বিষুপর্ধের ভিন্ন প্রকার আছে। 
তথায় আছে যে, হর্য্যশ্ব নামে এক জন ইক্ষাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি 
মধুবনাধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হত্যস্ব অযোধ্যা 
হইতে কোন কারণে বিদূরিত হইলে, শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইহারই পুত্র যছু। 
হ্যস্বের লোকাস্তরে ইনি রাজ! হয়েন। যছুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্বত সত্বতের 
পুত্র ভীম। মধুর পুত্র ললবণকে রামের ভ্রাতা শক্রত্ব বিজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত 





৭৮ কৃষ্চরিত্র 


করিয়! মথুরানগর নিম্মাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, 
ভীম তাহ পুনর্বার অধিকার করেন, এবং এই যছুসম্তৃত বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ। 

খণেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ স্ৃক্তে যু ও তুর্ব! ( তুর্ববস্থ ) এই ছুই জনের নাম 
আছে (১০ খাক্‌ ), কিন্তু তথায় ইহাদিগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে। 

কিন্তু এ মণ্ডলের ৪৯ সৃক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “তুর্ববসু ও যু এই ছুই ব্যক্তিকে আমি 
বলবাঁন্‌ বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছি (৮ খক্‌ )1৮ এ স্ৃক্তের ৩ কে আছে, “আমি 
দস্থ্ুজাতিকে “আর্য” এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।”* তবে দাঁসজাতীয় রাজাকে 
যে তিনি খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়? এই যছু আর্ধ্য ন৷ 
অনার্ধ্য 1 ইহা! ঠিক বুঝা গেল না। 

পুনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ স্ুক্তে ১৮ খকের অর্থ এইরূপ-_“অগ্নির দ্বার! তুর্ববসথ 
যছু ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি।” অনার্য রাজ সম্বন্ধে আর্ধ্য খষির 
এরূপ উক্তি সম্ভব কি? 

যাহা হউক, তিন জন যছুর কথা পাই। 

(১) যযাতিপুত্র। 

(২) ইনক্ষীকুবংশীয়। 

(৩) অনাধ্য রাজা। 

কৃষ্ণ, কোন্‌ যছুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহ মীমাংসা কর! দুর্ঘট । যখন 
তাহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং এ মথুরা ইক্ষাকুবংশীয়দিগের নিম্মিত। তখন এই 
যাদবের! ইক্ষাকুবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। 

যে যছুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্ংশে মধু সত্বত বৃষ, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ 
প্রভৃতি রাঁজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বুষ্ি অন্ধক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, 
একত্রে মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃঞ্িবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংসও 
দেবকীর এক পিতামহ। | 


* এই কয়টি ধকের অনুবাদ রমেশ বাধুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত কর] গেল। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের জন্ম 


কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের 
পিতা বনুদেব, দেবকীর স্বামী । 

বন্থদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস গ্রীতিপূর্ববক, 
তাহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে 
দৈববাণী হইল যে, এ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে । তখন আপদের 
শেষ করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বন্ুদেব তাহাকে শান্ত 
করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলুকে কংসহস্তে 
সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বস্তুদেব ও 
দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ 
সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল । পুরাণে কথিত হইয়াছে, বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্র। 
সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বস্ুুদেবের অন্য পত্বীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেম। 

সেই অন্তা। পত্ঠী রোহিনী। মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর 
বাস। তিনি বস্থদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বস্ুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া 
গিয়াছিলেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র, বলরাম। 

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবিভূর্ত হইলেন। এবং যথাকালে রাত্রে ভূমিষ্ 
হইলেন। বন্থুদেব তাহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রে 
নন্দপত্ধী যশোদা একটি বস্তা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি 
সেই বৈষণবী শক্তি যোগনিদ্রা। ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন, ইত্যবসরে বস্ুদেব 
পুত্রটিকে স্ৃতিকাগারে রাখিয়া কন্ঠাটি লইয়া স্বভবনে আমিলেন। সেই কন্তাকে তিনি 
কংসকে আপন কন্তা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন 
না। যোগনিদ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী 
কৌন স্থানে জন্মিয়াছেন। কংস তার পর ভগিনীকে কারামুক্ত করিল। কৃষ্ণ নন্দালয়ে 
রহিলেন। ৃ 

এ সকল অনৈসগিক ব্যাপার; আমরা পূর্ব্বকৃত নিয়মান্ুসারে ত্যাগ করিতে 
বাধ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু এতিহাসিক তত্বও পাওয়া, যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যছুবংশে, 
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দেবকীর গর্ভে, বন্ুদেবের ওুরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাহাকে তাহার 
পিতা নন্দালয়ে * রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নন্দালয়ে পুত্রকে লুকাইয়া রাখার জন্ত 
তাহাকে কংসনাশবিষয়িণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত 
পুরাণে এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় ছুরাচারী হইয় 
উঠিয়াছিল। সে গুরঙগজেবের মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপনি 
রাজ্যাধিকার করিয়াছিল । যাঁদবদিগের উপর এরূপ গীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অনেক 
যাদব ভয়ে মথুর! হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বন্থুদেবও 
আপনার অন্তা পত্বী রোহিণীকে ও তাহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখন 
কৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা! সম্ভব এবং এতিহামিক 
বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
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শৈশব 


কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসগিক কথ পুরাণে কথিত হইয়াছে। 
একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি। 

১। পুতনাবধ। পুতনা৷ কংসপ্রেরিতা রাক্ষপী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধার? 
করিয়৷ নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। দে 
শ্রীকষ্ণকে স্তম্তপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিগীড়িত করিয়া স্তন্থপান 
করিলেন যে, পৃতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ 
ভূমি ব্যাপিয়।৷ নিপতিত হইল। 

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্ধাধ্যায়ে পৃতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, 
গৃতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃত্ব, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। 
বলবান্‌ শিশুর একট ক্ষুদ্র পক্ষী বধ কর! বিচিত্র নহে। 
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মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয্াছিলাম। দেই সকল কথা আমি পুনশ্চ উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করিব। এক্ষণে আমার 
ইহাই বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনর্ববার বিশেষ বিচার করিয়া সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে 
আমার আপতি নাই স্ুরবুদ্ধি ব্যক্তির ব্রাস্ভি সচরাচয়ই ঘটিয়| থাকে। 
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কিন্ত পূতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে “পেঁচোয় পাওয়া” বলি, 
মৃতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পৃতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত 
্তশ্তপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পৃতনাবধ। 

২। শকটবিপর্ধ্যয়। যশোদা, কৃষ্তকে একখানা শকটের নীচে শুয়াইয় রাখিয়া- 
ছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উপ্টাইয়া পড়িয়াছিল। খখথেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার 
শকটভগঞ্জনের একটা কথা! আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন বূপকের নৃতন 
সংস্কারমাত্র হইতে পারে । অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন 
বিবেচনা করিবার কারণ আছে। 

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বস্তরমৃত্তিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে 
যশোদাকে বিশ্ববপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই 
রচিত উপন্যাস বোধ হয়। 


৪। তৃণাবর্ত। তৃণাবর্ত নামে অসুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়। লইয়া 
গিয়াছিল। ইহার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু মাত্র । 
১ক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অনুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই 
উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। 
চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে। 

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অন্বীকার করায়, 
যশোদা তাহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হা করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বত্রহ্মাণ্ড 
দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্তাস। 

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোগীদিগের 
গৃহে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্থ দৌরাত্ম্যমধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। 
বিষুপুরাণেও এ কথা নাই ; মহাভারতেও নাই। 


হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথ প্রসঙ্গক্রমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি। 
যে শিশুর ধন্মাধন্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাগ্ঠ চুরি করিলে কোন দোষ হইল 
না। যদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাহার কোন বয়সেই জ্ঞানের 
অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষেগেপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের 
চুরি নাই। জগতই ধাহার-_-সব ঘ্বৃত নবনীত মাখন ধাহার স্থষ্ট-_তিনি কার ধন লইয়া 
চোর হইলেন? সবই ত তাহার। আর যদি বল, তিনি মানবধন্্মাবলম্বী__মানবধর্থে 
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চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধন্্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর 
ধর্মাধন্্ম জ্ঞান নাই । কিন্ত এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই--কেন ন৷ 
. কথাটাই অমূলক । যদি মৌলিক কথা হয়, তবে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, 
তাহা বড় মনোহর । 

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্‌ নিজের জগত বড় চুরি করিতেন না 
বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়। পড়িয়। কাদিতেন। 
ভাগবততকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ববভূতে সমদর্শী ; গোগীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত 
খায়,_বানরেরা পায় না, এজন্য গোগীদিগের লইয়া বানরদিগকে দ্েন। তিনি সর্ববভূতের 
ঈশ্বর, গোগী ও বানর তাহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী । 

এই শিশু সর্ধজনের জন্য সম্ধদয়তাপরবশ, সর্ধজনের ছুখমোচনে উচ্যুক্ত। 
তির্য্যক্জীতি বানরদিগের জন্য তাহার কাঁতিরতার ভাঁগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর 
একটি দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে 
কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রত্ব দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; 
কিন্ত আমর! পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত। 


৭। যমলাঙ্জনভঙ্গ । একদ1 কৃষ্ণ বড় “ছুরস্তপন1” করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা 
তাহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া, একট। উদৃখলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদুখল টানিয়। লইয়া 
চলিলেন। যমলার্জুন নামে দুইটা! গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয় চলিলেন। উদৃখল। 
গাছের মূলে বাধিয়৷ গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ ছুইটা ভাঙ্ষিয়া গেল। 

এ কথা বিষুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্ত 
ব্যাপারটা কি? অজ্জন বলে কুরচি গাছকে; যমলার্জুন অর্থে জোড়া কুরছি থাছ। 
কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখ! যায়। যদি চারাগাছ হয় 
তাহ হইলে বলবান্‌ শিশুর বলে এরূপ অবস্থায় তাহ। ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। 

কিন্তু ভাগবতকাঁর পূর্ববপ্রচলিত কথার উপর, অতিরপ্রন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন 
নাই। গাছ ছুইটি কুবেরপুত্র ; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়। স্বধামে 
গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও 
কচি ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়! করিয়া বাধা দিলেন। 


বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর । বহিরিক্দড্রিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্‌ উপর, 
গমনে, এজন্ উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্ষস্থান পাইয়াছেন তিনিই 
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দাঁমোদর। বেদে আছে বিষণ তপস্তা। করিয়া বিষণুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের 
কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্য্য দামোদর শবের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
“দম&ুদিসাধনেন উদরা উৎকৃষ্ট গতির্ধ! তয়! গম্যত ইতি দামৌদরঃ।৮ মহাভারতেও আছে, 
“্রমার্দামোদরং বিছুঃ 1” 

কিন্ত দাঁমন্‌ শব্দে গোরুর দড়িও বুবীয়। যাহার উদর গোরুর দড়িতে বাঁধ 
হইয়াছিল, সেও দামোদর । গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা 
প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়! ভাগবতকার দড়ি বাঁধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ 
হয়না কি? 

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পুর্রবাঁসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ 
নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাহারা বৃন্দাবন গেলেন, 
এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এজন্তুও হইতে পারে। 
হরিবংশে পাওয়া যাঁয়, এই সময়ে ঘোষ নিবাসে বড় বুকের ভয় হইয়াছিল। গোঁপেরা 
তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়। গেল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


কৈশোরলীল! 


এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য স্থষ্টি। হরিং-পুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী 
কলনাদিনী কালিন্দীকৃলে কোকিল-ময়ুর-ধ্বনিত-কুগ্জবনপরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শুঙ্গবেণুর 
মধুর 'রবে শব্দময়ী, অসংখ্যকুসুমামোদসুবাসিতা, নানাভরণভূষিত। বিশালায়তলোচনা 
ব্রজস্ুন্দরীগণসমলঙ্কৃতা৷ বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাব্যরস আস্মাদন 
জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও গুরুতর তত্বের অন্বেষণে 
নিযুক্ত। 

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দীবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অনস্ুর বধ করিলেন,__ 
(১) বৎসাস্থুর, (২) বকানুর, (৩) অধাসুর। প্রথমটি বংসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূগী, 
তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান্‌ বালক, এ সকল জন্ত গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, 
তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা বিষুরপুরাণে বা! মহাভারতে, 


৮৪ কৃষ্ণচরিত্র 


এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই 
আমাদের পরিত্যাজ্য । 

এই বৎসান্ুর, বকান্থুর এবং অঘাস্থরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ব খু'জিলে না 
পাওয়া যায়, এমত নহে । বদ্‌ ধাতু হইতে বৎস; বন্ক্‌ ধাতু হইতে বক, এবং অঘ্‌ ধাতু 
হইতে অঘথ। বদ ধাতু প্রকাশে, বন্কৃ কৌটিল্যে, এবং অঘ্‌ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদী 
বা নিন্দক তাহারা বৎস, কুটিল শক্রুপক্ষ বক, এবং পাপীরা৷ অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাপ্তকৈশোরেই 
এই ত্রিবিধ শক্র পরাস্ত করিলেন। যজুর্ধেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে 
অগ্নিচয়নমস্ত্রের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতেও এইরূপ শক্রদিগের নিপাতনের প্রার্থন৷ 
দেখা যায়। মন্ত্রটি এই ;_ 

“হে অগ্রে! যাহার আমাদের অবাতি, যাহারা দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহার! জিঘাংস্থ, এই 
চারি গ্রকার শক্রকেই ভন্মসাৎ কর।” * 

এই মন্ত্রে বেশির ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না, ( ভাষায় জুয়াচোর ) 
তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্র 
যে ম্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা! ইহ বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এ রূপকের 
মূল এ মন্ত্রে আছে।' 

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদ। মায়ার 
দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবতসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট রাখাল ও 
গোবংসের স্থষ্টি করিয়া পুর্্ববং বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্ধ্য এই যে, 
ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম । তার পর এক দিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই 
পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্বচূড়ামণি 
তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথ! বলিলেন। 

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র 
মহাভারতে নাই । হরিবংশে ও বিষুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত 
হইয়াছে । ইহা। উপন্যাস মাত্র-_অনৈসগিকতায় পরিপূর্ণ । কেবল উপন্যাস নহে-_রূপক। 
রূপকও অতি মনোহর । 

উপন্তাসটি এই। যমুনার এক হুদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প 
সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষুপুরাণের মতে তিনটি, ৭” হরিবংশের 


* সামশ্রমীকৃত অনুবাদ । 
1 "্মধ্যমং ফণং" ইহাতে তিনটি বুঝায়। 
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মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহত্র। তাহার অনেক স্ত্রী পুত্র পৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে 
সেই আবর্তের জল এমন বিষময় হইয়া! উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহ তিঠিতে পারিত 
না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের 
জ্বালায়, তীরে কোন তৃণ লত। বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়া 
উড়িয়া গেলে বিষে জর্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত । এই মহাসর্পের দমন করিয়া 
বনদাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের অভিগ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ফনপূর্রবক হুদমধ্যে 
নিপতিত হইলেন। কালিয় তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ 
করিয়া, বংশীধর গোপবালক নৃত্য করিতে লাগিলেন। তুজঙ্গ সেই নুত্যে নিগীড়িত হইয়! 
রুধিরবমনপুর্ববক মুমূর্ু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মন্ুয্যভাষায় স্তব করিতে 
লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়! 
ভূজঙগমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপগ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষুপুরাণে তাহাদের 
মুখনিরগত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপতীগণকে কেহ গরলোদগারিণী মনে 
করেন করুন, নাগপত্বীগণ সুধাবষিণী বটে। শেষ কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্তরতি আরম্ভ করিল। 
শ্রীকৃষ্ণ সন্তষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে গিয়। 
বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুন৷ প্রসন্ন- 
সলিল! হইলেন। 


এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহ! এই । এই কলবাহিনী 
কৃষ্ণসলিল! কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালআ্োতম্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত 
আছে। আমরা যে সকলকে ছুঃসময় বা বিপংকাল মনে করি, তাহাই কালক্রোতের 
আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশক্র সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। তুজঙ্গের 
ম্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, তুজঙ্গের ম্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভূজঙ্গের ম্যায় অমোঘ 
বিষ। আধিতৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভূজঙ্গের 
তিন ফণা । আর যদি মনে কর! যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা 
হইলে, পঞ্চেন্্িয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলৈর অসংখ্য কারণ আছে, 
ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা । আমরা ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজজমের বশীভূত হইলে 
জগদীশ্বরের পাদপদ্ন ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়াস্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে 
তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর যুন্তিবিকাশপূর্র্বক, অভয়বংশী বাদন করেন, 
শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। করালনাদিনী 
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কালতরঙ্িণী প্রসন্নসসলিল হয়। এই কৃষ্ণসলিল! ভীমনাদিনী কালসআ্রোতম্বতীর আবর্তমধ্যে 
অমঙ্গলতুজঙ্গমের মস্তকার্ঢ় এই অভয়বংশীধর মৃত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব স্থষ্টি! যে গড়িয়া 
পুজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে? 

আমরা ধেনুকাসুর (গর্দভ ) এবং প্রলম্বাস্থরের বধবৃত্তাস্ত কিছু বলিব না, কেন না 
উহা বলরামকৃত-_কৃষ্ণকৃত নহে । বন্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহ বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য 
পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিষজ্ঞবৃত্বান্ত বলিয়া! এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। 


বৃন্দাবনে গোবদ্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গৌঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে 
যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবদ্ধন আর এক দেশে। 
কিন্তু পুরাণাঁদিতে পড়ি উহা! বুন্দাবনের সীমান্তস্থিত। এ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, 
তাহ! দেখিয়া বোধ হয় যে উহা কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
পুন:স্থাপিত হইয়াছিল । বোধ হয়, অনেক সহস্র বংসর এ ক্ষুদ্র পর্বত এ অবস্থাতেই 
আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকষ্ণ এ গিরি 
তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্ধার সংস্থাপন করিয়াছিলেন 


উপন্যাসট1 «এই বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একট। ইন্দ্রধজ্ঞ করিতেন। 
তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? 
তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্ত জন্মে, শস্ত খাইয়া আমরা ও গোঁপগণ 
জীবনধারণ করি, এবং গে। সকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য। কৃষ্ণ 
বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পূজা, 
অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোৌজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির 
আশ্রিত, ইহার পুজা করুন। ব্রান্মণ ও ক্ষুধার্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই 
হইল। অনেক দীনদরিদ্র ক্ষুধার্ত এবং ব্রাহ্মণগণ (তাহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন 
করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোব্ধনও মৃত্তিমান্‌ হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যগ্ন 
খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মৃত্তিমান্‌ গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন। 

ইন্দ্রজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাদিগের পুরাণেতিহাসোক্ত 
দেবতা ও ব্রাহ্মণ সকল ভারি বদ্রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা 
দিলেন, বৃষ্টি করিয়৷ বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘ সকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন 
ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ 
গোবর্ধন উপাড়িয়। বুন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্বত 
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এক হাতে তুলিয়া! ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কষে 
সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন। 

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিষজ্ঞের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল 
বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্ীকতুল্য গোবর্ন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথা ? 
কৃষ্ণের প্রভৃত অন্নব্যগ্রনভোজন সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্য্যস্ত। কিন্তু গোবর্ধন 
আজিও বিদ্যমান,_বল্পীক নয়, পর্ধত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্বত সাত দ্রিন এক হাতে 
ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? যাহারা ক্টাহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, তাহারা বলিতে পারেন, 
ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি- কিন্ত সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বরাবতারের 
পর্ধতধারণের প্রয়োজন কি? ধাহার ইচ্ছ! ব্যতীত মেঘ এক ফোটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ 
হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা! করিবার তাহার প্রয়োজন কি? 
ধাহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদুরিত, বৃষ্টি উপশাস্ত, এবং আকাশ নির্মল হইতে পারিত, 
তাহার পর্ববত তুলিয়। ধরিয়া সাত দিন খাড়। থাকিবার প্রয়োজন কি? 

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা! ভগবানের লীল!। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমর! 
দ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্ত আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবুান্‌, তাহার পর 
গিরিধারণ তাহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্‌, ইহ! 
বুঝিব কি প্রকারে? ইহার কার্ধ্য দেখিয়া। যে কার্ষ্ের অভিপ্রায় বা স্ুসঙ্গতি বুঝিতে 
পারিলাম না, সেই কার্ষ্ের কর্ত। ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় কি? না বুঝিয়া 
কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসগিক পরিত্যাগের 
যে নিয়ম আমরা সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবর্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্বান্তও 
উপন্তাসমধ্যে গণন! করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে 
ইন্্রজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি 
অনৈসগিক ব্যাপারটা গোবর্ধনের উৎখাত ও পুন:স্থাপিত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে। 
এরূপ কার্যের একটা নিগৃঢ় তাৎপর্য্যও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই 
বুঝাইতেছি। | 

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা 
শাই। ইন্দ,ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্‌ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ 
হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্বরকর্তা, সর্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি 


করেন,_বৃষ্টির জন্ত এক জন পৃথক্‌ বিধাত| করনা করা বা বিশ্বাস কর! যায় নাঁ। তবে 
৯১ 


৮৮ কৃষ্ণচরিত্র 


ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্জে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরপ ইন্দ্রপৃজার 
একটা অর্থও আছে । ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি, তাহার গুণ সকল অনন্ত, কাধ্য অনস্ত, শক্তি 
সকলও সংখ্যায় অনস্তভ। এরূপ অনন্তের উপাসনা! কি প্রকারে করিব? অনম্তের ধ্যান 
হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্‌ পৃথক উপাসনা করে। 
এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাজল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাহার 
শক্তির পরিচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান স্ুসাধ্য হয়। এই জন্ত প্রাচীন আধ্যগণ 
তাহার জগতপ্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়া! সুর্য, তাহার সর্ববাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাহার 
সর্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়। অগ্নিতে, তাহাকে জগংপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে 
এবং তদ্রপে অন্যান্ত জড়পদার্থে তাহার আরাধনা করিতেন।% ইন্দ্রে এইরূপ তাহার 
বর্ণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ তুলিয়া গেল 
কিন্ত উপাসনার আকারটা বলবান্‌ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ত্রাহ্মাণের 
ত্রিসন্ধ্য1 সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে ; ভগবদগীতায় এবং মহাভারতের অন্তর দেখিব যে, কৃঝ 
ধন্মের এই মৃতদেহের সৎংকারে প্রবৃত্ত--তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে 
প্রবৃত্ত করিতে যত্তবান্। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞ তাহার 
প্রবর্তনায় তাহার প্রথম উদ্যম । জগদীশ্বর সর্বভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন 
পর্বতে ও গোবংসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পৃজ। করিলে তাহার 
পুজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পৃজা করিলেও তাহারই পুজা করা হইবে। বর; 
আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন 
করান অধিকতর ধর্মান্থমত। গিরিষজ্ঞের তাৎপধ্যটা এইরূপ বুঝ । 


* যখন আমি প্রথম পপ্রচার” নামক পত্ত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে অনেক কথ বলিয়াসিলেন। 
অনেকে ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নৃতন মত প্রচার করিতেছি। তাহার! জানেন না যে, এ আমার মত নহে, বং নিরুক্তকার 
যান্ষের মত। আমি যাস্কের বাক্য নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

"মাহাত্মযাদ্‌ দেবতায়। এক আত্মা বহুধা ভূয়তে। একন্ঠাত্মনোহস্তে দেবা: প্রত্ঙ্গানি ভবস্তি। * * * * * আব এ 
এবাং রধো ভবতি, আত্ম! অস্বাঃ, আত্মা আযুধম্‌, আত্মা ইবব* আত্মা সর্ববদে বন্য । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ব্রগোপী-বিষুঃপুরাণ 


কষ্ণদ্েষীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ- 
উপাসকদিগের নিকট যাহ কৃষ্ণতক্তির কেন্দ্রন্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্বে উপস্থিত। 
কৃষ্ণের সহিত ব্রজগোগীদিগের সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। কৃষ্চরিত্র সমালোচনায় এই 
তত্ব অতিশয় গুরুতর । এই জন্য এ কথা আমর অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাধ্য 
হইব। 

মহাভারতে ব্রজগোগীদিগের কথ৷ কিছুই নাই । সভাপর্ধে শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে 
শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারতপ্রণয়নকালে ব্রুজগোগীগণঘটিত 
কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃস্তান্ত প্রণীত 
করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহ। পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত 
যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না-_তাহার পরে গঠিত হইয়াছে। 

মহাভারতে কেবল এ সভাপবেরে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রোপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 
'গোপীজনপ্রিয়” শব্দটা আছে, যথা_- 

“আরুষ্যমাণে বসনে ভ্রৌপছ্যা| চিত্তিতো হরিঃ। 
গোবিন্দ ঘ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজন প্রিয় ! ॥” 

বৃুন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোগী থাকিবে । কৃষ্ণ অতিশয় 
সুন্দর, মাধুধ্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোপী সকলেরই প্রিয় 
ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিক। যুবতী বৃদ্ধ। সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
এবং যমলাজ্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোঁপরমণীগণ রোদন 
করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই গোগীজনপ্রিয় শবে সুন্দর শিশুর প্রতি 
স্বীজনস্থলভ স্েহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না । 

আমরা পূর্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদমুসারে মহাভারতের পর বিষুপুরাণ দেখিতে 
হয়, এবং পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষুপুরাণ, হরিবংশ এবং 
ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্বর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । এই ব্রজগোপীতত্ব মহাভারতে 
নাই, বিষুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, 


৯৩ & কুষ্চরিত্র 


তাহার গর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে 
তাহার স্রোত বহিয়াছে। 

এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষুপুরাণে যতটুকু গোগীদিগের 
কথা আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধত করিতেছি। ছুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার 
ছুই রকম অর্থ হইতে পারে, এজন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধত করিয়া পশ্চাৎ তাহ! অন্ুবাদিত 
করিলাম। 


“কুষস্ত্র বিমলং ব্যোম শরচ্চন্্রম্ চক্দ্রিকাম্‌। 

তথা কুমুদিনীৎ ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
বনরাজিং তথা কৃজভুঙ্গমালাং মনোরমাম্‌। 
বিলোক্য সহ গোপীভিম্মনশ্ক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫ ॥ 
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়মূ । 

জগৌ কলপদং শৌরিরানাতস্্রী-কত-ব্রতম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রত্বা সন্তাজ্যাবসথাংস্তদা । 
আজগ্মন্বরিতা গোপ্যো যত্তান্তে মধুস্থদন: ॥ ১৭ ॥ 
শনৈ: শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্‌। 
দত্তাবধানা কাচিত্ত তমেব মনসা স্মরন ॥ ১৮ ॥ 
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্তা লজ্জামুপাগতা | 
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্খ্বমবিলজ্জিতা ॥ ১৯॥ 
কাচিদাবসস্থান্তঃস্থিতা দৃষ্ট। বহিগুরন্‌। 
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যো মীলিতলোচনা ॥ ২৭ ॥ 
তচ্চিন্তা বিপুলা হলাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা । 
তদপ্রাপ্তিমহাদুংখবিলীনাশেষপাতকা ॥ ২১ ॥ 
চিন্তয়স্তী জগংস্থতিং পরব্রহ্ষস্বর্ূপিণমূ্‌। 
নিরুচ্ছাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্কা ॥ ২২ ॥ 
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্ত্রমনোরমাম্‌। 
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারস্তভরসোতস্কঃ ॥ ২৩ ॥ 
গোপ্যশ্চ বুন্দশ: কুষণচেষ্টান্থায়ত্মূর্তয়ঃ | 

অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেক্ুবৃন্দাবনাস্তরম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
কষে নিরুদ্ধহদয়৷ ইদমূচুঃ পরস্পরম্। 
কৃষ্োহহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ। 
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অন্া ব্রবীতি কষ্ণশ্য মম গীতিনিশাম্যতাম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
দুষ্ট কালিয়! তিষ্টাত্র রুষ্ণোহহমিতি চাপরা। 
বাহুমাস্ফোট্য কষ্ণশ্্ লীলাসর্বস্বনাদদে ॥ ২৬ ॥ 
অন্তা ব্রবীতি ভে। গোপা নিঃশঙ্হেঃ স্থীয়তামিহ | 
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো। গোবদ্ধনো ময়া ॥ ২৭ ॥ 
ধেন্ুকোহয়ং ময়! ক্ষিপ্ো বিচরস্ত যথেচ্ছয়!। 

গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলাম্থকারিণী ॥ ২৮ ॥ 
এবং নানাপ্রকারাস্থ রুষ্ণচেষ্টাস্থ তান্তদা । 

গোপো্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেন্ধ রমাং বৃন্দাবনং বনম্‌ ॥ ২৯ 
বিলোক্যৈকা তূবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা। 
পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা ॥ ৩০ ॥ 
ধ্বজবজ্াঙ্কু শাজ্জাঙ্ক-রেখাবস্ত্যালি। পশ্যত। 
পদান্যেতানি কষ্ণশ্য লীলালক্কতগামিনঃ ॥ ৩১ ॥ 
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা। 

পদানি তন্তাশ্চৈতানি ঘনান্ল্পতনূনি চ ॥ ৩২ ॥ 
পুষ্পাবচয়মত্রো্চৈশ্চক্রে দামোদরো ফ্বমূ। ] 
যেনাগ্রাক্তাস্তিমাত্রাণি পদান্তত্র মহাত্মন: ॥ ৩৩ ॥ 
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পু্পৈরলক্কৃতা । 
অন্তজন্মনি সর্বাত্মা বিষুরভ্যচ্চিতো য়া ॥ ৩৪ ॥ 
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাশ্ত তাম্‌। 
নন্দগোপস্থতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ॥ ৩৫ | 
অন্থ্যানেইসমর্থান্তা নিতত্বভরমন্থরা | 

যা গন্তব্যে ক্রতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥ 
হত্তন্তস্তা গ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথ সখি। 
অনায়ত্তবপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৭ ॥ 
হশ্ুসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্তেনৈষা বিমানিতা। 
নৈরাশ্যমন্দগামিস্তা! নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
নৃনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেহ্তামি তেইস্তিকম্‌। 

তেন কষ্জেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯ ॥ 
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণ; পদমত্্র ন লক্ষ্যতে। 
নিবর্তধ্বং শশাঙ্কন্ত নৈতদ্দীধিতিগোচরে ॥ ৪০ ॥ 
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নিবৃত্বাস্তান্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে | 
যমুনাতীরমাগত্য জণ্ডস্তচ্চরিতং তদা ॥ ৪১ ॥ 
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি-মুখপন্কজম্‌। 
গোপ্যশ্িলোক্যগোর্ধারং কৃষ্ণমক্রিষ্ট-চেষ্টিতম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়াস্তমতিহধিতা। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্দুদৈরয়ৎ ॥ ৪৩ ॥ 
কাচিদ্জভঙগুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিমূ । 
বিলোক্য নেত্রতৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপন্কজম্‌ ॥ ৪৪ | 
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচন!। 
তস্যৈব রূপং ধ্যায়স্তী যোগাবূটেব চাবভৌ ॥ ৪৫ ॥ 
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদৃত্রভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ | 
নিন্মেইনুনয়মন্তাশ্চ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬ ॥ 
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভিগোগীভিঃ সহ সাদরমূ । 

ররাম রাসগোর্ঠীভিরদার-চরিতো হবিঃ ॥ ৪৭ | 
রাসমগ্ডল-বদ্ধোহপি কৃষ্ণপার্খমন্থজঝতা। 
গোপীজনেন নৈবাভৃদেকস্থানস্থিবাত্মন] ॥ ৪৮ ॥ 
হস্তে প্রগৃহ চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমগুলীম্‌। 
চকার ততৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিঃ ॥ ৪৯ | 
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্লয়নিস্বনঃ | 
অন্থযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরহ্থক্রমাৎ ॥ ৫০ ॥ 
কৃষ্ণ: শরচ্চন্্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরমূ। 

জগৌ গোপীজনস্তেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ৫১ ॥ 
পরিবর্তৃশ্রমেণৈকা চলছ্বলয়লাপিনীম্‌। 

দদৌ বাহুলতাং স্বন্ধে গোগী মধুনিঘাতিন: ॥ ৫২ ॥ 
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্‌। 

গোপী গীতস্তরতিব্যাজ-নিপুণা মধুস্থদনম্‌ ॥ ৫৩। 
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরেভুঁজৌ। 
পুলকোদগম-শস্তায় স্বেদাম্থু ঘনতাং গতৌ ॥ ৫৪ । 
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ। 

সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্ধিগুণং জণ্ুঃ ॥ ৫৫ | 
গতে তু গমনং চক্রর্বলনে সংমুখং যযুঃ | 
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প্রতিলোমান্থলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্‌ ॥ ৫৬ | 

নম তথা সহ গোপীভী ররাম মধুস্দনঃ | 

য্থাবকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণত্তেন বিনাভবত ॥ ৫৭ | 

তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রাতিভিস্তথা | 

কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়স্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥ 

সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্‌ মধুস্থদনঃ। 

রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাস্থ ক্ষপিতাহিতঃ ॥৮ ৫৯ ॥ 
বিষুপুরাণমূ, পঞ্চমাংশঃ, ১৩ অঃ। 

“নিম্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্পকুমুদিনী, দিক্‌ সকল গন্ধামোদিত, ভূঙ্গমালা- 
শবে বনরাঁজি মনোরম, দেখিয়া কৃষ্ণ গোগীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। 
বলরামের সহিত সৌরি অতীব মধুর স্ত্রীজনপ্রিয় নানীতন্ত্রীসম্মিলিত অস্ফুটপদ সঙ্গীত গান 
করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহপরিত্যাগপূর্ববক যথা মধুস্দন আছেন, সেইখানে 
গোগীগণ ত্বরান্থিতা হইয়া আসিল। কোন গোগী তাহার লয়ান্ুগমনপুর্ববক ধীরে ধীরে 
গায়িতে লাগিল । কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপূর্ববক তাহাতে একমন! হইল । কেহ বা 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লজ্জিতা হইল। কেহ বা লজ্জাহীন1 ও প্রেমান্ধা হইয়া ঠাহার পারে 
আমিল। কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়। নিমীলিতলোচনা হইয়। 
গোবিন্দকে তন্য়ত্বের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অন্যাঁ গোপকন্তা কৃষ্ণচিস্তাজনিত 
বিপুলাহলাদে ক্ষীণপুণ্য! হইয়া এবং কৃষ্ণকে অগ্রাপ্তিহেতু যে মহাছুঃখ তদ্দারা তাহার অশেষ 
পাতক বিলীন হইলে, পরব্রন্মস্বরূপ জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থ জ্ানহেতু মুক্তিলাভ 
করিল। গোবিন্দ শরচ্চন্দ্রমনোরম রাত্রিতে গোগীজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারস্তরসে * 
সমুৎস্বক হইলেন। কৃষ্ণ অন্থাত্র চলিয়া গেলে গোগীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়। দলে 
দলে বৃন্নীবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়ীইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া হইয়া! পরস্পরকে 
এইরূপ বলিতে লাগিল, “আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার 
গমন অবলোকন কর।” অন্যা বলিল, 'আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর। অপরা 
বলিল, “ছুষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ” এবং বাহু আস্ফোটন-পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার 
অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, “হে গোপগণ! তোমর! নির্ভয়ে এইখানে থাক, 
বৃধা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবদ্ধন ধরিয়া আছি অন্থা কৃষ্ণলীলাম্ুকারিণী 


* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ :₹_“অন্যোগ্তব্যতিষস্তহত্তানাং শ্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃতাবিনোদঃ রাসো নাম” 
ইতি শ্রীধরঃ। 
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গোগী বলিল, এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।' 
এইরূপে সেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টানুব্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য 
বৃন্দাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল । এক গোপবরাঙ্গনা গোপী ভূমি দেখিয়া সর্ধাঙ্গ পুলক- 
রোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিল, “হে সখি! দেখ, এই 
ধ্বজবজ্তাঙ্কূশরেখীবন্ত পদচিহ্ছদকল লীলালম্কৃতগামী কৃষ্ণের। কোন পুণ্যবতী মদালস 
তাহার সঙ্গে গিয়াছে ; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ুগুলি। সেই মহাত্বার 
(কৃষ্ণের) পদচিহ্ছের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর 
এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া 
পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সে জন্মান্তরে সর্ববাত্মা বিষুকে অচ্চিত করিয়া থাকিবে। 
পুষ্পবন্ধনসম্মানে সে গব্বিতা হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপন্থৃত 
এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিয়তা দেখিয়। ( বোধ 
হইতেছে ) নিতম্থভারমন্থরা কেহ তাহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তব্যে দ্রুত গমনের 
চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বৌধ হইতেছে যে, সেই 
অনায়ত্তপদন্তাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ 
পরেই সেই ধূর্তের“দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, 
সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্ব। হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনব্ধার আসিতেছি। সেই জন্য 
ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে । এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, 
কেন ন। আর পদচিহ্ন: দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস 
ফিরিয়া যাই।” 


*অনস্তর গোপীগণ দেখিল, বিকাশিতমুখপন্কজ ত্রেলোক্যের রক্ষাকর্ত। অকরষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ 
আমিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হযিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে 
লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোগপী ললাটফলকে ভ্রভঙ্গ করিয়া, 
হরিকে দেখিয়া, তাহার মুখপঙ্কজ নেত্রভূঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল। কেহ 
গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত্ত লোচনে যোগারঢ়ার ন্যায় শোভিত হইয়া তাহার রূপ ধ্যান 
করিতে লাগিল। অনস্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা! প্রিয়ালাপের 
দ্বারা, কাহাকে বা ভ্রভঙ্গবীক্ষণের দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বার! সাস্বনা। করিলেন 
পরে উদারচরিত হরি প্রসন্নচিত্বা গোণীদিগের সহিত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিতে 
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লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্খ ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই 
গোগীদিগের সহিত রাসমণ্ডলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে হস্তের দ্বারা 
গ্রহণ করিলে তাহারা তাহার করস্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমগ্ুলী প্রস্তত 
করিলেন। অতঃপর গোপীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোগীগণগীত শরৎংকাব্যগানের 
দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদী ও কুমুদ 
সনবম্বীয় গান করিলেন। গোগীগণ পুনঃপুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোগী 
নর্ভনজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাহুলতা৷ মধুসদনের স্বন্ধে স্থাপিত 
করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণগীতের স্তৃতিচ্ছলে বাহুদ্বার তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া মধুস্দনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভূজদ্বয় কোন গোগীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত 
হইয়া পুলকোদগমরূপ শস্তোৎপাদনের জন্য স্বেদান্বমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তারতর ধ্বনিতে 
কৃষ্ণ যাবংকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবংকাল গোপীগণ “সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ বলিয়! 
দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্তন করিলে তাহার! 
সম্মুখ আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অন্থুলোম গতির দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে 
ভজনা করিল। মধুস্দন গোগীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। তাহারা তাহাকে 
বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোঁপাঙ্গনাগণ পতির 
দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রাব্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া 
করিল। শক্রধবংসকারী অমেয়াত্মা মধুস্দনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক মগ রাত্রে 
ভাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন” 

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথ! বক্তব্য এই যে, “রম্*-ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে 
আনি ্রীড়ার্থে “রম্” ধাতু বুঝিয়াছি; যথা, “রতিপ্রিয়া” অর্থে আমি 'ক্রীড়ানুরাগিণী” 
খুঝিয়াছি। আদৌ “রম” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহত। উহার যে অর্থান্তর আছে, ভাঙ্গা 
ব্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। “রতি' ও 'রতিপ্রিয়' শব্দ এই অর্থে যে 
কঞ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক 
হরিবংশের সপ্তযষ্টিতম পুস্তকান্তরে অষ্টষ্টিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন|* তথায় 


০০০০ 





* ম তত্র বয়স! তুলোর্ংসপালৈঃ সহানঘঃ। 

রেমে বৈ দিবসং কৃ; পুর! হ্গগতে| বখ। ॥ 

তং ক্রীড়মানং গৌপালাঃ কৃফং তাণ্তীরবাসিনস্‌। 

রময়্তি শ্ম বহবে| বনোঃ জীড়নকৈত্তদা |, 
১২ 





৯৬ | কৃষ্ণচরিত্র 


ক্রীড়াশীল গোপালগণকে 'রতিপ্রিয়' গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থ ই এখানে 
সঙ্গত, কেন না, “রাস” একটি ক্রীড়াবিশেষ। অগ্ঠাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে 
এরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহ শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন-_ 

“অন্যোন্ব্যতিয্হস্তানাং স্্ীপুংসাং গায়তাং মগ্ডলীরূপেণ ভরমতাং নৃত্যবিনোদো রাসো নাম।” 

অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ 
করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকাঁয় এরূপ ন্বৃত্যু করে 
আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এবগ 
নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই। 

“রাস একটা খেলা, এবং “রতি” শব্দে খেলা । অতএব রাসবর্ণনে “রতি” শব 
ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তৎপ্রতিশব্দন্বরূপ “ক্রীড়া” শব্দই ব্যবহার করিতে হয়। 

এই রাসলীলাবৃত্বান্ত কিয়ংপরিমাণে ছুব্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গুঢ় তাৎপধ্য 
আছে, তাহা৷ আমি গ্রন্থান্তরে পরিস্ফুট করিয়াছি । কিন্তু এখানে এ তত্ব অসম্পূর্ণ রাখ 
অনুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 

আমি প্ধর্্মতত্” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুত্তত্বই মনুস্তের ধর্্ম। সেই মনুস্ত্ব বা 
ধর্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগ্ুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে 
শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কাধ্যকারিণী এবং চিত্তরপঞ্রিনী এই চাঁরি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। 
যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল এবং অতুলনীয় 
আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সমাৰ্‌ 
অনুর্শীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপান্ুভূতি হইতে 
পারে। চিত্তরঞ্জিনীবুপ্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনুয 
তাহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা ক্ষুপ্তিহীন থাঁকিবার সম্ভাবনা নাই। এই রাসলীলা 
কৃষ্ণ এবং গোগীগণ কৃত সেই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ । 

কৃষ্ণ-পক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোগী-পক্ষে ইহা! ঈশ্বরোপাসন! | এক দিকে 
অনন্ত্ুন্দরের সৌন্দর্য্যবিকাশ, আর এক দিকে অনন্তসুন্দরের উগ্নাসনা । চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির 











অন্যে মম পরিগায়স্তি গোপা মুদ্রিতমানসাং। 
ত গ্বোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্তে গায়স্তি শ্ম রতিপ্রিয়াঃ ॥” 
এই তিন শ্লোকে “রম্” ধাতু হইতে নিষ্পনন শফ তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। বথা, “রেমে”। “রময়্তি”, “রতিপ্রিয়া। 
তিন বারই ত্রীড়ার্থে, অর্থাত্তর কোন মতেই ঘটান যায় ন। কেন ন! গৌপালদিগের কথ! হইতেছে। 
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চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রাগণের জ্ঞানমার্গ 
নিষিদ্ধ ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্ত 
তক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কথিত হইয়াছে, “পরানুরক্তিরীশ্বরে”। 
অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দধ্যের মোহঘটিত যে অন্থুরাগ, তাহ 
মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তমুন্বরের সৌন্দধ্যের বিকাশ ও ভাহার 
আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্বাত্বক রূপকই 'রাসলীলা। 
জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্্র, শরংপ্রবাহপরিপূর্ণী 
শ্বামলমলিলা যমুনা, প্রক্ষুটিতকুস্থমস্থবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকুজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে 
অনন্তত্ুন্দরের স্বশরীরে বিকাশ । তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্বব- 
প্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোগীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া 
আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং 
কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অন্ুরাগিণী হইয়া জীবাত্বা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, 
যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈীশ্বরে বিলীন 
হইল । 
ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একক্র হইয়া নৃত্যগীত করা 
আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্বনীয়। অন্যান্য সমাজে_যথা ইউরোপে- নিন্দনীয় 
নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, 
এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কাধ্যটা নিন্দনীয়। সেই জন্যই তিনি 
লিখিয়া থাকিবেন যে, 
“তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃতিত্তথা ।” 
এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দৌষক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন,_ 
“তন্তু তথা তাস্থ সর্বভৃতেষু চেশ্বরঃ | 
আত্মস্বরূপরূপোইসৌ ব্যাপ্য বাযুরিব স্থিত; ॥ 
যথা সমস্তভৃতেষু নভোহগ্নি: পৃথিবী জলম্‌। 
বায়ুশ্চাত্বা তথৈবালৌ ব্যাপ্য সর্ধবমবস্থিতঃ ॥ 
তিনি তাহাদিগের ভর্তুগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্ববভূতেতে, ঈশ্বরও আত্মন্থরূপ রূপে 
সকলই বায়ুর স্তায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং 
বায়ু, তেমনি তিনিও সর্ববভূতে আছেন । 


৯৮ কষ্ণচরিত্র 


এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় 
ধর্মতঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, 
বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ব্রজগোগী 
হরিবংশ 


বিষুপুরাণ হইতে পূর্বপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত কবিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের 
ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। এ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোগীদিগের কথা বিষুপুরাণে আর 
কোথাও নাই । কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাহাদের খেদোক্তি আছে। 
সেইরূপ হরিবংশেও ব্রহ্মগোগীদিগের কথা বিষুপবের্বের ৭৭ অধ্যায়, গ্রস্থান্তরে 1 
অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি । কিন্তু উদ্ধ' 
করিবার আগে বক্তব্য যে, “রাস” শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্তে “হল্ীফ" 
শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের নাম “হল্লীষক্রীড়নম্” | যথা__“ইতি গ্রীমহাভারতে 
খিলেষু হরিবংশে বিষুপর্ধণি হল্লীষক্রীড়নে সপ্তসপ্ততোহধ্যায়ঃ। হেমচন্দ্রাভিধানে, “হল্পীব, 
অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে-_ 
মিগলেন তু যন্ত্র ত্যং স্ত্রীণাং হলীষকস্তু তৎ।” 
বাচস্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন__ 
“্্রীণাং মগ্ডলিকাকারনুত্যে |” 
অতএব হহল্লীষণ এবং “রাস+ একই কথা- বৃত্যবিশেষ। 
এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি । 
“কৃষ্স্ত যৌবনং দৃষ্ট! নিশি চন্ত্রমসো নবং। 
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিষ্প্রতি ॥ 
স করীষাজবাগান্থ ব্রজরথ্যাস্থ বীধ্যবান্‌। 
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ | 
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্‌ যোধয়ামাস বীধ্যবান্‌। 
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গরাহবদ্ধিভূঃ ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ব্রজগো'পী ৯৯ 


যুবতীরেোপকন্তাশ্চ রাত্রো সম্কাল্য কালবিং। 
কৈশোরকং মানয়ন্‌ বৈ সহ তাভিমুমোদ হ ॥ 
তাম্তশ্য বদনং কাস্তং কাস্ত! গোপস্থিয়ো নিশি | 
পিবস্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাগতং শশিনং যথা ॥ 
হরিতালার্্রগীতেন সকৌষেয়েন বাসসা। 
বসানে। ভদ্রবসনং কৃষ্ণ: কাস্ততরোইভবখ ॥ 
স বদ্ধাঙ্গদনিযূ হশ্চিত্রয়া বনমালয়া। 
শোভমানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তং ত্রজং | 
নাম দামোদরেত্োবং গোপকন্যান্তদাহক্রবন্‌। 
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্ট1 তত্তস্ত ভামতঃ ॥ 
তান্তং পয়োধরোত্তানৈরবরোভিঃ সমপীড়য়ন্‌। 
ভ্রামিতাক্ষৈশ্চ বদনৈনিরৈক্ষস্ত বরাঙ্গনাঃ ॥ 

তা বার্ধামাণাঃ পিতুভিভ্রাতিভিম্মাতৃভিস্তথা । 
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রো মৃগয়স্তে রৃতিপ্রিয়াঃ ॥ 
তাস্ত পংক্কীরুতাঃ সর্ববা রময়স্তি মনোরমং | 
গায়স্তযঃ কষ্চচরিতং ছন্বশো গোপকন্যাকাঃ ॥ 
কষ্ণলীলাম্ুকারিণাঃ কৃষ্ণ প্রণিহিতেক্ষণাঃ | 
কষ্ণস্য গতিগামিন্যাস্তরুণাস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ 
বনেষু তালহস্তাটগ্রঃ কুট্যস্তত্তথাহপরাঃ | 
চেরুর্ব্ব চরিতং ত্য রুষ্ণশ্য ব্রজযোধিতঃ ॥ 
তাস্তন্ত নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসম্মিতবী ক্ষিতম্‌। 
মুদিতাশ্চানুকুর্বস্তাঃ ক্রীড়স্ত্যো ব্রজযোধিতঃ ॥ 
ভাবনিস্বন্দমধুরং গায়ন্তান্তা বরাঙ্গনাঃ। 

ব্রজং গতাঃ স্বখং চেরুরদামোদরপরায়ণাঃ ॥ 
করীষপাংশ্ুদিপ্ধাঙ্গান্তাঃ কৃষ্ণমনগবত্রিরে 
রময়ন্ত্ো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণবঃ ॥ 
তমন্তা ভাববিকচৈনেত্রৈঃ প্রহসিতাননাঃ। 
পিবস্তাতৃপ্ধা বনিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণমুগেক্ষণাঃ ॥ 
মুখমস্যাজসম্কাশং তৃষিতা গোপকন্কাঃ | 
রতাস্তরগতা রাত্রৌ পিবস্তি রতিলালসাঃ ॥ 
হাহেতি কুর্ববতন্তশ্য প্রহ্ষ্টান্তা বরাঙ্গনাঃ | 


১৪০৩ কৃষ্ণচরিত্র 


জগৃছনিঃহৃতাঁং বাণীং সান্না দাযোদরেরিতাং ॥ 

তাসাং গ্রথিতসীমস্তা রতিশ্রাস্ত্যাকুলীকৃতাঃ। 

চারু বিশ্রংসিরে কেশা: কুচাগ্রে গোপযোধিতাম্‌। 

এবং স রুষ্ণোে গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কতঃ | 

শারদীষু সচন্ত্রাহথ নিশাস্থ মুমুদে সুখী ॥* 

হরিবংশে, ৭৭ অধ্যায়ঃ | 
“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমীর নবযৌবন ( বিকাশ ) দেখিয়া এবং রম্যা শারদীয়! নিশা দেখিয়া 

ক্রীড়াভিলাধী হইলেন। কখনও ব্রজের শুক্গোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে 
বীরধ্যবান্‌ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং 
কুম্তীরের ন্তায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের 
সম্মানার্থ যুবতী গোঁপকন্যাগণের জন্য কাল নির্ণীত করিয়া রাত্রে তাহাদিগের সহিত 
আনন্দান্ুভব করিলেন। সেই গোপসুন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বার৷ ধরাগত চন্দ্রের মত তাহার 
সুন্দর মুখমণ্ডল পান করিল। স্ুবসন কৃষ্ণ হরিতালার্দ্র গীত কৌষেয় বসন পরিহিত হইয় 
কান্তৃতর হইলেন। অঙ্গদসমূহ ধারণ পুর্র্বক বিচিত্র বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়া গোবিন্দ 
সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাক্যালাগী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া 
ঘোষমধ্যে গোপকন্তাগণ তখন তাহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু উদ্ধমুখ হৃদয়ের 
দ্বারা নিগীড়িত করিয়া সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামিতচক্ষু বদনের দ্বারা তাহাকে দেখিতে লাগিল। 
ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের 
নিকট গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; 
এবং যুগে যুগে কৃষ্ণচরিত গান করিল। বরাঙ্গনা তরুণীগণ কৃষ্ণলীলান্ুকারিণী, কৃষ্ছে 
প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল। কোন কোন ব্রজবালা হস্তাগ্রে 
তালকুট্রনপূর্র্বক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোধিদগণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, 
বিলাসন্মিতবীক্ষণ অন্ুকরণপৃর্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণা 
বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্তন্দমমধুর গান করত ব্রজে গিয়া স্বুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমণ্ 
হস্তীকে করেণুগণ যেরপ ক্রীড়া করায়, শুষ্ক গোময় দ্বারা দিপ্ধাঙ্গ সেই গোগীগণ সেইরূপ 
কৃষ্ণের অনুবর্তন করিল । সহাস্তবদন! কৃষ্ণমুগলোচন! অন্তা বনিতাগণ ভাবোংফুল্প লোচনের 
দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীডালালসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ 
রাত্রিতে অনন্ক্রীড়াসত্ত হইয়া অক্জসঙ্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা 
হা ইতি শব্দ করিয়। গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃস্হত সেই বাক্য, বরাঙ্গনাগণ আহুলাদিত হইয়া 
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গ্রহণ করিল। সেই গোপযোধিদগণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত 
কেশদাম কুচাগ্রে বিস্রস্ত হইতে লাগিল। চক্রবালালঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সচন্দ্রা শারদী 
নিশাতে সুখে গোগীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন ।* 
বিষুপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্ব অনুবাদ কালে “রম, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব সকলের 
যেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে এ সকল শব্দের 
্রীড়ার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জোর করিয়! বল! যাইতে পারে যে, অন্য কোন রূপ 
প্রতিশব ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা 
“তাস্ত পংক্তীককতাঃ সর্ববা রময্স্তি মনোরমম্‌।” 
এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে “রময়ন্তি' শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। যাহার! 
অন্যরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহারা পূর্ধপ্রচলিত কুসংস্কার বশতঃই করিয়াছেন। 
এই হল্লীষক্রীভাবর্ণনা বিষুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী । এমন কি এক একটি 
শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই | যথা, বিঞুপুরাণে আছে__ 
“তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃতিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা । 
কষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়স্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥৮ 
হরিবংশে আছে__ 
“তা বাধামাণাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিঃ মাতৃভিন্তথা। 
কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা রাতৌ রময়স্তি রতি প্রিয়া: |” 
তবে বিষ্ুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত । অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর 
সেরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা 
বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নৃতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হরিবংশে রাসলীলার 
এইরূপ সংক্ষেপবর্ণনার একটু কারণও আছে । উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়া দেখিলে 
বুঝা যায় যে, কবিত্বে, গাম্তীর্যো, পাগ্ডিত্যে এবং গুদার্যে হরিবংশকার বিষ্ুপুরাণকারের 
অপেক্ষা অনেক লঘু । তিনি বিষুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগৃঢ় তাৎপধ্য এবং গোগীগণকৃত 
ভক্তিযোগ দ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা প্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই । তাহ! না বুঝিতে পারিয়াই 
যেখানে বিষুপুরাণকার লিখিয়াছেন,__ 
“কাচিৎ প্রবিলসঘ্ধাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্‌।” 
সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া ব্িয়াছেন, 
“তাস্তং পয়োধরোত্ানৈকরোভি: সমগীড়য়ন্‌।” 
ইত্যাদি। 


১০২ কৃষ্ণচরিত্র 


প্রভেদটুকু এই যে, বিষ্ুপুরাণের চপল! বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের 
এই গোগীগণ বিলাঁসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে । হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাস- 
প্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখ। যায়। 

আর আর কথা বিষুপুরাণের রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই 
হল্লীফক্লীড়া সন্বন্ধেও বর্থে। 

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগোগীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


ব্রজগোগী-_ভাগবত 
বস্মহবরুণ 


প্রীমঙ্তাগবতে ব্রজগোণীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্যাপ্ত হয় 
নাই। ভাগবতকার গোগীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে 
সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহ্দৃশ্ঠ এখনকার 
রুচিবিগহিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের 
ম্যায় ভাগবতকাঁর বিলাসপ্রিয়তা-দোষে দূষিত নহেন। তাহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগৃঢ 
এবং অতিশয় বিশুদ্ধ। 

দশম স্বন্দের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোগীদিগের পুর্ববরাগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা 
প্রীকৃঞ্চের বেণুরব শ্রবণ করিয়া মোহিতা হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণান্থুরাগ ব্যক্ত 
করিতেছে । সেই পূর্ববানুরাগবর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার গর 
তাহ! স্প্তীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন । সেই উপন্যাস “বস্ত্রহরণ' 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ । বন্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং 
উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রস্থত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বৃত্বাস্তটা আধুনিক 
রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমর তাহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না ভাগবত" 
ব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ব, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সন্বন্ধ। 

কষ্ণানুরাগবিবশ। ব্রজগোগীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জদ্য কাত্যায়নীব্রত 
করিল। ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহার! দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যুৎ 
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যমুনাসলিলে অবগাহন করিত। স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিত প্রথা এ 
কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা অবগাহনকালে 
নদীতীরে বন্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথান্ুমারে এই 
ব্রজাঙ্গনাগণ কুলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন করিত। মাসান্তে যে দিন 
ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা এরূপ করিল। তাহাদের কম্মফল ( উভয়ারে) দিবার 
জন্য সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া 
তীরস্থ কদন্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। 


গোপীগণ বড় বিপন্না হইল। তাহারা বিনাবন্ত্রে উঠিতে পারে না ; এদিকে 
প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায়। তাহারা ক পর্যন্ত নিমগ্লা হইয়া, শীতে কাপিতে 
কাপিতে, কৃষ্ণের নিকট বস্ত্রতিক্ষা করিতে লাগিল । কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন না__-গোগীদিগের 
“কম্মফল” দিবার ইচ্ছা আছে। তার পর যাহ] ঘটিল, তাহ! আমরা স্ত্রীলোক বালক প্রভৃতির 
বোধগম্য বাঙ্গাল ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মূল সংস্কৃতই 
বিনানুবাদে উদ্ধৃত করিলাম । 


ব্রজগোগীগণ কষ্চকে বলিতে লাগিল ;__ 


মাইনয়ং ভোঃ কথাস্বাস্ত নন্দগোপস্থতং প্রিয়ম। 
জানীমোহঙ্গ ব্রজঙ্গাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতা: ॥ 
হ্যামনুন্দর তে দাস্য: করবাম তবোদিতম্‌। 

দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ক্রবাম হে। 


শ্রীভগবানুবাচ। 
ভবত্যো যদি মে দাস্যে৷ ময়োক্ত্চ করিযুথ | 
অন্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ | 
নোচেম্নাহং প্রান্তে কিং ক্রুদ্ধ] রাজা করিষ্যৃতি ॥ 
ততো জলাশয় সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ। 
পাণিভ্যাং * * আচ্ছাছ্য প্রোত্বেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ ॥ 
ভগবানাহ্‌ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ। 
্কন্ধে নিধায় বাসাংসি গ্রীতঃ প্রোবাচ সম্মিতম্‌ ॥ 
যুয়ং বিবস্ত্া যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্বছ দেবহেলনমূ। 
বন্ধাঞ্চলিং মূদ্দযপনুত্তয়েইংহ্সঃ কৃত্বা নমো * বসনং প্রগৃহতাম্‌ ॥ 
ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা ঘত্ব। বিবস্থাপ্নবনং ব্রতচ্যুতিম্‌। 


১৩ 


১০৪ ধর্ম্মতত্ব 


তৎপৃত্তিকামান্তদশেষকর্মমণাং সাক্ষাৎরুতং নেমুরবদ্যমুগ্‌ যতঃ ॥ 
তাস্তথাবনতা দৃষ্ট1 ভগবান্‌ দেবকীস্থতঃ । 
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাষচ্ছৎ করুণন্তেন তোধিতঃ ॥” 
শ্রীমস্ভাগবতম্, ১০ম স্বন্ধ: ২২ অধ্যায়। 
অন্তনিহিত ভক্তিতত্বটা এই । ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বার পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে 
সর্ববার্পণ। | 
ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 
| “যৎ করোধি যদশ্নাসি যজ্ছবহোষি দদাসি য। 
যত্তপশ্যসি কৌস্তেয় তৎ কুরুঘ মদপ্পণম্‌ ॥” 
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বার্পণ করিল । স্ত্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, 
তখনও লজ্জ। ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধন্ম কন্ম ভাগ্য_ সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের 
লজ্জা! যায় না। লজ্জা ভ্্রীলোকের শেষ রত্ব। যে স্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জা! পরিত্যাগ 
করিল, সে তাহাকে সব দ্িল। এই জ্্রীগণ শ্রীক্ে লঙ্জাও অপিত করিল। এ 
কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে-_লঙ্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহার! ঈশ্বরে সব্স্বার্পণ 
করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্তযপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমাতে 
যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামন! কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভর্জিত 
এবং কাথিত হইলে, বীজত্বে সমর্থ হয় ন1।”৮ অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী তাহাদিগের 
কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, “তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহ] রাত্রে 
সিদ্ধ করিব ।” 
এখন গোগীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ 
তাহাদের কামনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই 
বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাঙ্গনাগণ পরপত্বী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার 
করায়, পরদারাভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন? 
ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়াছি 
যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই।, কিন্তু 
পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্বানুসারে শুকমুখে 
একটা উদ্ভার দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথ! বলিব। কিন্ত আমাকেও এখানে বলিতে 
হইবে যে, হিন্দুধর্ষ্ের ভক্তিবাদানুসারে, কৃষ্ণকে এই গোগীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে 
হয়। ভগবদগীতায় কৃষ্ণগনিজে বলিয়াছেন, 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ £ ব্রজগোগী-_ভাগবত ১০৫ 


“যে যথা মাং প্রপদ্ধান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ 1” 


“যে যেভাবে, আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।” 
অর্থাং যে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে 
মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষুপুরাণে আছে, দেবমাতা দিতি 
কৃষ্ণ( বিষণ )কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন্য 
তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বস্থুদেৰ দেবকী জগদীশ্বরকে 
পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোগীগণ 
তাহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়া, কুষ্ণকে তাহার! 
পতিভাবে পাইল। 


যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধন্ম কি? ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অধশ্ম আবার কি? 
পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণা 
কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য__তাহাই ধর্ম; 
তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ- তাহাই অধর্্ম। 


পুরাণকার এই তত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। 
তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে 
তাহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ 
তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিন্তা করিয়৷ তাহার৷ প্রাণত্যাগ করিল। 


“তমেব পরমাত্মানং জারবৃদ্ধযাপি সঙ্গতাঃ | 
জনুগুণময়ং দেহং সচ্ঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥৮ 


১০ | ২৭৯ | ১০ 


কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্ত পতি যাহাদের স্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে 
উপপতি ভাবিল। কিন্তু ন্য পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যচিস্তা 
হইতে পারিল না। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারিপী হইল না। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না জারান্ুগমন পাপ। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কৃন্তষ্ণ ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না__কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞাম, 
হয় না-_ততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামন! মাত্র। ঈদৃশী গোপী কৃষ্ণপরায়ণা হইলেও 
সশরীরে কৃষ্ণকে পাইতে অযোগ্য । 


১০৬ কুষ্চচরিত্র 


অতএব এই পতিভাঁবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোগীদিগের পাঁপমাত্র রহিল 
না। গোগীদিগের রহিল না, কিন্ত কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষুপুরাণকার যাহা 
বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপুণ্য কি? তিনি 
আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইক্দ্রিয়পরতা। বা তজ্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি 
সর্বভৃতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোগীগণের স্বামীতেও আছেন। তাহার কর্তৃক 
পরপারাভিমধণ সম্ভবে না। 

এ কথায় আমাদের একট! আপত্তি আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্দ্রিয় 
বিশিষ্ট। যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধন্মাবলম্বী হইয়া 
কার্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন । মানবধন্মর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্ী, এবং 
তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কম্ম করিয়া 
থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব 
পুরাণকারকৃত দোবক্ষালন খাটে না। এইরূপ দৌষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। 
ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমণ্ডলমধ্যে জিতেক্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। 
যথা 

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাঁজিতা নিশাঃ স সত্যকামোইমুরতাবলাগণঃ । 
সিষেব আত্মন্তবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ববাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ 
শ্ীপ্তাগবতম্‌, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬। ্‌ 
তবে, বিষুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাটতায় এবং ভক্তিতত্বের 
পারদগ্িতায় অনেক শ্রেষ্ঠ । ভস্ত্রীজাতি, জগতের মধ্যে পতিকেই প্পরিয়বন্তু বলিয়া জানে? 
যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাহাকে পাইবার আকাক্ত্কা করিল 
_ ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি--কথাটা অতি রমণীয় | ইহাতে কত মন্ুয্ত- 
হৃদয়াভিজ্ঞতাঁর এবং ভগবস্তক্তির সৌন্দর্ধযগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। তার পর যে পতিভাবে 
তাহাকে দেখিল, সেই পাইল,__যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, এ কথাও ভক্তির 
একান্তিকতা৷ বুঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ! কিন্তু আর একটা কথায় পুরাণকার বড 
গৌলযোগের শুত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একটা! ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধ আছে। কাজে বাজেই 
সেই ইক্জিয়সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে । ভাগবতোক্ত রাস, 
বিফুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের হ্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তগস্থ 
কপন্দীর রোষানলে ভস্মীভূত, সে বুন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনজ্জীবনারথ 
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ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্ধ্য নয়; ঈশ্বর- 
প্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদ্ভস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ ইতি 
বাক্য ক্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ষুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। 
তাহার রোপিত ভগবন্তক্তিপঙ্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া রহিল-_-উপরে কেবল বিকশিত 
কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে--তলায় না, তাহারা কেবল সেই 
কুম্বমদামের মালা গাথিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্মন প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে 
নিগুঢ় ভক্তিতত্ব, জয়দেব গোম্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোংসব। এত কাল, আমাদের 
জন্মভূমি সেই মদনধম্মোৎসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র, বিশুদ্ধিতায়, সর্ধগুণময়ত্ধে জগতে অভুল্য। আমার ন্যায় অক্ষম, 
অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব 
কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি । " 


অ্টম পরিচ্ছেদ 


ব্রজগোপী--ভাগবত 
ব্রাহ্মণকন্যা 


বস্তরহরণের নিগৃঢ় তাৎপর্য আমি যেরূপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বদ্ধে একট কথা বাকি 
আছে। 
“যৎ করোধি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তত কুরুষ মদর্পণম্‌॥” 
ইতি বাক্যের অনুবন্তাী হইয়া! যে জগদীশ্বরে সর্ধন্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই 
ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোগীগণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বস্বার্পণ ক্ষমতা 
দেখাইল, এজন্য তাহারা কুষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল। আর একটি উপন্যাস রচন! 
করিয়া ভাগবতকার এই তত্ব আরও পরিষ্ৃত্ত করিয়াছেন । সে উপন্যাস এই,__ 
একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট 
আহাধ্য প্রার্থনা করিল। অদুরবন্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ক করিতেছিলেন। 
কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা 


১০৮ কৃষ্ণচরিত্র 


চাঁঞও। গোপালের! যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা! চাহিল। ব্রাহ্ষণের 
তাহাদিগকে কিছু ন! দিয়া তাঁড়াইয়া! দিল। গোপাঁলগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া 
সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমরা পুনর্ধবার যজ্ঞস্থলে গিয়া 
অস্তঃপুরবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাদিগের নিকট আমার নাম করিয়া! অন্নভিক্ষা চাও। গোপালের 
তাহাই করিল। ব্রাহ্ষণকন্তাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান 
করিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়া তাহার দর্শনে আদিল । তাহার। কৃষ্ণকে ঈশ্বর 
বলিয়! জানিয়াছিল। তাহার! কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি 
করিলেন। ব্রাহ্মণকন্থাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার ভক্ত, আমরা পিতা মাতা, ভ্রাতা, 
পুত্রাদি ত্যাগ করিয়।৷ আসিয়াছি_-তাহাঁরা আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আমরা 
আপনার পাদাগ্রে পতিত হইতেছি, আমাদিগের অন্যা গতি আঁপনি বিধান করুন|” কৃষ্ণ 
তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, “দেখ অঙ্গসঙ্গই কেবল অন্বরাগের কারণ নহে। 
তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে । আমার শ্রবণ, দর্শন, 
ধ্যান, অন্ুকীর্তনে আমাকে পাইবে-সন্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে 
ফিরিয়া যাও।” তাহার। ফিরিয়া গেল। 

এখন এই ব্রাক্ষণকন্তাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন ? কেবলমাত্র 
পিত্রাদি স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারান্্গমনার্ঘেও তাহা 
করিয়া থাকে । ভগবানে সর্বন্বার্পণ তাহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাহার! অধিকারিণী 
হন নাই । অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য তাহাদিগকে 
উপদিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবিত্রব্রাঙ্ষণকুলোদ্ুতা সাধনাভাবে 
যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী হইল। 
পূর্ববরাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার গোপকন্তাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে 
বুঝাইয়াছেন। 

এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপধ্ণধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত, হইলাম । কিন্ত 
এই রাসলীলাতত্ব বস্ত্রহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের 
কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে । 


নবম পরিচ্ছেদ 
ব্রজগোগপী--ভাগবত 


রাসলীল! 


ভাগবতের দশম স্বন্ধে ২৯৩০৩১৩১২৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়। প্রথম 
অর্থাৎ উনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পুর্নিমা রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণুবাদন করিলেন। 
পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষুপুরাণে আছে তিনি কলপদ অর্থাৎ অক্ফুটপদ গীত করিলেন। 
ভাগবতকার সেই “কল” শব্দ রাখিয়াছেন, যথা “জগৌ কলম্”। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবন্ত 
এই “কল” শব্দ হইতে কৃষ্ণমন্ত্রের বীজ “ক্লীং শব্দ নিম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি উহাকে 
কামগীত বলিয়াছেন। টীকাকারদিগের মহিমা অনন্ত! পুরাণকার ন্বয়ং এ গীতকে 
“অনঙ্গবর্ধানম্” বলিয়াছেন । 

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইল । পুরাণকার তাহাদিগের 
ত্বরা এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কালিদাঁসকৃত পুরস্ত্রীগণের 
ত্বরা এবং বিভ্রমবর্ণনা মনে পড়ে । কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে তাহ। বলা যায় না। 

গোপীগণ সমাগতা হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে 
বলিলেন, *তোমাদিগের মঙ্গল ত1? তোমাদিগের প্রিয় কাধ্য কি করিব? ব্রজের কুশল 
ত1 তোমরা কেন আসিয়াছ ?” এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, “এই 
রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল এখানে আছে, এ স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার যোগ্য স্থান 
নয়। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাঁও। তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভাতা পতি 
তোমাদিগকে না দেখিয়া তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে । বন্ধুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ 
হইও না। রাকামন্দ্রবিরঞ্জিত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তরুপল্লবশোভিত কুমুমিত বন 
দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেবা কর। বালক ও 
বংস কল কাদিতেছে, তাহাদিগকে ছুপ্ধপান করাও। অথবা আমার প্রতি স্সেহ করিয়া, 
স্েহের বশীভূতবুদ্ধি হইয়া! আসিয়। থাকিবে । সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ প্রীতি 
করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শুশ্রীধা এবং বন্ধুগণের ও 
সম্তানগণের অন্থুপোধণ ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম । পতি ছুঃশীলই হউক, ছুর্ভগই 
হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল 
কামনা করে, তাহাদিগের দ্বারা সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ত্রীদিগের ওপপত্য অস্্যা, 


১১০ .. কৃফচরিতর 
অযশস্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সব্বত্র নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অন্ুকীর্ত্নে 
মন্তাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে । অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।” 
কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সন্নিবিষ্ট ক্ষরিয়। পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিত্রত্যধর্শের 
মাহাত্যের অনভিজ্ঞতা অথবা তত্প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগোগীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় 
বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাহার অভিপ্রায় পৃর্রে বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকেও 
এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়! তাহারা ফিরিয়৷ গিয়াছিল। কিন্তু গোগীগণ ফিরিল 
নাঁ। তাহারা কাদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “এমন কথা বলিও না, তোমার 
পাদমূলে সর্বববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি । আদিপুরুষদেব যেমন মুমুক্ষুকে পরিত্যাগ করেন 
না, তেমনি আমরা ছুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি বর্ন, 
পতি অপত্য সুহ্ধৎ প্রভৃতির অন্ুবর্তী স্ত্রীলোকদিগের স্বধন্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, 
তাহা তোমাতেই বণ্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর । তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু 
এবং আত্মা। হে আত্মন্! যাহারা কুশলী, তাহারা নিত্যপ্রিয় ষে তুমি সেই তোমাতেই 
রতি ( আত্মরতি ) করিয়া থাকে | ছুঃখদীয়ক পতিস্থৃতাদির দ্বারা কি হইবে ?” ইত্যাদি। 
এই সকল বাক্যে পুরাণকার বুঝাইয়াছেন যে, গোগীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়৷ ভজন 
করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্৫থে ই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথা 
আছে, যাহা দ্বারা কৰি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্য মুগ্ধা হইয়াই, গোপীগণ 
কৃষ্ণান্ুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ 
আপনাতে ভিন্ন তাহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোগপীগণের বাক্যে 
সন্তষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করত; 
যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 


কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সন্প্ধ কিছু নাই। 
যদ্দি এ কথা প্রকৃত হইত, তাহ! হইলে আমি এ রাসলীলাঁর অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহা 
কোন রকমেই খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান 
হইতে একট! গ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি £- 
“বাহুপ্রলারপরিরস্ত-করালকোরুনীবীন্তনালভননন্মনথা গ্রপাতৈ: | 
ক্ষেল্যাবলোকহপিতৈ্রজন্ন্দরীণামুত্তস্তয়ন্‌ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥” ৪১ | 
অন্যান্ত স্থান হইতেও আরও ছুই চারিটি এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের 
বাঙ্গাল অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে। 
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তার পর কৃষ্ণনঙ্গ লাভ করিয়৷ ব্রজগোনগীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাহাঁদিগের 
সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তছুপশমনার্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলেন। এই গেল উনত্রিংশ অধ্যায়। 

ত্রিংশ অধ্যায়ে গোগীগণকৃত কৃষ্ণাম্বেষণবৃত্বাস্ত আছে। তাহা স্থুলতঃ বিষুণপুরাণের 
অনুকরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় 
সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণ- 
বিষয়ক গান করিতে করিতে তাহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস 
ছুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশি কিছু নাই। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবিভূর্ত 
হইলেন। এইখানে গোগীদিগের ইন্দিয় প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা 
উদ্ধৃত করিব। 

_ একাচিদগুলিনাগৃহ্থাৎ তন্বী তাম্থুলচর্ধিিতমূ। 
এন্কা তদজ্বিকমলং সন্তপ্তা শ্তনয়োর্ন্যধাৎ |” 

এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন 
আছে। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার 
পর ত্রয়ন্ত্িংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়া বিষুপুরাণোক্ত রাসক্রীড়ার 
যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য 
কিঞ্চিম্াত্র ইন্দরিয়সম্বদ্ধও আছে। যথা, 

কশ্থা শ্শি্নাট্যবিক্ষিপ্তকুগুলত্বিষমণ্ডিতমূ। 


গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্বান্বলচব্বিতম্‌ ॥ ১৩॥ 
ৃত্যস্তী গায়তী কাচিৎ কৃজন্পুরমেখলা। 
পার্বস্থাচ্যুতহস্তাজং শ্রাস্তাধাৎ ত্যনয়োঃ শিবম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
ক ঝা ৬ ৬৩ 
তদজ সঙ গ্রমুদাকুলেন্দরিয়াঃ কেশান্‌ ছুকৃলং কুচপন্রিকাং বা। 
নাঃ প্রতিব্যো,মলং ব্রজস্ত্িয়ো বিশ্রস্তমালাভরণাঃ কুরদ্বহ ॥ ১৮ ॥ 
এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিতেক্দ্িয়- 
স্বরূপ বণিত করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ 
শ্ররাধা 


ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে রাধা নাম কোথাও পাওয়া যায় না। 
বৈষ্ণবাঁচার্ধ্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাহারা টীকাটিগ্ননীর ভিতর 
পুনঃপুনঃ রাধা প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। 
গোগীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ধ্যার প্রমীণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাহারা পদচিহ্ন 
দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোগীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোগীদিগের ঈর্ধ্যাজনিত ভ্রমমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ আত্তহিত 
হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অস্তহিত হইলেন এমন কথা নাই এবং রাধার 
নামগন্ধও নাই । 

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, 
বিষুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ 
উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা । রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই । রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের 
মন্দির নাই বা মৃত্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাত 
করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষুপুরাণে বা ভাগবতে “রাধা” নাই, তবে এ 
“রাধা? আসিলেন কোথা হইতে ? 

রাধাকে প্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই । উইল্সন্‌ সাহেব বলেন যে, ইহা 
পুরাণগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার 
ভট্টাচাধ্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষণ্ঠী মনসারও কথা আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া 
যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছি। 
যাহা এখন আছে, তাহাতে এক নূতন দেবতত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ববাবধ 
প্রসিদ্ধ যে কৃষ্ণ বিষুর অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দূরে থাকুক 
কৃষ্ণই বিষুকে স্থাষ্টি করিয়াছেন। বিষণ থাকেন বৈকুঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাম" 
মণ্ডলে_বৈকৃ্ তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষুকে নহে, বর্ষা, রু্র, লক, দূর্গ 
প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে স্থষ্টি করিয়াছেন। ইহার বাসস্থান গোলোকধামে। 
বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোগীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। 
সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাদিনী দেবীই রাধা । রাধার আগে রাসমও্গ) 
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রাঁসমগুলে ইনি রাঁধাকে স্থষ্টি করেন। রাসের রা এবং ধা ধাতুর ধা, ইহাতে রাধা নাম 
নিপন্ন করিয়াছেন।* সেই গোপগোপীর বাসস্থান রাধাধিষ্টিত গোলোকধাম পূর্র্বকবিদিগের 
বপ্লিত বুন্দাবনের বজনীষ নকল । এখনকার কৃষ্ণযাত্রায় যেমন চন্দ্রাবলী নামে রাধার 
প্রতিযোগিনী গোগী আছে, গোলোকধামেও সেইরূপ বিরজ। নামী রাধার প্রতিযোগিনী 
গোগী ছিল। মানভঞ্জন যাত্রায় যেমন যাত্রাওয়ালার৷ কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া যায়, 
ইনিও তেমনি কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজার কুঞ্জে লইয়। গিয়াছেন। তাহাতে যাত্রার 
রাধিকার যেমন ঈর্ধ্যা ও কোপ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবৈবর্তের রাধিকারও সেইরূপ ঈর্ধ্য ও কোপ. 
উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে আর একটা মহা! গোলযোগ ঘটিয়া যায়। রাধিকা কৃষ্ণকে 
বিরজার মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চড়িয়া বিরজার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে 
বিরঙজার দ্বারবান্‌ ছিলেন শ্রীদাম] বা শ্রীদাম। শ্রীদামা রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল না। এ 
দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলিয়া জল হইয়। নদীরূপ ধারণ করিলেন ।” শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে 
দুঃখিত হইয়া তাহাকে পুনজাঁবন এবং পূর্ব রূপ প্রদান করিলেন। বিরজ! গোলোকনাথের 
সহিত অবিরত আনন্দান্ুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল। কিন্ত 
পুত্রগণ আনন্দানুভবের বিদ্ব, এ জঙ্য মাত৷ তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাহারা সাত 
সমুদ্র হইয়া রহিলেন। এ দিকে রাধা, কৃষ্ণবিরজ-বৃত্তাস্ত জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক 
ভৎসনা করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস কর। এ 
দিকে কৃষ্ণকিস্কর শ্রীদামা রাধার এই ছুব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকেও ভৎসনা 
করিলেন। শুনিয়া রাধা! শ্রীদামাকে তিরস্কার করিয়। শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুর হইয়া! 
জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়া 
রায়াণপত্বী (যাত্রার আয়ান ঘোষ ) এবং কলঙ্কিনী হইয়া খ্যাত হইবে। 

শেষ ছুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়। কাদিয়। পড়িলেন। শ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর 
দিয়া বলিলেন যে, তুমি অস্ুরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে 





* রাসে সতভূয় গোলোকে, সা দধাব হরে; পুরঃ। 
তেন রাধ! সমাধ্যাতা পুরাবিস্তিথিজোত্বম । 
ব্রঙ্গধণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ | 
কিন্ত আবার গ্বানাস্তরে,_ 
ক % *%  রাকারে! দানবাচকঃ। 
ধা নির্ব্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকীর্তিতা ॥ 
শ্রীকৃকজন্মখণ্চে ২৩ অধ্যায়ঃ | 


১১৪ কষ্চচরিক্্র 


না। শেষে শঙ্করশূলম্পর্শে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্বীসিত করিয়া বলিলেন, 'তুমি 
যাও; আমিও যাইতেছি। শেষ পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া 
অবতীর্ণ হইলেন। 

এ সকল কথা নৃতন হইলেও, এবং সর্ববশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে । জয়দেবাদি বাঙ্গালী 
বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা! মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্তে। 
তবে ব্রহ্মবৈবর্তকারকথিত একটা বড় মূল কথ বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই) 
অন্ততঃ সেট। বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্মে তাঁদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই-_রাধিক রায়াণপত্বী বলিযা 
পরিচিতা, কিন্তু ব্রক্মবৈবর্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্বী। 
সেই বিবাহবৃত্তাস্তট। সবিস্তারে বলিতেছি, বলিবার আগে গীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাটা 
পাঠকের স্মরণ করিয়। দিই । 

“মেতৈর্মেছ্রমন্থরং বনভুবঃ শ্তামান্তমালক্রমৈ- 
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং গ্রাপয়। 
ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়ো: প্রত্যধবকুপ্তদ্রমং 
রাধামাধবয়োর্জয়স্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥” 


অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে স্িপ্ধ হইয়াছে, তমাল ভ্রম সকলে বনভূমি 
অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, 
পথিস্থ কুপ্জদ্রমাভিমুখে চলিত রাঁধামাধবের যমুনাকুলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক। 

এ কথার অর্থ কি? টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে 
পারেন না। এক জন অনুবাদকার বলিয়াছেন, “গীতগোবিন্দের প্রথম গ্লোকটি কিছু 
অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্‌ অবস্থা মনে করিয়। লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যাঁয় না। 
টাকাকারের মত ইহা! রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, 
কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে ।” বন্তৃতঃ ইহা রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব 
গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত-লিখিত এই বিবাহের সুচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা 
করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রহ্ষবৈবর্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তবে 
বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপান্ুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বংনর আগে পৃথিবীতে আসিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, রাধিকা কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তিনি যখন 
যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু । 


দ্বিতীয় খণ্ড ; দশম পরিচ্ছেদ ; শ্রীরাধা ১১৫ 


“একদা কৃষ্সহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ। 
তক্রোপবনভাণ্তীরে চারয়ামান গোকুলম্‌ ॥ ১॥ 
সরঃন্থম্বাুতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তং পপৌ। 

উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২ ॥ 
এতস্সিন্স্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ। 

চকার মায়য়াকম্মান্মেধাচ্ছন্ঈং নভো মুনে ॥ ৩ ॥ 
মেঘাবৃতং নভো! দৃষ্ট 1 শ্যামলং কাননাস্তরম্‌। 
ঝঞ্ধাবাতং মেঘশব্বং বজশবঞ দারুণম্‌ ॥ ৪ ॥ 
বুহিধারামতিস্থুলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্‌। 
দৃষ্টেবং পতিতস্ন্ধান্‌ নন্দো ভয়মবাপ হ॥ ৫ ॥ 
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং গ্রতি। 
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকন্য কিম্‌॥ ৬॥ - 
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা । 
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কঠং দধার সঃ | ৭ 
এতক্সিক্স্তরে রাধা! জগাম কুষ্ণসন্গিধিমূ।”* 


্্ষবৈবর্তপুরাণম্‌, শ্রুকৃষ্ণজন্মথণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ | 


অর্থ। “একদ। কৃষ্ণমহিত নন্দ বুন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাঁকার ভাণ্ীরবনে 
গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাহুজল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান 
করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়! বটমূলে বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে 
শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকম্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; বঝঞ্ধাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজ্শব্দ, অতিস্থুল বৃষ্টিধারা, 
এবং বুক্ষসকল কম্পমাঁন হইয়৷ পতিতস্বন্ধ হইতেছে, দেখিয়। নন্দ ভয় পাইলেন। “গোবৎস 
ছাড়িয়া কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই তবে এই বালকেরই বা কি 
হইবে, নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, শ্রীহরি তখন কাদিতে লাগিলেন; মায়াভয়ে ভীতিযুক্ত 
হইয়া বাপের ক ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষের নিকট আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন।” 


রাধার অপূর্ব লাবণ্য দেখিয়া নন্দ বিশ্মিত হইলেন, তিনি রাঁধাকে বলিলেন, “আমি 
গর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নিগুণ অচ্যুত 
মহাবিষুব; তথাপি আমি মানব, বিষুতমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার 


১১৬ কৃষ্ণচরিত্র 


প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও; যাও। পশ্চাৎ মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত 
আমাকে দিও ।” 

এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্খসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্চকে কোলে করিয়া 
লইয়া গেলেন। দূরে গেলে রাধা রাসমগ্ুল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভুঁমি 
সষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হইলে কিশোরযুত্তি ধারণ করিলেন। তিনি রাঁধাকে 
বলিলেন, “যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহ? স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব” 
তাহারা এরপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রক্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্তরতি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্তাকর্ত! হইয়া, যথাবিহিত 
বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। তাহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বন্ধ 
করিয়। তিনি অন্তহিত হইলেন। রায়াঁণের সঙ্গে রাধিকার যথাঁশীস্র বিবাহ হইয়াছিল কি 
না, যদি হইয়া থাকে তবে পূর্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাইলাম 
না। রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহারবর্ণন। বলা বানুল্য যে, ব্রহ্মবৈবর্তের রাসলীলাও 
এরূপ । 

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নৃতন বৈষ্ণবধর্মম সব 
করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিষণ বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। 
রাধাই এই নৃতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্্রন্বরপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন 
বৈষ্ণবধন্মাবলম্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টাস্তানুসরণে 
বিগ্ভাপতি চণ্ডতীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম 
অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতম্থদেব কাস্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। 
বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল খধি, সকল পুরাঁণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তকারই 
বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, 
এই নৃতন ধর্মের তাৎপর্ধ্য কি এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল । 

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশান্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রীধান্ণ 
সচরাচর ব্বীকৃত হয় । কিন্তু ছয়টির মধ্যে ছুইটিরই প্রাধান্য বেশী- বেদান্তের ও সাধ্যের। 
সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ত্রন্মসত্রে বেদাস্তদর্শনের স্থষ্টি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুত: 
বেদাস্তদর্শনের আদি ক্রন্ধস্ত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদ্কেও বেদাস্ত বলে। উপনিষদ 
্রহ্মতব, সংক্ষেপত: ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি 
এক ছিলেন, দি্ক্ষাপ্রযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা৷ সেই পরমাগ্ধার 


ঘিতীয় খণ্ড ঃ দশম পরিচ্ছেদ; প্রীরাধা ১১৭ 


অংশ; ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাত্বতা প্রাপ্ত; এবং সেই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই 
আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ । 

প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্ম্নের ভিত্তি এই বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নিন্মিত। বিষুর এবং 
বিষ্ুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদাস্তিক ঈশ্বর । বিষ্ুণপুরাণে এবং ভাগবতে এবং তাদৃশ অন্যান্য 
গ্রন্থে যে সকল বিষুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণপে অদ্বৈত- 
বাদাত্বক। কিন্ত এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্ধের ভীম্মকৃত কৃষ্ণস্তোত্র । 


কিন্তু অছ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে 
শঙ্করাচার্ধ্য, রামানুজাচাধ্য, মধ্বাচার্য্য এবং বল্পভাচার্ধ্য এই চারি জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়! অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশুদ্ধাদ্ৈতবাদ__এই 
চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্ত প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে 
ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ছুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগৎ, তত্টিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর 
এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নহেন, কিন্ত ঈশ্বরে জগৎ আছে-__শুত্রে 
মণিগণা ইব।” ঈশ্বরও জাগতিক সর্ধপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন 
বৈষণবধন্মন এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে। 

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশান্ত্র সাঙ্খয। কপিলের সাঙ্খ ঈশ্বরই স্বীকার করে না। 
কিন্তু পরবর্তী সাঙ্ঘের! ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাখ্যযের স্থুলকথা এই, জড়জগৎ বা 
জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথকৃ। পরমাত্বা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে 
সঙ্গশৃন্য ; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ 
এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইহার! 'প্রকৃতি' নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্ব্স্থষ্টিকারিণী, 
সর্ববসঞ্চারিণী, সর্ববসধ্ালিনী, এবং সর্ববসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ব হইতে প্রকৃতি- 
প্রধান তান্ত্রিকধর্মের উৎপত্তি। এই তান্ত্রিকধর্মে, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরপ্জন হইয়াছিল। 
যাহারা বৈষ্ণবদ্গের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট, তাহার। তাস্ত্রিকধর্ম্ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। 
সেই তান্ত্িকধর্মের দারাংশ এই বৈষ্ণবধর্মে সংলগ্ন করিয়। বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনরুজ্জ্রল করিবার 
জন্য ব্রহ্মবৈবর্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্মন প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণরধর্শের 
পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাহার স্থষ্টা রাধা সেই সাথ্থযদিগের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়। । যদিও 
রন্ষবৈবর্ত পুরাণের ্রহ্ষধণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে স্থষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে 


১১৮ কষ্ণচরিত্র 
স্থপতি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্জজন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃপুন: 
মূলপ্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন । যথা 
“মমার্ধীংশস্বরূপা ত্বং মূলগ্রকৃতিরীশ্বরী ॥” 
শ্রীকষ্চজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ, ৬৭ শ্লোক? । 
পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির ব! কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহা পুরাণকাঁর এইরূপে 
বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি। 


"যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োঞ্বিম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 

যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্রৌ দাহিকা সতি। 

যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং তয়ি সম্ততম্‌ ॥ ৫৮ ॥ 

বিনা মুদা ঘটং কর্তং বিনা স্বর্ণেন কুগুলমূ। 

কুলালঃ ম্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন ॥ ৫৯ | 

তথা ত্বয়া বিনা স্থ্টিং ন চ কর্ত,মহং ক্ষমঃ। 

সৃষ্টেরাধারভূতা৷ ত্বং বীজরূপোইহ্মচ্যুতঃ ॥ ৬০ ॥ 

সং ০ ্ং ০ 

কৃষ্ণং বদস্তি মাং লোকান্বয়ৈব রহিতং যদ]। 

শ্রীকষ্ণঞচ তদা তে হি তযসৈব সহিতং পরম্‌ ॥ ৬২॥ 

ত্ঞ্চ শ্ীত্ব সম্পত্তিস্তমাধারম্বরূপিণী | 

সর্বশক্তিম্বরূপাসি সর্বেষাঞ্চ মমাপি চ ॥ ৬৩ ॥ 

্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্য়ঃ| 

তঞ্চ সর্ববন্বূপাসি সর্বরূপোইহমক্ষরে ॥ ৬৪ ॥ 

যদা তেজ:ম্বরূপোহহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা। 

ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী ॥ ৬৫ ॥ 

সর্ধববীজন্বরূপোহহং ষদা যোগেন স্ন্দরি | 

ত্্চ শক্তিন্বরূপাসি সর্বস্ত্রীরপধারিণী ॥ ৬৬ ॥% 

শ্রীকষ্ণজন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ঃ | 
“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। 

ছুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে 
সর্বদাই আছি। কুস্তকার বিনা মৃত্তিকীয় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুগর 
গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত স্থপ্টি করিতে পারি না। তুমি স্মষটি 
 আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূগী। আমি যখন তোম| ব্যতীত থাকি, তখন লোকে 


আমাকে “কৃষ্ণ বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি 
আধারম্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্বশক্িম্বদপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী,আমি 
পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্ধস্বরূপা, আমি 
মর্ধবূপ। আমি বখন তেজংম্বরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, 
তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগের দ্বারা সর্ধ্ববীজন্বরূপ হই, 
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তখন তুমি শক্তিম্বরূপা৷ সর্ববস্ত্রীরপধারিণী হও ।” 


পুনশ্চ, 


১৫ 


যথাহঞ্চ তথ! ত্বঞ্চ যথা ধাবলাছুগ্ধয়োঃ | 

ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৫৬ ॥ 
ক ক ঞ ক 

ত্বৎকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্বযোধিতঃ। 

যা ষোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্‌ সোহহমেৰ চ ॥ ৬৮ ॥ 

অহঞ্চ কলয়৷ বহিত্্ং স্বাহ দাহিকা৷ প্রিয়া । 

ত্বয়্া সহ সমর্থোহহং নালং দগ্ধ, ত্বাং বিনা ॥ ৬৯ ॥ 

অহং দীপ্তিমতাং স্থয্যঃ কলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা। 

সঙ্গত ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্‌ ॥ ৭ ॥ 

অহঞ্চ কলয়া চন্রত্ব্চ শোভা চ রোহিণী। 

মনোহরন্তবয়া সার্ধং ত্বাং বিনা চ নহ্থন্দরি ॥ ৭১।॥ 

অহমিজ্শ্চ কলয়া হ্বগলন্ত্ৰীশ্চ ত্বং সতি। 

বয়! সার্ধং দেবরাজো হতশ্রশ্চ তমা বিনা ॥ ৭২ ॥ 

অহং ধর্ম্মশ্চ কলয়া স্বপ্চ মৃদ্ঠিশ্চ ধশ্মিণী। 

নাহং শক্তো ধন্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্মক্রিয়াং বিনা ॥ ৭৩। 

অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্ব্ স্বাংশেন দক্ষিণা । 

্বয়া সার্দঞ্চ ফলদোইপ্যসমর্থন্বয়া বিনা ॥ ৭৪ | 

কলয়া পিতৃলোকোহ্হং স্বাংশেন স্ব স্বধা সতি। 

স্বয়ালং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫ ॥ 

ত্বঞ্চ সম্পংন্রূপাহমীশ্বরস্চ ত্বয়া সহ। 

লক্্মীযুক্তত্বয়া লক্্যা নিশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা ॥ ৭৬॥ 

অহং পুমাংক্ষং গ্ররুতির্ন শষ্টাহং দ্যা বিন] । 

ঘথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত ং ম্বদা বিনা ॥ ৭৭॥ 


১২৬ কষ্ণচচরিত্র 


অহ্‌ং শেষশ্চ কলয়া শ্বাংশেন ত্বং বন্ুন্ধরা | 

বাং শশ্তরত্বাধারাঞ্চ বিভশ্মি মৃদ্ধি, সুন্দরি | +৮॥ 

ত্ব্চ শান্তিশ্চ কাস্তিশ্চ মৃত্তিমৃন্তিঘতী সতি। 

তুষ্টিঃ পু: ক্ষমা লজ্জা ক্ষৃতৃষ্ণা চ পরা দয়া ॥ ৭৯ ॥ 

নিদ্রা শুদ্ধ! চ তন্দ্রা চ মৃদচ্ছা চ সম্ততিঃ ক্রিয়া । 

মুক্তিবূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখন্পিণী ॥ ৮০ ॥ 

মমাধারা সদ! ত্ব্চ তবাত্মাহং পরম্পরমূ। 

যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রক্কৃতিপূরুষৌ । 

ন হি স্থাির্ভবেদেবি ছয়োরেকতরং বিনা ॥ ৮১ | 
শ্রীকষধজন্মথণ্ডে, ৬৭ অধ্যায়ঃ | * 


“যেমন ছুপ্ধী ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি সেইখানে তুমি। তোমাতে 
আমাতে কখনও ভেদ হইবে না ইহা নিশ্চিত । এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের 
অংশকলা ; যাহাই স্ত্রী তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ তাহাই আমি। কলা দ্বার আমি 
বহ্ছি, তুমি প্রিয় দাহিকা স্বাহা; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি 
না থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমান্দিগের মধ্যে স্ুধ্য, তুমি কলাংশে প্রভা ; তুমি সঙ্গে 
থাকিলে আমি দীপ্তিমান্‌ হই, তুমি না থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আমি তন্ত্র, তুমি 
শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর? হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে 
নই। হেসতি! আমি কলা দ্বার! ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষমী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি 
দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম, তুমি ধন্মিণী মৃত্তি। ধর্ম- 
ক্রিয়ার স্বরূপ তুমি ব্যতীত আমি ধর্মকার্য্যে ক্ষমবান্‌ হই না। কল] দ্বারা আমি যঞ্ঞ, 
তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে 
তাহাতে অসমর্থ। কলা দ্বার আমি পিতৃলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধা। 
তোম! ব্যতীত পিগুদান বৃথা । তুমি সম্পংস্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রত; 
তুমি লক্ষী, তোমার সহিত আমি লক্ষমীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃগ্ীক। আমি পুরুষ, তুমি 
প্রকৃতি; তোমা ব্যতীত আমি ত্রষ্টা নহি; মৃত্তিকা ব্যতীত কুস্তকার যেমন ঘট করিতে 
পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই স্থষ্টি করিতে পারি না। আমি কল! দ্বারা শেষ, 
তুমি আপনার অংশে বসুন্ধরা; হে সুন্দরি! শস্তরত্বাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে 
বহন করি। হে সতি! তুমি শান্তি, কাস্তি, মৃত্তি, মৃত্বিমতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, হত 


ঞ ব্বাসী কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্জত কর! গেল। মুলে কিছু গোলযোগ আছে বোধ হুয়। 
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এবং তুমি পরা দয়া, শুদ্ধ! নিদ্রা, তন্দ্রা, মৃচ্ছা, সন্ভূতি, ক্রিয়া, মৃত্তিরপা, ভক্তিরূপা, এবং 
জীবের ছুঃখরূপিণী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা; যেখানে তুমি 
সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি | ছুইএর একের অভাবে স্থষ্টি হয় না ।” 


এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহ। পাই, তাহা 
ঠিক সাঙ্ঘ্যের প্রকৃতিবাদ নহে। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি তত্ত্রে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল । 
প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে গ্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির 
সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ সাঙ্খ্যপ্রবচনকার ক্ষাটিকপাত্রে জবাপুষ্পের ছায়ার উপম! দ্বারা 
বুঝাইয়াছেন। ক্ফাটিকপাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ; তবে পুষ্পের 
ছায়া ক্ষাটিকে পড়ে, এই পর্য্স্ত ঘনিষ্ঠতা । কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, 
আত্মাই শক্তির আধার। যেমন আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, 
তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল তস্ট্রেই আছে, এমত 
নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাঙ্খ্যের প্রকৃতিকে বৈষ্ণবী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। 
বুঝাইবার জম্ত বিষুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 


“নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্যোঃ শ্রীরনপায়িনী। 

যথা সর্বগতো বিষুম্তটৈবেয়ং ছ্বিজোত্ব্ব। ॥ ১৫ ॥ 
অর্থে বিষু্রিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ | 

বোধো বিঞুরিয়ং বুদ্ধিধব্মবোহসৌ সৎক্রিয়া ত্বিয়ম্‌ ॥ ১৬॥ 
অষ্টা বিষুরিয়ং স্থষটিঃ শ্রীভূ্মিভূধিরো! হরিঃ | 

সম্তোষো ভগবান্‌ লক্্মীস্তিমৈত্রেয় ! শাশ্বতী ॥ ১৭ ॥ 
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্‌ কামো যজ্সোইসৌ দক্ষিণা তু সা। 
আত্যান্থতিরসৌ দেবী পুরোভাশো! জনার্দন: ॥ ১৮॥ 
পত্বীশালা মূনে ! লক্ষী: গ্রাথংশো মধুসথদন: | 
চিতিলক্ষীর্থরিযুপি ইখা শ্রর্তগবান্‌ কুশঃ ॥ ১৯। 
সামস্বরূপো! ভগবান্‌ উদ্গীতিঃ কমলালয়া। 

স্বাহা লক্ষীর্জগন্াথো বাস্থদেবো হতাশনঃ ॥ ২৪। 
শঙ্কর! ভগবান্‌ শৌরিভূর্তিগোররী হিজোত্বম। 
মৈত্রেয়! কেশব; ূর্ধ্যন্তৎপ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥ 
বিষ: পিতৃগণ: পদ্মা শ্বধা শাশ্বততুষ্টিদা। 

স্টৌঃ শ্রী: সর্বাত্বকো বিষুরবকাশোহতিবিস্তরঃ ॥ ২২ ॥ 


১২২ কৃষ্ণচরিত্র 


শশাস্কঃ শ্রীধরঃ কাস্তিঃ শ্ীন্তশ্তৈবানপায়িনী। 

ধৃতিলক্্বীর্জগচেষ্টা বাযুঃ সর্বজগো হরিঃ ॥ ২৩ ॥ 

জলধি্িক্প! গোবিন্দস্তছ্থেলা শ্রর্মহামতে ! | 

লক্ষমীস্বরূপমিজ্জ্রাণী দেবেজ্জো! মধুসৃদনঃ ॥ ২৪ | 

ষমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্‌ ধূমোর্ণা কমলালয়া। 

ধছি; শ্রীং শ্রীধরো দেব: স্বয়মেব ধনেশ্বরং ॥ ২৫ ॥ 

গৌরী লক্্মর্মহাভাগ! কেশবে বরুণ: স্বযমূ। 

শ্ীর্দেবসেনা বিপ্রেন্্র! দেবসেনাপতির্রিঃ ॥ ২৬। 

অবষ্টস্ভো গদাপাণিঃ শক্কিলক্্মী্থিজোতম !। 

কাষ্ঠা লক্মীনিমেষোহসৌ মুহূর্তোইসৌ কলা তু সা। 

জ্যোৎন্সা লক্্ীঃ প্রদীপোহসৌ সর্বঃ সর্ধেশ্বরো হরিঃ ॥ ২৭ | 

লতাভৃতা জগন্মাতা শ্রীবিষুঃ্র মসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ 

বিভাবরী শ্রার্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ | 

বরপ্রদে! বরো বিষুবর্বধৃঃ পদ্মবনালয়! ॥ ২৯ ॥ 

নদস্বরূপো! ভগবান্‌ শ্রীর্নদীরূপসংস্থিতিঃ | 

ধ্বজশ্চ পুগুরীকাক্ষঃ পতাক1 কমলালয়া ॥ ৩০ ॥ 

তৃষ্ণা লক্ষমীজ্জগংস্বামী লোভো নারায়ণ: পরঃ। 

রতিরাগৌ চ ধর্শজ্ঞ! লঙক্ষমীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥ 

কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে | 

দেবতিয্যঙ্মস্তাদৌ পুংনায্ি ভগবান্‌ হরিঃ। 

স্বীনা়ি লক্ষমীর্মৈত্রেয! নানয়োবিদ্যতে পরম্‌ ॥ ৩২।% 
শ্রবিষুপুরাণে প্রথমেহংশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ | 


“বিষুর শ্রী সেই জগম্সাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম! বিষুঃ সর্ববগত, 
ইনিও সেইরূপ । ইনি বাক্য, বিষণ অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষুব বোধ; 
ইনি ধর্ম, ইনি সংক্রিয়া; বিষু অষ্টা, ইনি স্থ্টি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর ; ভগবান্‌ সম্তোষ 
হে মৈত্রেয়! লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্‌ কাম; তিনি যজ্, ইনি দক্ষিণা; 
জনার্দন পুরোডাশ্‌, দেবী আগ্ানুতি; হে মুনে। লক্ষ্মী পত্বীশালা, মধুসথদন প্রাথংশ। 
হরি যুপ, লক্ষ্মী চিতি; ভগবান্‌ কুশ, প্রী ইধ্যা; ভগবান্‌ সাম, কমলালয়! উদগীতি; লক্ী 
স্বাহা, জগন্নাথ বান্থুদেব অগ্নি; ভগবান্‌ শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্বম ! লক্ষ্মী গৌরী; হে 
মৈত্রেয়! কেশব সূর্য, কমলালয়া তাহার প্রভা; বিষ পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টিদা স্বধা; 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ ; শ্রীরাধ ১২৩ 


রী স্বর্গ সর্বাত্মক বিষুণ অতিবিষ্তৃত আকাশম্বরূপ ; শ্রীধর চক্র, শ্রী তাহার অক্ষয় কাস্তি; 
লক্ষ্মী জগচ্চেষ্ট৷ ধূতি, বিষণ সর্ববত্রগ বায়ু; হে ছ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে! শ্রী 
তীহার বেল; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণীস্বরূপা, মধুস্দন দেবেন্দ্র; চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া 
ধূমোর্ণা; শ্রী খদ্ধি, শ্রীধর স্বয়ং দেব ধনেশ্বর ; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগ! লক্ষ্মী গৌরী; 
হে বিপ্রেন্্র! শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি ; গদাঁধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী 
শক্তি; লক্ষ্মী কাষ্ঠা, ইনি নিমেষ; ইনি মুহূর্ত, তিনি কলা; লক্ষ্মী আলোক, সর্বেশ্বর হরি 
সর্বপ্রদীপ; জগন্মাতা শ্রী লতাতৃতা, বিষু ক্রমরূপে সংস্থিত; শ্রী বিভাবরী, দেবচক্রগদাধর 
দিবস; বিষণ বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া বধূ; ভগবান্‌ নদ স্বরূগী, শ্রী নদীরূপা; পুণুরীকাক্ষ 
ধ্বজ, কমলালয়! পতাক। ; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগংস্বামী নারায়ণ পরম লোভ ; হে ধর্মমজ্ঞ |! লক্ষ্মী 
রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তির্য্যক্‌ 
মনুয্যাদিতে পুংনামবিশিষ্ট হরি, এবং আ্্ীনামবিশিষ্টা লক্ষ্মী । হে মৈত্রেয়! এই ছুই ভিন্ন 
আর কিছুই নাই ।” 
বেদাস্তের যাহা মায়াবাদ, সাঙ্্যে তাহ। প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ। 
এই কয়টি শ্লৌকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হইল। বোধ হয়, ইহাই স্মরণ রাখিয়া 
্রহ্ষবৈবর্তকার লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ) 
এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ । বিষুপুরাণকথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ । পাঠক 
দেখিবেন, বিষ্ুপুরাণে যাহ! শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্তে রাধ৷ সম্বন্ধে ঠিক তাহাই 
কথিত হইয়াছে। রাঁধ! সেই শ্ী। পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, *শ্রীরাধ! ৷” 
রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পািত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্কৃত্তি, এবং শক্তিরই 
বিকাশ উভয়ের বিহার । 
যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত 'রাধাতত্ব' কি, তাহা বোধ 

করি এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রম্ষবৈবর্ত পুরাণে 'রাধাতত্ 
ছিল কি? বোধ হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি 
অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে । তাহার ছুইটি পূর্ব্বে ফুটুনোটে উদ্ধত করিয়াছি, আর 
একটি উদ্ধত করিতেছি $-- 

“রেফো! হি কোটিজন্মাঘং কর্মভোগং শুভাশুভম্‌। 

আকারে গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুত্হজেৎ ॥ ১*৬॥ 

ধকার আয়ুযষো হানিমাকারে! ভববন্ধনমূ। 

শ্রবণম্মরপোক্তিভ্যঃ প্রণশ্তাতি ন সংশয়; ॥ ১*৭। 


১২৪ কষ্ণচরিত্র 


রাকারো নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাস্থুজে । 
সর্কেপ্সিতং সদানন্বং সর্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরমূ ॥ ১০৮। 
ধকার: সহবাসঞ্চ তত্ত,ল্যকালমেব চ। 

দাতি সাষ্টিং সারপ্যং তত্বজ্ঞানং হরে: সমম্‌ ॥ ১০৯ ॥৮ 


্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্‌, শ্রীকষজন্মখণ্ডে ১৩ অঃ। 


ইহার একটিও রাধ। শবের প্রকৃত বুযুৎপত্তি নয়। রাধ. ধাতু আরাধনার্থে, পৃজার্থে। 
যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা । বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে এ ব্যুৎপন্তি 
কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপন্তি গোপন করিয়া কতকগুলা 
অবৈয়াকরণিক কল কৌশলের দ্বার! ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন, এবং ভ্রাস্তির প্রতি- 
পোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন, ঞ তিনি কখনও “রাধা শবের 
স্ট্টিকাঁরক নহেন। যিনি রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অন্ুযায়িক হইয়া রাধারূপক রচনা 
করেন নাই, তিনি কখনও রাধার স্থষ্টিকর্তী নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম 
্রন্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম স্থষ্টি। এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী 
ছিলেন, সন্দেহ নাই । 

রাধা শবের আর একটি অর্থ আছে-_বিশাখানক্ষত্রের ৭ একটি নাম রাধা। 
কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র। পূর্বে কৃত্তিকা হইতে বসর গণনা হইত। 
কত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের 
মধ্যবন্তিনী হউন বা না! হউন, রাধা রাঁশিমণ্ডলের বা রাশমগ্ডলের মধ্যবর্তী বটেন। এই 
'রাশমগুলমধ্যবর্তিনী' রাধার সঙ্গে 'রাসমগ্ডলের রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা 
আসল ব্রহ্মবৈবর্তের অভাবে স্থির করা অসাধ্য । 


০০৬০০০৫2222 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 
বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্ধি 

ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্বীয় আর কয়েকটা! কথা আছে। 

১ম, নন্দ এক দিন স্নান করিতে যমুনায় নামিলে, বরণের অনুচর আসিয়। তাহাকে 
ধরিয়া লইয়া! বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় 
নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে উদ্ধত করিয়াছিলেন। 

২য়, একটা সাপ আসিয়া এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে 
নন্দকে মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পট বিগ্াধর। কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তি 
প্রাপ্ত হইয়! স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। 

৩য়, শঙ্খচুড় নামে একটা অস্থুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। 
কৃষ্ণ বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্খচুড়কে বধ 
করেন। ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণে শঙ্খচূড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বে 
বলিয়াছি। 

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত 
অরিষ্টান্থর ও কেশী অসুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে 
শিশুপালকৃত কষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গ আছে। অরিষ্ট বৃষরূণী এবং কেশী অশ্বরূগী। 
শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন। 

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়! উড়াইয়৷ দিলে 
অরিষ্টবধঘ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধ- 
ৃ্বান্ত অথব্বসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ককেশী বলা হইয়াছে। 
কষণকেশী অর্থে যার কাল চুল। খখেদসংহিতাতেও একটি কেশিুক্ত আছে, (দশম মণ্ডল, 
১৩৬ সুক্ত)। এই কেশী দেব কে, তাহা! অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম খক্‌ হইতে 
এমন বুঝ! যায় যে, হয়ত মুনিই কেশী-দেবতা। মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। এ 
ছই থকে মুনিগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে। 1101: সাহেবও সেইরূপ বুবিযছেন। 
কিন্ত প্রথম ঝকে, অন্যপ্রকার বুঝান হইয়াছে। প্রথম খক্‌ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা 
অহ্বাদ করিয়াছেন £-_ 


১২৬ কষণচরিত্র 


“কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনি ভূলোক ও দ্যুলোককে ধারণ করেন। 
সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন । এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।” 

তাহা৷ হইলে, জগদ্যপ্ক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি 
তাহাই কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনবর্তা, অর্থাং কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত 
করিয়াছিলেন। 

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্ি। এক্ষণে আলোচ্য যে আমরা ইহার তিতর 
পাইলাম কি? এতিহাসিক কথা কিছুই পাইলাম না! বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক 
কথ৷ অতিপ্রক্ৃত উপন্তাসে পরিপূর্ণ । তাহার ভিতর এঁতিহাসিক তত্ব অতি ছুর্লভ। আমর! 
প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে--চৌরবাঁদ এবং পরদারবাদ 
_সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমর! এত সবিস্তারে 
ব্রজলীলার সমীলোচনা! করিয়াছি । এঁতিহাসিক তব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু 
এই,__অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বন্থুদেব আপন পত্বী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও 
কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত 
করেন। তিনি শৈশবে বূপলাবণ্যে এবং শিশ্ুম্ুলভ গুণসকলে সর্ববজনের প্রিয় 
হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বুন্দাবনের অনিষ্টকারী 
পণ্ড প্রভৃতি হনন করিয়া গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্বজন 
এবং সর্ব্বজীবে কারুণ্যপরিপূর্২-সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং 
গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি ন্েহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন 
এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্বও তাহার হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু এঁতিহাসিক তত্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়া 
বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়। 


তৃতীয় খও 


মখুরাদ্বারকা 


যস্তনোতি সতাং সেতুমুতেনামৃতযোনিন! । 
ধশ্বার্থব্যবহারাঙ্গৈত্তশ্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্ববণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


১৬ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


কংসবধ 


এদ্রিকে কংসের নিকট সংবাদ পঁহুছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় 
বলশালী হইয়াছেন। পুতনা হইতে অরিষ্ট পর্য্যন্ত কংসানুচর সকলকে নিহত করিয়াছেন। 
দেবধষি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বন্থদেবের পুত্র । দেবকীর অষ্টমগর্ভজা 
বলিয়া যে কন্তাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, মে নন্দ-যশোদার কন্যা । বস্থুদেব সন্তান 
পরিবন্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কংস ভীত ও 
রুদ্ধ হইয়া বস্থদেবকে তিরস্কৃত করিলেন, এবং তাহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম- 
কৃষ্ণকে আনিবার জন্ত অক্রনামা এক জন যাদবপ্রধানকে বুন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। 
এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্‌ মল্লপদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের 
অভিপ্রায়ে ধনুশ্মখ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষ্ণ অক্রুর কর্তৃক তথায় 
আনীত হইয়। * রঙ্গভূমিতে প্রবেশপুর্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াগীড়কে ও 
লব্বপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাণুর ও যুষ্টিককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় 
নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বন্থুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়া কৃণ- 
বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জঙ্য 
অন্যান্ত যাঁদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লক্ষপ্রদান-পৃর্বক তছুপরি আরোহণ 
করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গতূমে নিপাতিত 
ও তাহাকে নিহত করিলেন। পরে বস্থদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দনা 
করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজ! হইলেন ন1। 





২টি) শী টিসি ত১৯ আপাত ও সি 





* পথিমধ্যে কুম্জা-ঘটিত ব্যাপারট| আছে। বিঝুপুরাণে নিন্দনীয় ক! কিছু নাই। কুক! আপনাকে হুন্দরী হইতে দেখিয়া) 
₹কে নিজ মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্থির । বিষুপুরাণে এই পধ্যপ্ত। কৃষের এ ব্যবহার মানবোচিত 
$ ।আনোচিত। কিন্তু ভাগবতকার ও ব্রহ্ষবৈবর্তকার তাহাতে সন্ধষ্ট নহেন, কুকার হঠাৎ ভক্তির হঠাং পুরস্কার দিয়াছেন, শেষ 
যাত্র।য় কুক্ঞা পাটরাদী! 

আমরা এইথান হইতে তাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । তাহার কারণ ভাগবতে এতিহাদিক কথা কিছুই পাওয়া 
যায় না, যাহা পাওয়া যার, তাহ! বিষুপুরাপেও আছে। তদতিরিক্ত যাহা পাওয়া! বার, তাহা! অভিপ্রককৃত উপন্তাস মার। তবে 
ভাগবতকথিত বালালীল! অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, আমর| ভাগ্রবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে তাগবতের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। 


১৩০ কৃষ্ণচরিত্র 


হরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবধবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে । কংসবধ 
এ্রতিষ্াপিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্ধিষয়ক এই বিবরণ এতিহাসিকতা৷ শুন্য । ইহাতে বিশ্বাস 
করিতে গেলে, অতিপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দ্রেবধি নারাদের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না, 
কংসের ভয় সেই দৈববাণীম্মৃতি হইতে উৎপন্ন । তাহ। ছাড়া, ছুইটি গোপবালক আসিয়। 
বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা ত সহজে বিশ্বাস কর। যায় না। 
অতএব দেখা যাউক যে, সর্ধপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের 
সভাপব্রে জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে নিজের পূর্বববৃত্বান্ত যুধিষ্টিরের নিকট 
বলিতেছেন £- 

“কিয়ংকাল অতীত হইল, কংস * যাদবগণকে পরাভৃত করিয়া নহদেবা ও অনুজা নামে বাহতথের 
ছুই কন্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ ছুরাত্ম! স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান 
হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢমতি কংসের দৌরাক্মো সাতিশয় ব্যথিত হইয়! জ্ঞাতিবর্গকে 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অন্থরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আহুক-কন্া প্রদান 
করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও স্থনামাকে সংহার করিলাম ।” 

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথ! কিছুমাত্র নাই। বরং 
এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। 
কুষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবের! জ্বাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না 
করিয়। জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ 
তাহার সহায় ছিল কি না, ইহা! প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিতেছে 
যে, অন্যান্য যাদবগণ প্রকাশ্যে তাহাদের সাহায্য করুন ব। না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা 
করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, এজন্য বরং 
বোধ হয় তাহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়া 
কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু এঁতিহাসিক তত্ব পাওয়া 


যায় না। 
% কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য এই অনুবাদে আছে পদানবরাজ 


কংস।” মুলে তাহ! নাই, বখা_ 








কম্চিতবথ কালস্ত কংসে! নির্মধ্য যাদবান্‌। 
সুতরাং প্দানবরাজ" শব তুলিয়। দিয়াছি। 
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আর এতিহাসিক তত্ব ইহ পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের 
পিতা উগ্রসেনকেই যাঁদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, 
মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতি স্বরূপ বধিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার 
রাজাভাগী হয়। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে 
পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা! করিলেন না, কেন না, ধন্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের । 
উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিল। ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি 
শৈশবাবধিই ধণ্মাত্বা। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। 
তিনি ধন্মান্ুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমর পরে দ্রেখিব যে, তিনি 
প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধন্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী 
কংসের বধে সমস্ত যাঁদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন-_- 
ধশ্মার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন এমন 
কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমর! প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই 
এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কাধ্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম 
ধম্মাক্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর । এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি 
আদর্শ মনুষ্যু। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা 


পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কাশীতে সান্দীপনি খধির 
শিকট শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুঃযষ্টিদিবসমধ্যে শন্ত্রবিগ্ভায় সুশিক্ষিত হইয়া 
গুরুদক্ষিণ৷ প্রদানাস্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। 

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়। আর কিছু পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায় না। 
শশ্দালয়ে তাহার কোনও প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যালয়ে 
ঠাহাদিগের কোনও প্রকার বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় 


১৩২ কৃষ্ণচরিত্র 


উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি নন্বালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছিলেন। পূর্ব- 
পরিচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধত করা গিয়াছে, তাহ! হইতে এরূপ 
অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পূর্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন। 
এবং মহাভারতের সভাপর্ধে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায় যে, শিশুপাল তাহাকে 
কংসের অন্নভোজী বলিতেছে__ 

“্যন্য চানেন ধশ্জ্ঞ তুক্তমন্তং বলীয়সঃ। 


সচানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাতূতং ॥” 
মহাভারতম্‌, সভাপর্বব, ৪০ অধ্যায়ঃ 


অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত 
হইয়াছিলেন। বুন্দাবনের গোণীদিগের সঙ্গে প্রথিত কৈশোরলীল1 যে উপন্যাস মাত্র, 
ইহ] তাহার অন্যতর প্রমাণ । 

মথুরাবাসকালেও তাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ 
নাই। কেবল সান্দীপনি মুনির নিকট চতুঃঘ্তি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। ষাহারা 
কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের 
আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তবে চতুঃযটি 
দিবস সান্দীপনিগৃহে শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও 
মানবধন্মাবলম্বী এবং মানুষী শক্তি দ্বারাই সকল কাধ্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমর! 
পূর্ধ্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেও তাহার সরি ভূরি প্রমাণ দেখাইব। মাম্ুষী শক্তি দ্বারা 
কন্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বার! সেই মানুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ষুরিত করিতে হয়। 
যদি মানুষী শক্তি ব্বতঃস্ফুরিত হইয়া সর্ধকার্ধ্যসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে এশী শঞ্ডি 
_ মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মানুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই জান্ৰীপনিবৃতান্ 
ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতের 
সভাপর্বে অর্থা ভিহরণ-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের পুজ্যতা৷ বিষয়ে ভী্ম একটি হেতু এই নির্দেশ 
করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদালপারদর্শী। তাদৃশ বেদবেদালজ্ঞানসম্পন্ন দিতীয় 
ব্যক্তি ছুরলভ। 

4 “বেদরবেদাঙ্গ বিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা । 

নুণাং লোকে হি কোহন্যোইস্তি বিশিষ্ট: কেশবাদৃতে 1” 
মহাভারতম্‌, সভাপর্বব, ৩৮ অধ্যায়ঃ । 
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মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা। সম্বন্ধে এইরূপ আরও তূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই বেদজ্ঞতা তাহার স্বতঃলবধও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি 
আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর খধির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 

সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বলিত। শ্রেষ্ঠ 
রাজধিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্া করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া 
যায়। আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, 
তপস্তার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝি তপস্যা অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া 
নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা । কিন্তু দেবতাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাঁও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। বিশেষতঃ শতপতব্রাঙ্ষণে আছে যে, স্বয়ং পরব্রহ্ম সিস্থক্ষু হইলে তপন্যার দ্বারাই 
স্ট্টি করিলেন, যথা-- 7 

সোহকাময়ত। বু: স্তাং প্রজায়েয়েতি। স তপোইতপাত। স তপন্তধ1 ইদং সর্ববমন্থজত | * 
অর্থ-_তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজাস্থষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্ত। 
করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সকল স্থষ্টি করিয়াছিলেন ।” 

এ সকল স্থানে তপস্া অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত করিয়। 
আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করা । মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ 
দশ বংসর হিমালয় পর্র্বতে তপস্তা করিয়াছিলেন। মহাভারতের এশিক পর্বে লিখিত 
আছে যে, অশ্বথামা প্রযুক্ত ত্রন্মশির। অস্ত্রের দ্বারা! উত্তরার গর্ভপাতের সন্তাবনা৷ হইলে, কৃষ্ণ 
সেই মৃতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারট় হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বথামাকে 
বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে। 

আদর্শ মন্ুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে । ফলও সেইরূপ দেখি । কিন্তু সেই 
প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা কিছু জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় 
ছুঃখের বিষয় । 





* ২ বল, ৬ অনুবাক। 
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সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে এক এক জন 
সঘাট ছিলেন, তাহার প্রাধান্য অস্ত রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা 
আজ্ঞানুবর্তী, এবং যুদ্বকালে সকলেই সহায় হইত। এতিহাসিক সময়ে চন্দ্র 
বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহা প্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য, এবং আধুনিক 
সময় পাঠান ও মোগল-_ইহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই 
এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল । আমর! যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও 
মগধাধিপতি উত্তর ভারতে সম্রাট । এই সম্রাট বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাহার বল ও প্রতাপ 
মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাঁণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বন্িত হইয়াছে । কথিত 
হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী দেনা উপস্থিত ছিল, লেখা! আছে। একা 
জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা ছিল লিখিত হইয়াছে। 

কংস এই জরাসদন্ধের জামাতা । কংস তাহার ছুই কম্তা বিবাহ করিয়াছিলেন। 
কংসবধের পর তাহার বিধবা কন্যাদ্বয় জরাসন্ধের নিকটে গিয়া পতিহস্তার দমনার্থ রোদন 
করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈম্ লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। 
জরাসন্ধের অসংখ্য সৈম্তের তুলনায় যাদবদিগের সৈম্ত অতি অল্প। তথাপি কৃষের 
সেনাপতিত্বগুণে যাদবের! জরাসন্ধকে বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা 
তাহাদের অসাধ্য । কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য। অত্তএব জরাসন্ধ পুনঃগুনঃ আসিয়া 
মথুরা অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃপুনঃ বিমুখীকৃত হইল, তথাপি এই 
পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবদিগের 
কুত্রসৈন্য পুনঃগুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে তাহারা সৈম্তশৃন্ত হইবার উপক্রম হইলেন। 
কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার ভাটার ম্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছু জানিতে পারা 
গেল না । এইরূপ সপ্তদশবার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবের কৃষ্ণের পরামর্শানুদারে 
মথুরা ত্যাগ করিয়! ছুরাক্রম্য প্রদেশে ছুর্গনির্মাণপুরর্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করি্লেন। 
অতএব সাগরঘীপ দ্বারকায় যাঁদবদিগের জন্য পুরী নির্মাণ হইতে লাগিল এবং ছুরারোহ 
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টরবতক পর্বতে দ্বারা রক্ষার্থে ছূর্গশ্রেণী সংস্থাপিত হইল। কিন্তু তাহারা দ্বারকা যাইবার 
পূর্বেই জরামন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন। 


এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার 
জন্য উপস্থিত হইল । অনেক গ্রন্থেই দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে 
যবনদিগের রাজত্ব ছিল। এক্ষণকার পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীকদিগকেই 
ভারতবর্ষায়েরা! যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ 
আছে। বোধ হয়, শক, ভুণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। 
যাহাই হউক, এ সময়ে, কালযবন নামে এক জন যবন রাজা ভারতবর্ষে অতি প্রবলপ্রতাপ 
হইয়া! উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমর- 
রহস্যাবিং কৃষ্ণ তাহার সহিত সসৈম্তে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা! করিলেন না.। কেন না, ক্ষুত্র 
যাদবসেনা তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া 
যাইবে। হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহার! জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে না পারে 
আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্ব্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যা পক্ষে ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত 
অনুরাগ প্রকাশ করেন না । যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্মানুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত 
হইলে, ধন্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এখানেও কালঘবন 
এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধণ্ম্য যুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ প্রজাগণের রক্ষার্থ 
যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ম। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মন্তুত্নের 
প্রাণ হানি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, ধান্মিকের তাহাই কর্তব্য । আমরা মহাভারতের 
সভাপর্বেব জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মন্ুষ্যের জীবন হানি না 
হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সছুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন। কালযবনের 
যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈম্তে কালযবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ 
কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
কালযবন তাহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবাঁর জন্য হাত বাড়াইল, কৃ ধর! না 
দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন বেদে বা 
ুদ্ধবিদ্ভায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রেপ সুপারগ। আদর্শ মনুত্যের এইরূপ হওয়। 
উচিত, আমি “ধর্্মতত্বে* দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেম না। 
কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক অনুস্থত হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত 
আছে, সেখানে মুচুকুন্দ নামে এক খধি নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন গুহান্ধকারমধ্যে 
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কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, সেই খধিকেই কৃষ্ণভ্রমে পদাথাত করিল। পদাঘাতে উনি 
হইয়! খষি কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভম্মীভূত হইয়। গেল। 

এই অতিপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহি। স্থুল কথা এই 
বুঝি যে, কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বনপূর্ধবক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া 
গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কালযবন 
নিহত হইলে, তাহার সৈন্য সকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর 
জরাসদ্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ)_-সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল। 

উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষ্ঞাদিপুরাণে আছে। 
মহাভারতে জরাসন্ধের যেরূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্িরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই 
অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, 
এমন কথাও স্পষ্টতঃ নাই । যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝ! যায় যে, জরাসন্ধ 
মথুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাহার অনুগত কোন 
বীর বলদেব কর্তৃক নিহত হওয়ায় জরাঁসন্ধ ছুঃখিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। 
সেই স্থান আমরা উদ্ধত করিতেছি 2 

"কিয়ংকাল অতীত হইল কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অন্থজা নামে বাহ্রধের 
দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। এ দুরাত্মা স্বীয় বাস্বলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্বাপেক্ষা প্রধান 
হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মৃঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অন্থরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রুরকে আহুককন্তা গ্রদান 
করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভন্র সমভিব্যাহারে কংস ও স্থনামাকে সংহার করিলাম । তাহাতে 

ংসভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা 

জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে যদি আমরা শক্রনাশক মহাস্ত্ধারা তিন শত বংসর 
অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবর- 
পরাক্রান্ত হংস ও ডিস্বক নামক দুই বীর তাহার অন্গগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে 
না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ ছুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভৃবন বিজ্ঞ 
করিতে পারে । হে ধর্শরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে, অগ্থানঠ 
ভূপতিগণও উহাতে অচ্থমোদন করিবেন। 

ছংস নামে সুবিধ্যাত এক নরপতি ছিলেন । বলদেব তাহাকে সংগ্রামে সংহার করেন । ডিস্ক 
লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া! নামসাদৃষ্ঠপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে 
ঘলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করতঃ যমুনায় 
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নমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে তৎ-দহচর হংসও পরম প্রণয়াম্পদ ডিস্বককে আপন মিথ্যা মৃত্যু- 
ংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনান্তি দুঃখিত হইয়| যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। 
রাসন্ধ এই ছুই বীর পুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যৎ্পরোনাস্তি দুঃখিত ও শৃন্তমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান 
রিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহলাদে মথুরায় বাস করিতে 
|গিলাম। 


কিয়দিনাস্তর পতিবিয়োগ-ছুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমন পূর্বক আমার 
তিহস্তাকে সংস্থার কর বলিয়! বারংবার তাহাকে অস্থরোধ করিতে লাগিলেন । আমরা পূর্বেই জরাসদন্ধের 
নবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করত: সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা 
[মদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব এই স্থির করিয়া স্বস্থান 
পিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। এ পশ্চিম দেশে রৈবভোপশোভিত পরম রমণীয় 
এসলীগায়ী পুরীতে বাস করিতেছি__তথায় এরূপ ছূগসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বুষ্িবংশীয় 
ঘারথদিগের কথা দূরে থাকুক, স্্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন! এক্ষণে আমরা 
কুতোভয়ে এ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ত 
খিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থাযুক্ত হইয়াও জরাসদ্ধের উপদ্রব- 
:য পর্বত আশ্রয় করিয়াছি। এ পর্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনের অধিক এবং 
চবিংশতি শূঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুতকৃষ্ট উন্নত তোরণ সকল 
ছে। যুদ্ধদুণ্মদ মহাবলপরাক্রাস্ত ক্ষত্রিয়গণ উহ্বাতে সর্বদা বা করিতেছেন। হে রাজন! আমাদের 
ল অষ্টাদশ সহশ্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুত্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ ও 
হার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভন্্র, যুদ্ধবিশারদ শাস্ব-_-আমরা এই সাত জন রথী; কৃতকর্খা, 
ধু, সমীক, সমিতিথরয়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুস্তি এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও 
পা এই মহাবলপরাক্রান্ত দূঢ় কলেবর দশজন মহাবীর,__ইহারা সকলেই জরাসন্ধাধিক্ূত মধ্যম দেশ স্মরণ 
রয়া যুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।* 


এই জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায় প্রধানত: মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়৷ আমার 
শ্বাস। ছুএকটা কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহ 
ঠ হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের বিরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত বৃত্বাস্তই 
মাণিক বলিয়। আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, 
রবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাচীন। যদি 
কথা যথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার *তাহার 
1াতব, এ সমস্তই মিথ্যা গল্প। প্রকৃত বৃত্বাস্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে 
প্রা আক্রমণে আসিয়াছিল এবং নিক্ষল হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার 


১৩৮ কষ্চচরিত্র 


আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুর্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্থী মথুরা 
নগরীতে বাস করিয়া জরাসন্ধের অসংখ্যসৈন্যক ত পুনঃপুনঃ অবরোধ নিক্ষল করা অসম্ভব। 
অতএব যেখানে ছূর্গনিম্মাণপূর্ববক দুূর্গাশ্রয়ে ক্ষুদ্র সেনা রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিমুখ 
করিতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া! লইয়া গেলেন। দেখিয়া জরাসন্ধ আর 
দে দিকে ঘেসিলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল 
ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক 
মনু্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী । আদর্শ মন্ুষ্বের সমস্ত গুণ তাহাতে ক্রমশঃ পরিসষুট 
হইতেছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


রুষের বিবাহ 


কৃষ্ণের প্রথম। ভার্ধ্যা রুক্সিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীম্মকের কন্তা। 
তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীম্মকের নিকট রুক্সিণীকে বিবাহার্থ 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্বিণীও কৃষ্ণের অন্ুরক্তা। হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীম্মক কৃষ্ণশক্র 
জরাসন্ধের পরামর্শে রুঝ্সিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বেষক 
শিশুপালের সঙ্গে রুক্সিণীর বিবাহ স্থির করিয়। দিনাবধারণপূর্ব্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। যাঁদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়| 
ভীম্মকের রাজধানীতে যাঁইবেন এবং রুক্িণীকে তাহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়! 
বিবাহ করিবেন। 

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাহের দিনে রুক্ষিণী দেবারাধনা করিয়া দেবমনির 
হইতে বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাহাকে লইয়! রথে তুলিলেন। ভীম্মক ও তাহার পু্রগণ 
এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীন্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা 
কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাহারা প্রস্তত ছিলেন। সৈম্ভ লইয়া 
সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্ত কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাডূত 
করিতে পারিলেন না । কৃষ্ণ রুক্সিণীকে দ্বারকায় লইয়া গিয়া যথাশান্ত্র বিবাহ করিলেন। 

ইহাকে “হরণ বলে। হরণ অর্থে কন্তার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। 
কন্ঠার যদি পাত্র অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি 


তৃতীয় খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণের বিবাহ ১৩৯ 


অত্তাচার 1? রুক্সিণীহরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না রুল্সিণী কৃষ্ণ অনুরক্তা, এবং 
পরে দেখাইব যে, কৃষ্ণানুমোদিত অজ্জুনকৃত সুভদ্রাহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে 
এরূপ কন্তাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যক, এ 
কথা আমরা স্বীকার করি। আমরা সে বিচার স্ুভদ্রাহরণের সময় করিব। কেন না, 
কৃষ্ণ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা 
বলিব না। 
তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে ক্ষত্রিয়রাজগণের বিবাহের 
দুইটি পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল ;__এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক 
বিবাহে ছুই রকম ঘটিয়া যাইত, যথা--কাশিরাজকন্যা অশ্বিকাপির বিবাহে । এ বিবাহে 
স্বয়'বর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীনম্ম, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কম্তাই কাড়িয়া 
লইয়! গেলেন। আর কন্তার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্য। এক জন লাভ 
করিলে, উদ্ধতম্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একট! যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে 
দ্রৌপদীম্বযংবরে এবং কাব্যে ইন্দ্রমতীম্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্ত। হৃতা হয় নাই, তথাপি 
যুদ্ধ উপস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্সিনী যে হাতা হইয়াছিলেন, এমন কথাট। 
পাওয়! যায় না। শিশুপালবধ-পব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন £-- 
রুক্সিণ্যামস্য মৃঢস্য প্রার্থনাসীন্মুমূর্যতঃ | 
ন চ তাং প্রাপ্তবান্‌ মূঢ়: শৃদ্রে বেদশ্রতীমিব | 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে, ৪৫ অধ্যায়ে, ১৫ শ্লোকঃ। 
শিশুপাল উত্তর করিলেন £__ 
মৎপূর্ববাং রুঝিণীং কৃষ্ণ সংসৎস্থ পরিকীর্তয়ন্‌। 
বিশেষতঃ পাথিবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্‌ ॥ 
মন্তমানো হি কঃ সংস্থ পুরুষঃ পরিকীর্তয়েং। 
অন্যপূর্বাং স্তরিয়ং জাতু ত্বদন্তে! মধুস্থদন ॥ 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে, ৪৫ অধ্যায়ে, ১৮-১৯ শ্লোক: | 
ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্িণী হাতা 
হইয়াছিলেন, বা তজ্ম্য কোন যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁর পর উদ্ঘোগপর্ধে আর এক স্থানে 
আছে, ৪ 
যো রুক্সিণীমেকরথেন ভোজান্‌ উৎসাগ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহা। 
উবাহ ভাধ্যাং যশসা জলভ্তীং যন্তাং জজ্ঞে রৌকিণেয়ো মহাত্মা ॥ 


১৪৪ কৃষ্ণচরিত্র 


ইহাতে যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু হরণের কথ! নাই। 

আর এক স্থানে রুক্সিণীহরণবৃত্বাস্ত আছে। উদ্যোগপর্ধ্রে সৈম্থানির্ধ্যাণ সময়ে রুঝ্ষিণীর 
ভ্রাতা রুল্পী পাগ্ুবদিগের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদৃপলক্ষে কথিত 
হইতেছে £_- 

“বাহুবলগব্বিত রুক্সী পূর্বে ধীমান্‌ বাস্থদেবের রুকঝ্মিণীহরণ সহা করিতে ন! পারিয়া, আমি কৃষ্ণকে 
বিন না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ববক প্রবৃদ্ধ ভাগীরথীর স্ায় বেগবতী বিচিত্র 
আযুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাহার স্গিহিত 
হইবামাত্র পরাজিত ও লঙ্জিত হইয়! গ্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাস্থবেদকর্তৃক পরাজিত 
হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পন্ন স্থবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুক্ী এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে মন্বরে 
পাগুবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাণবগণের অজ্ঞাতসারে কৃষের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত 
কবচ, ধনু, তলবার, খড়াা ও শরাসন ধারণ করিয়া! আদিত্যসঙ্কাশ ধ্বজের সহিত পাওবসৈন্যমগ্ডলী মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন ।” 

এই কথা উদ্ভোগপর্ধে ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। এ অধ্যায়ের নাম রুক্িপ্রত্যাখ্যান। 
মহাভারতের যে পর্ধবসংগ্রহাধ্যায়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে 
উদ্ভোগপব্ধে ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে। 
“উদ্যোগপর্বনিদ্দিষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতমূ। 
অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং ষড়শীতির্মহষিণা ॥ 
শ্লোকানাং ষ্‌্সহম্রাণি তাবস্ত্যেব শতানি চ। 
শ্সোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তাস্তথৈবাক্টো মহাত্মনা ॥” 
মহাভারতম্‌, আদিপর্ব। 
এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়। যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্ধসংগ্রহাধ্যায় 
সম্কলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উদ্ভাগপর্ধবে ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়। যায়। 
অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহত্র 
শ্লোক কোন্গুলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উদ্োগপর্ববাস্তগ্গত কোন্‌ বৃত্বান্তগুলি পর্ব" 
সংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই রুক্সিসমাগম বা রুল্িপ্রত্যাখ্যান পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃঙ 
হয় নাই । অতএব এ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা! বিচার- 
সঙ্গত। এই রুক্িপ্রত্যাখ্যান-পর্ববাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রুত্ী 
সসৈম্যে আসিলেন এবং অর্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ ছূর্য্যোধন কর্তৃকও পরিত্য্ 


তৃতীয় খণ্ড £ পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ নরকবধাদি ১৪১ 


হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাহার আর কোন 
সন্দ্ধ নাই। এই ছুইটি লক্ষণ একত্রিত করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, 
১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, কাজেই রুক্সিণীহরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। ইহার অন্যতর প্রমাণ 
এই যে, বিষুপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বেই রুক্পী বলরাম কর্তৃক অক্ষক্রীড়া- 
জনিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন। রুক্সিণীকে শিশুপাল কামনা করিয়াছিলেন, ইহ] সত্য 
এবং তিনি রুক্সিণীকে বিবাহ করিতে পান নাই__কৃষ্ণ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও 
সত্য। বিবাহের পর একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু “হরণ” কথাটা মৌলিক মহাভারতে 
কোথাও নাই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে। 

শিশুপাল ভীম্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাহাকে গালি 
দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্চকে তিরস্কারের সময় রুক্সিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। 
অতএব বোধ হয় না যে রুল্সিণী হত! হইয়াছিলেন। পুর্ববোদ্ধুত কথোপকথনে ইহাই সত্য 
বোধ হয় যে, শিশুপাল রুক্জিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম্মক রুক্সিণীকে কৃষ্ণকেই 
সম্্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাহার পুত্র রুক্সী শিশুপালের পক্ষ হইয়া বিবাদ 
উপস্থিত করিয়াছিলেন। রুল্মী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে 
দৃতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন। 


পঞ্চম পারিচ্ছেদ 
নরকবধার্দি 


কথিত হইয়াছে, নরকান্ুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্জ্যোতিষে তাহার 
রাজধানী। সে অত্যন্ত হুবিবনীত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের 
নিকট নালিশ করিলেন। অন্যান্য ছুষ্ষন্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিষ প্রভৃতি আদিত্যদিগের 
মাত! দিতির কুণ্ডল চুরি করিয়! লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্রুত 
হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের যোল হাজার কন্য! ছিল, 
তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা৷ পৃথিবী নরকাপহৃত 
দিতিকুণ্তল লইয়া আসিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন; এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন 


১৪২ কষ্ণচরিত্র 


বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধারজন্ত বরাহের যে স্পর্শ সেই স্পর্শে 
পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করিয়াছিলেন । 

সমস্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা । বিষণ বরাহরূপ ধারণ করেন নাই 
প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। 
কৃষ্ণের সময়ে, নরক প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা ছিলেন না__ভগদত্ত প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা 
ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকা গমন, 
পৃথিবীর গর্ভাধান এবং এক জনের ষোড়শ সহস্র কন্া ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস 
মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প 
ইহা! পাঠককে আর বলিতে হইবে না। 

এই নরকাস্ুরবধ হইতে বিধুপুরাণের মতে পারিজাত হরণেন স্মত্রপাত। কৃষ্ণ দিতভির 
কুণডল লইয়া দিতিকে দিবার জন্য সত্যভাম1 সমভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। 
সেখানে সত্যভাম! পারিজাত কামনা! করায় পারিজাত বৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ 
বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন। হরিবংশে ইহ! ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্ত 
যখন আমরা বিষুপুরাণকে হরিবংশের পূর্ধগামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, তখন এখানে 
বিষুপুরাণেরই অন্ধবস্তী হইলাম। উভয় গ্রন্থকথিত বৃত্তান্তই অত্যন্ভুত ও অতিপ্রকৃত। 
যখন আমরা ইন্দ্র, ইন্দ্রালয় এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই মমন্ত 
পারিজাতহরণবৃত্বাস্তই আমাদের পরিহার্ষ্য। 

ইহার পর বাণান্থ্রবধবৃত্বান্ত। তাহাও এরূপ অতিপ্রকৃত অদ্ভুতব্যাপারপরিপু্ণ 
এজন্য তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার পর পৌগু বান্ুদেববধ এবং 
বারাণসীদাহ। ইহার কতকটা এঁতিহাসিকতা আছে বোধ হয়। পৌগু,দিগের রাজ্য 
এঁতিহাসিক, এবং পৌওু, জাতির কথা এতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশী 
বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্ত 
মহাভারতের সময়ে তাহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
পৌগ্ডেরা উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা! অনাধ্য জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। 
দশকুমারচরিতেও তাহাদিগের কথা আছে এবং এক জন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে 
বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের রাজধানী পৌওুবর্ধনেও 
গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পৌগু,দিগের রাজা ছিলেন, তাহারও নাম বানুদেব। 
বাস্থদেব শব্ধের অনেক অর্থ হয়। যিনি বস্ুদেবের পুত্র, তিনি বাহ্থদেব। এবং যিনি 
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সর্বনিবাস অর্থাৎ সর্ববভূতের বাসস্থান, তিনিও বাস্থদেব।* অতএব যিনি ঈশ্বরের অবতার, 
তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী । এই পৌগুক বান্ুদেব প্রচার করিলেন যে, 
দ্বারকানিবাসী বাস্থদেব, জাল বাসুদেব; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব__ঈশ্বরাবতার। তিনি 
কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি যে সকল 
চিহ্নে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহ আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ “তথাস্ত” বলিয়া পৌগু,রাজ্যে 
গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র পৌণ্ু,কের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। 
বারাণসীর অধিপতিগণ পৌগু.কের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌগু,কের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের 
সঙ্গে শত্রুতা করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিল। এজন্য তিনি বাঁরাণসী আক্রমণ করিয়া শক্রগণকে 
নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন। 

এ স্থলে শক্রকে নিহত করা অধন্ম নহে, কিন্ত নগরদাহ ধশ্মানুমোদিত নহে । পরম 
ধশ্মাত্। কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কার্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়! 
যায় না। বিফুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাহার পুত্র 
মহাদেবের তপস্তা করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কৃত্যা উৎপন্ন হউক)” এই বর প্রার্থনা 
করিলেন। কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ কোন 
শক্তি উৎপন্ন হইয়া শক্রর বধসাধন করে । মহাদেব প্রাথিত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন 
হইয়া ভীষণ মৃত্তিধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আজ্ঞা 
করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্তের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্যা বিধ্বস্ত- 
প্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল । চক্রও পশ্চাদ্ধীবিত হইল । কৃত্যা বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ 
করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। ইহা! অতিশয় অনৈসগিক ও অবিশ্বাসযোগ্য 
ব্যাপার। হরিবংশে পৌগ্ুকবধের কথা আছে, কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্ত 
ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া 
পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য 
হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা! যায় না। 

যে সকল যুদ্ধের কথা বলা গেল, ততন্তিন্ন উদ্যোগপর্বের্ব ৪৭ অধ্যায়ে অর্জুনবাক্যে 
₹ফ্কৃত গান্ধারজয়, পাণ্যজয়, কলিঙ্গজয়, শাহ্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। 
ইহার মধ্যে শাহজয়বৃত্বাস্ত মহাভারতের বনপব্ধবে আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন 
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১৪৪ কঞ্চচরিত্র 


বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম নাঁ। বোধ হয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল 
সংগ্রহের পূর্বেব এই সকল যুদ্ধ-বিষয়ক কিন্বদস্তী বিলুপ্ত হইয়াছিল । হরিবংশে ও ভাগবতে 
অনেক নূতন কথা আছে, কিন্তু মহাভারতে বা বিষুপুরাণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয় 
আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


দ্বারকাবাস--স্তমস্তক 


দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজ! ছিলেন না। যত দুর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় 
যে, ইউরোগীয় ইতিহাসে যাহাকে 0110810)য বলে, যাদবের! দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। 
অর্থাৎ তাহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাহারা পরস্পর সকলে সমানম্পদ্ধা। 
বয়োজ্যেষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজা 
নাম। কিন্ত এরূপ প্রধান ব্যক্তির কাধ্যতঃ বড় কর্তৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে 
প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবীর্ধ্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ, এই 
জন্যই তিনি যাদবদিগের নেতৃত্বরূপ ছিলেন। তাহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্ধ্া প্রভৃতি 
অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্ববদা তাহাদিগের মঙ্গল- 
কামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বনুরাজ্যবিজেতা 
হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন এঁশ্বর্যভোগ করিতেন না। তিনি সকলের 
প্রতি তুল্যগ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রতি 
আদর্শ মনুত্তের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই 
সমান। তাহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু কাহার প্রতি 
দ্বেষশূন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা! নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভীম্ম তাহা 
নারদের মুখে শুনিয়া যুধিষটিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা হউক; 
লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শাস্তিপর্র্ব হইতে উদ্ধত করিতেছি_ 

“জ্ঞাতিদিগকে এশ্বধ্যের অর্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাগের 
ন্তায় অবস্থান করিতেছি। বহিলাভার্থী বাক্তি যেমন অরণি কাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, ত্র 
জ্ঞাতিবর্গের ছুর্বাক্য নিরস্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । বলদেব বল, গদ স্থকুমারতা এবং আমার 
আত্মজ প্রদ্যু় সৌন্দ্ধ্য-গ্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয্বাছেন। আর অন্ধক ও 
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ৃষ্তিবংশীয়েরাও মহাবলপরাক্রাস্ত উতৎ্সাহমম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী ) তাহারা যাহার সহায়ত না করেন, 
সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য এশ্বধ্য লাভ করিয়া থাকে। এ সকল 
ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি । আহক ও অক্রুর আমার পরম 
সহ, কিন্তু এ ছুই জনের মধ্যে এক জনকে জেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্বীপন হয়; স্থতরাং আমি কাহারই 
প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ বশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও স্থকঠিন। 
অত:পর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রুর যাহার পক্ষ, তাহার ছুঃখের পরিসীমা নাই, আর 
তাহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও ছুঃখী আর কেহই নাই । যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্তকারী 
সহোদরছয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি । হে নারদ! আমিএ ছুই মিত্রকে আমত্ত 
করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।” 

এই কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমস্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। 
মস্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত পরিপূর্ণ । অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, 
ভাহাও কত দূর সত্য, বলা যায় না। যাহা হউক, স্থুলবৃত্বান্ত পাঠককে শুনাইতেছি। 

সত্রাজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জল 
সর্বজনলোতনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম স্যমন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়! 
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য । কিন্তু জ্ঞাতি- 
বিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা! করেন নাই। কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় 
করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে 
মণি তিনি নিজে ধারণ ন! করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই 
মণি ধারণ করিয়া এক দিন মুগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একট! সিংহ তাহাকে হত 
করিয়া সেই মণি মুখে করিয়। লইয়া! চলিয়। যায়। জান্ববান্‌ সিংহকে হত করিয়া সেই মণি 
গ্রহণ করে। জাম্ববান্‌ একট! ভন্নুক। কথিত আছে যে, সে দ্বাপরযুগে রামের বানর- 
সেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তহিত জানিতে পারিয়। দ্বারকাবাসী লোকে 
এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছ। ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে 
মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহা হওয়ায় তিনি 
মাণর সন্ধানে বহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। 
পরে সিংহের পদচিহ্থাম্ুসরণ করিয়া! ভন্ুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ 
ধরিয়া গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জান্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই 


১৪৬ কৃষ্ণচরিত্র 


স্যমস্তক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাতব 
করিলেন। তখন জান্ববান্‌ তাহাকে স্যমস্তক মণি দিল, এবং আপনার কন্য1 জাম্ববতীকে 
কৃষে সম্প্রদান করিল । কৃষ্ণ মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়া মণি সত্রাজিতকেই প্রত্যর্গণ 
করিলেন। তিনি পরস্বম কামনা করিতেন না। কিন্তু সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব 
কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, কৃষ্ণের তুষ্টিসাধনার্থ আপনার 
কন্তা সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। সত্যভাম। সর্বজনপ্রার্থনীয় রূপবত্তী কণ্ঠা| 
ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতধন্বা, মহাবীর কৃতবশ্মা এবং কৃষ্ধের 
পরম ভক্ত ও সুহৎ অক্রুর এ কন্যাকে কামনা! করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষে 
সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং 
সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অক্তুর ও কৃতবন্মা শতধন্বাকে পরামর্শ দিলেন 
যে, তুমি সত্রাজিতকে বধ করিয়! তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ 
করেন, তাহা হইলে, আমরা তোমার সাহায্য করিব। শতধন্বা সম্মত হইয়া কদাচিং 
কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সত্রাজিতকে নিদ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি 
করিলেন। 


সত্যভামা! পিতৃবধে শোকাতুর1 হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন 
দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্ভোগী হইলেন। 
শুনিয়া শতধন্বা কৃতবন্মী ও অক্ুরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাহারা কৃষ্ণ বলরামের 
সহিত শক্রতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতধন্বা অগত্যা অক্রুরকে মণি দিয় 
দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণপূর্ধক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, 
রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না। শতধম্বার অশ্বিনীও পৎক্লাস্তা হইয়। প্রাণত্যাগ করিল। 
শতধন্বা তখন পাঁদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে 
বলরামকে রাখিয়া! স্বয়ং পাঁদচারে শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ ছুই ক্রোশ 
গিয়া শতধম্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাহার নিকট পাইলেন না । ফিরিয়া 
আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। 
ভাঁবিলেন, মণির ভাঁগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্য। কথা বলিতেছেন। 
বলরাম বলিলেন, “ধিক তোমায়। তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি 
দ্বারকায় চলিয়া যাও; আমি আর দ্বারকায় যাইব নী1৮ এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ 
করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বংসর বাস করিলেন। এদিকে অক্জুরও দ্বারকা ত্যাগ 
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করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে যাদবগণ তাহাকে অভয় দিয়া পুনর্ধবার দ্বারকায় 
আনাইলেন। কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া, অক্রুরকে বলিলেন 
যে, স্তমস্তক মণি তোমার নিকট আছে, আমরা তাহা জানি। সে মণি তোমারই থাক্‌, 
কিন্ত নকলকে একবার দেখাও । অক্রুর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহ! 
হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট এখনই মণি বাহির হইবে । অতএব তিনি অস্বীকার 
ন| করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহ] দেখিয়া বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি 
লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম বা 
সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অক্রুরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন।* 

এই স্যমস্তকমণিবৃত্বান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বার্থশূন্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং 
কার্ধ্যদক্ষতা অতি পরিস্ফুট। কিন্তু উপন্তাসট। সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না। 


সপ্তম পারিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের বহুবিবাহ 


এই স্তমস্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া 
পড়িতেছে। তিনি রাক্পনীকে পুর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক স্তমস্তক মণির 
প্রভাবে আর ছুটি ভার্ষ্যা, জাম্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষুপুরাণ 
বলেন। হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,__-তিনি বলেন, ছুইটি না, চারিটি। 
সত্রাজিতের তিনটি কন্তা ছিল,__সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি 
শ্রীকষ্ণে অর্পণ করিলেন। কিন্তু ছুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না__মোট সংখ্য। নাকি 
ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষ্ণণপুরাণে ৪ অংশে আছে, “ভগবতোহপ্যত্র 
মর্ত্যলোকেহবতীণস্ত ষোড়শসহত্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্‌ ।্ণ কৃষ্ণের যোল 
হাজার এক শত একন্ত্রী। কিন্ত এপুরাণের? অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম 
করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রুক্মিণী ভিন্ন “অন্যাম্চ ভার্ষ্যাঃ কৃষ্স্ত বতৃবুঃ সপ্ত শোভনাঃ1% 
তার পর, “ষোড়শাসন্‌ সহস্রাণি স্্রীণামন্তানি চক্রিণঃ।৮ তাহা হইলে, দাড়াইল ষোল্‌ হাজার 


সো শিশীপীসপি্িল 


এপস পাপ পিপিপি 








* এইরূপ বিষুপুরাণে জাছে। হুরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ করিলেন। 
াঁ বিষুপুরাণ, ৪ অং, ১৫ অ,১৯। 


১৪৮ কৃষ্ণচরিত্র 


সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককম্তা। । সেটা আধাটে গল্প বলিয়া আমি 
ইতিপূর্বেই বাদ দিয়াছি। 
গল্পটা কত বড় আযাটে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষুপুরাণের চতুর্থ 
অংশের এ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার 
পুত্র জন্মে। বিষুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। 
হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ 
স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী হইতেন। 
এই নরকাম্ুরের ষোল হাজার কন্তার আধাট়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তষ্টি্ 
আরও আট জন প্রধান” মহিষীর কথা পাওয়া যাইতেছে । এক জন রুক্সিণী। 
বিষুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন 
আট জনের, যথা-_ 
“কালিন্ধী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্রজিতী তথা । 
দেবী জান্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী ॥ 
মদ্ররাজসৃতা চান্তা স্থশীলা শীলমণ্ডনা। 


সাত্রাজিতী সত্যভামা৷ লক্ষ্মণ! চারুহাসিনী ॥৮ 
১। কালিন্দী ৫। রোহিণী (ইনি কামরূপিণী ) 
২। মিত্রবিন্দা ৬। মদ্ররাঁজনুতা। সুশীল! 
৩। নগ্রজিৎকম্া৷ সত্য! ৭। সত্রাজিতকন্য। সত্যভাম। 
৪। জাম্ববতী ৮। লক্ষ্মণ! 


রুক্িণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার । কৃষ্ণের 


পুত্রগণের নামকীর্তন হইতেছে £_ 
প্রদ্যুয়াছ্যা হরেঃ পুরা রুক্সিণ্যাঃ কথিতাস্তব। 
ভান্ুং ভৈমরিকঞ্ধৈব সত্যভামা ব্যজায়ত ॥ ১ ॥ 
দীর্িমান্‌ তাতপক্ষান্া রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ। 
বভৃবুর্জান্থুবত্যাঞ্চ শাস্বাগ্যা বাহুশালিনঃ ॥ ২ ॥ 
তনয়া ভদ্রবিন্দাগ্য| নাগ্রজিত্যাং মহাবলাঃ। 
সংগ্রামজিত্প্রধানাস্ত শৈব্যায়াত্বভবন্‌ স্থৃতাঃ ॥ ৩। 
বুকা্ঠাস্ত স্থতা মাপ্রযাং গাত্রবধ্প্রমুখান্‌ স্থৃতান্‌। 
অবাপ লক্ষ্মণ! পুত্রাঃ কালিন্যাঞ্চ শ্রতাদয়ঃ ॥ ৪ | 
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এই তালিকায় পাওয়া! গেল, রুক্মিণী ছাড়া, 


১। সত্যভাম। (৭) ৫। শৈব্যা (২) 
২। রোহিণী (৫) ৬। মা্রী (৬) 
৩। জান্ববতী (৪) ৭ লক্ষণা (৮) 
৪। নাগ্নজিতী (৩) ৮। কালিন্দী (১) 


কিন্ত ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, “তাসাঞ্চ রুক্সিণী-সত্যভামাজাম্ববতী- 
জালহাসিনী-প্রমুখা অক্টো পত্ধযঃ প্রধানাঃ।” এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, 
নূতন নাম “জালহাসিনী” একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষুপুরাণে। হরিবংশে আরও 
গোলযোগ । 


হরিবংশে আছে " 
মহিষী: সপ্ত কল্যাণীস্ততোহন্া মধুস্থদনঃ | 
উপযেমে মহাবাহুগ্তণোপেতাঃ কুলোদগ তা: ॥ 
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্রজিতীং তথা। 
স্থতাং জান্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিণীম্‌ ॥ 
মদ্ররাজস্থতাঞ্চাপি স্থশীলাং ভদ্রলোচনাম্‌। 
সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্ণাং জালহাসিনীম্‌॥ 
শৈব্যস্য চ স্থৃতাং তম্বীং বূপেণাপ্মরসাং সমাং | 
১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোকঃ। 
এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই,__ 


(১) কালিন্দী। 

(২) মিত্রবিন্দ। 

(৩) সত্যা। 

(৪) জান্ববং-স্ৃতা। 

(৫) রোহিণী। 

(৬) মাদ্রী সুশীল! | 

(৭) সত্রাজিতকন্তা সত্যভামা । 
(৮) জালহাসিনী লক্ষমণা। 
(৯) শৈব্যা। 


১৫৩ কষ্ণচরিত্র 


ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি-_কুক্িণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তাল্লিকা। 
হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা__ 


অষ্টো মহিযু: পুক্তিণ্য ইতি প্রাধান্ততঃ শ্বতাঃ 
সর্ধা বীরপ্রজাশ্চৈব তাম্বপত্যানি মে শূণু॥ 
রুঝ্সিণী সত্যভাম! চ দেবী নাগ্রজিতী তথা । 
সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষণ! জালহাসিনী ॥ 
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জানম্ববত্যথ পৌরবী | 
স্ভীমা চ তথা মাদ্ী * *  * 


ইহাতে পাওয়া গেল, রুক্িণী ছাড়া, 


(১) সত্যভামা। 
(২) নাগ্রজিতী। 
(৩) সুদত্তা। 
(৪) শৈব্যা। 
(৫) লক্ষ্মণ! জালহাসিনী। 
(৬) মিত্রবিন্দা। 
(৭) কালিন্দী। 
(৮) জাম্ববতী। 
(৯) পৌরবী। 
(১০) স্তীমা। 
(১১) মাদ্রী। 


হরিবংশকার খষি ঠাকুর, আট জন বলিয়! রুক্িণী সমেত বার জনের নাম দিলেন। 
তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্ভানগণের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইল্লেন। 
তখন আবার বাহির হইল-_ 


.€ ১২) স্ুদেবা। 
(১৩) উপাসঙ্গ। 
(১৪) কৌশিকী। 
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(১৫) সুতসোমা। 
(১৬) যৌধিষ্টিরী।* 


এ ছাড়া পূর্ববে সত্রাজিতের আর ছুই কন্যা ব্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথ! 


বলিয়াছেন। 
এ ছাড়া মহাভারতের নৃতন ছুইটি নাম পাওয়া যায়,__গান্ধারী ও হৈমবতী "'। 
সকল নামগলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে 


আছে, 


(১) রুক্সিণী। 
(২) সত্যভাম! । 
(৩) গান্ধারী। 
(৪) শৈব্যা। 
(৫) হৈমবতী। 
(৬) জাম্ববতী । 


মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অন্যা” শবট। আছে। তার পর বিষুপুরাণের ২৮ 
অধ্যায়ে ১ ২৩, ছাড়া এই কয়টা! নাম পাওয়। যায় । 


(৭) কালিন্দী। 
(৮) মিত্রবিন্না | 
(৯) সত্যা নাগ্নজিতী। 
(১০) রোহিণী। 
(১১) মাড্রী। 
(১২) লক্ষ্পণ। জালহাসিনী | 
চটি ররারিতরারিটিটনারারিলাম্রাতারিযাররারিলে রানার র্যা 


* বহারাও প্রধান! অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। 'তানামপত্যানষ্টানাং ভগ্গবন্‌ প্রত্রবীত মে।” ইহার উত্তরে এ 
সকল মহিষীর অপত্য কথিত হইতেছে । 


1 রনিণী তথ গীন্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি। 
দেবী জান্ববতী চৈব বিষিপ্তর্জাতবেদসম্‌ 
মৌসলপর্ব, ৭ অধ্যায়। 


১৯ 


১৫২ কষ্ণচরিত্র 


বিষুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাহার নাম উপরে 
লেখা আছে। তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহ ছাড়া নৃতন নাম 
নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নৃতন পাওয়া যায়। 

(১৩) সুদত্বা । 

(১৪) পৌরবী। 

(১৫) সুভামা । 
এবং এ অধ্যায়ে সম্তানগণনায় পাই, 

(১৬) স্বদেবা । 

(১৭) উপাসঙ্গ। 

(১৮) কৌশিকী। 

(১৯) স্তসোমা। 

(২০) যৌধিটিরী। 
এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ে সম্প্রদত্বা, 

(২১) ব্রতিনী। 

(২২) প্রন্বাপিনী। 

আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাত 
চলিয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট । ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই 
জন্য এ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে । তবু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর 
নাম মহাভারতের মৌসলপর্ধ ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্র্ব যে 
মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এজন্য এই ছুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে 
পারে। বাকি থাকে ১০ জন। 

জান্ববতীর নাম বিষুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে, 

“দেবী জান্থবতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী |” 
হরিবংশে এইরূপ) 
“স্থৃতা জান্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী |” 

ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জাম্ববংস্ুতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় 
না, বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জান্ববতী ও রোহিণী একই । বাকি থাকিল 
৮ জন। 
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সত্যভাম! ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি। 
সত্রাজিতবধের কথার উত্তরে 
“কষঃ সত্যভামামমর্ততাঅলোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা |” 

অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যে! ইহা আমারই 
অবহাঁসনা 1” পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যতভামাকে 
বলিতেছেন, 

“সত্যে! যথা তবমিত্যুক্তং ত্রয়া কষ্টাসকতপ্রিয়ম।” 

আবশ্বীক হইলে, আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট। 

অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্য। সত্যভামারই নাম বলিয়। পরিত্যাগ করিতে 
হইল। এখন আট জন পাই। যথা 


১। রুক্সিণী 
২। সত্যভাম। 
৩। জাম্ববতী 
৪। শৈব্যা 
৫ কালিন্দী 
৬। মিত্রবিন্দা 
৭। মাদ্দী 


৮। জীলহাসিনী লক্ষণ 

ইহার মধ্যে পাঁচ জন-_শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা ও মাড্রী সুশীল 
ইহার! তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইহাদের কখনও কাধ্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। 
ইহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না । কৃষ্ণজীবনে ইহাদের 
কোন সংস্পর্শ নাই। ইহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষুপুরাণকার 
লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কখনও কর্ণক্ষেত্রে দেখি না। ইহারা কাহার কন্যা, 
কোন্‌ দেশসম্ভৃতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই । কেবল, সুশীল! মদ্ররাজকন্তা, ইহাই 
আছে। কৃষ্ণের সমসাময়িক মদ্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী 
শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শক্রসেনা মধ্যে অবস্থিত। * অনেক 
বার তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, 
শল্য সন্বস্বীয় কথা কৃষকে বলিতে হইয়াছে । কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে 
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হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথ কৃষ্ণকেও শুনিতে হইয়াছে । এক পলক জন্য কিছুতেই 
প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা, বা ভগিনীপতি, বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট। 
সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, “অর্জুন ও বাস্থদেবকে এখনই 
বিনাশ কর । কৃষ্ণও যুধিটটিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া! তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ 
যে মান্দ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা! সম্পুর্ণ মিথ্য। বলিয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, 
মিত্রবিন্দা এবং লক্ষ্পণার কুলশীল, দেশ, এবং বিবাহবৃত্বান্ত কিছুই কেহ জানে না। 
তাহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না। 

কেন না, কেবল মাত্রী নয়, জান্ববতী রোহিণী ও সত্যভামাকেও এরূপ দেখি। 
জাম্ববতীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাহার পুত্র শান্বের নাম, আর পাঁচ জন 
যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাম্ব কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক 
লক্ষ্মণাহরণে। লক্ষণ! দুর্য্যোধনের কন্তা। মহাভারত যেমন পাগুবদিগের জীবনবৃতত 
তেমনি কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষ্ণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে 
লক্ষণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। জাম্ববতী নিজে ভল্লুককন্যা, ভল্লকী। ভল্লুকী 
কৃষ্ণভার্ধ্যা বা কোন মানুষের ভাধ্যা হইতে পারে না। এই জন্য রোহিণীকে কামরূপিণী 
বলা হইয়াছে। কামরূপিনী কেন, না ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। 
কামরূপিণী ভন্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্‌ নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককম্া বিবাহ করিয়াছিলেন, 
তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না। 

সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু কাহারা কখনও কোন কার্যযক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। 
তাহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভাম! নিজে রুল্সিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে 
কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে । তাহার বিবাহবৃত্তাস্তও সবিস্তারে আলোচনা কর! গিয়াছে। 


মহাভারতের বনপর্ধধের মার্কগ্য়সম্তা-পর্ব্বাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়৷ যায়। এ 
পর্ব্বাধ্যায় প্রক্গিণ্ত; মহাভারতের বনপর্ধের সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে 
পাইবেন। এখানে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ধবাধ্যায় আছে, তাহাও 
্রক্ষিপ্ত। মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রতি 
স্ত্রীর কিরূপ আচরণ কর্তব্য, তৎস্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমীত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক। 

ত্বার পর উদ্ভোগপর্বেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই-_যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ে। সে 
স্থানও প্রক্ষিপ্ত, যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ের সমালোচন! কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যু 
বরণ হইয়া উপপ্লব্য নগরে আসিয়াছিলেন_যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার 
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সম্তাবনা ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সত্যভাম। সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত 
পড়িলেই জানা যায়। যুদ্ধপর্ব সকলে এবং তৎপরবর্থী পর্ব সকলে কোথাও আর 
সত্যতামার কথা নাই। 

কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্ধ্বে সত্যভামার নাম আঁছে। 
কিন্ত মৌসলপর্ববও প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব। 

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহ মৌলিক বলিয়! স্বীকার করা যাইতে 
পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্ররক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভাম! 
সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ। 

তার পর বিষ্ুপুরাণ। বিষুপুরাণে ইহার বিবাহবৃত্বান্ত স্যমস্তক মণির উপাখ্যান- 
মধ্যে আছে। যে আধাঢে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভল্লুকস্ৃতার পরিণয়, ইহার সঙ্গে পরিণয় সেই 
আধাঢ়ে গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়! 
শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহ- 
দাহপ্রবাদ জন্য পাগডবদিগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাহার নিকট 
নালিশ করিয়! পাঠাইলেন। কথাটা মিথ্যা । কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই-_-গেলে 
মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ। 

তার পর, বিষুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্বান্তে পাই। সেটা 
অনৈসগিক অলীক ব্যাপার ; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাহাকে বিষুপুরাণে কোথাও 
পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ। 

মহাভারতে আদিপব্রে সম্ভব-পর্ধবাধ্যায়ের সপ্তষষ্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণ” | 
মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন্‌ দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, 
তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, 
বলরাম শেষ নাগের অংশ, প্রছ্যান্ন সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুস্তী ও মাড্রী 
সিদ্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী 
মগ্মরোগণের অংশ এবং রুক্মিণী লক্ষ্মী দেবীর অংশ । আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই। 
ন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রুক্সিণী 
ভিন কের সকল প্রধান! মহিষীদিগের প্রতি বর্ডে। নরকের ষোড়শ সহস্র রম্তার 
অনৈসগিক কথাটা ছাড়িয়া! দিলে, রুক্িণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না ইহাই 
হাভারতের এই অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়। 


১৫৬ কুষ্ণচরিত্র 


ভন্লুকদৌহিত্র শাম্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, রুল্সিণী ভিন্ন আর 
কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্িণীবংমই 
রাজা হইল-_আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল ন|। 

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল নাঁ। এমন 
হইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল | পঞ্চ পাগুবের সকলেরই একাধিক 
মহিষী ছিল। আদর্শ ধান্মসিক ভীম্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ 
করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত এ কথাটাও কোথাও 
নাই ; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই 
অধশ্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধন্ম। কিন্ত 
সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধর্মের 
সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারাস্তরপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি 
না। যাহার স্ত্রী ধর্মত্রষ্টাী কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ 
করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয় 
তাহার উদাহরণ আমরা সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর 
প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তা৷ বুঝিতে পারি না। 
ইউরোপ যিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারাস্তর গ্রহণ করিতে নাই। 
যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা' না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্জন 
রূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেন্রীকে কথায় কথায় 
পত্রীহত্যা! করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্লালোকে এই কারণে 
অনেক পত্বীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে । আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই 
বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশম্ত, উদ্ধাধঃ চতুর্দিশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। 
আমার বিশ্বাস, আমর! যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের 
কাছে অনেক শিখিতে পারে । তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ব একটা কথা । 

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, 
ইহা দেখিয়াছি । যদি করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য 
ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাহাকে স্যমস্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি 
কন্তা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা । আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা 
প্রপিতামহীর উপকথা । আমরা শুনিয়া খুসী- বিশ্বাস করিতে পারি না । 


চতুর্থ খণ্ড 
ইনপ্রন্থ 


অকুণঠং সর্বকাধ্যেযু ধর্কারয্যার্থমুদ্যতম্‌। 
বৈকুণ্ঠস্ত চ যদ্রপং তশ্মৈ কার্ধযাত্মনে নম: ॥ 
শাস্তিপর্ববণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভ্রৌপদীন্বয়ংবর 


মহাভারতে কৃষ্ণকথা যাহা আছে, তাহার কোন্‌ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, 
তাহার নির্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি 
পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি । 

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীম্বয়ংবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনায় 
এই অংশের মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্‌ সাহেব, দ্রৌপদীকে 
পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির একীকরণন্বরূপ পাঞ্চালী বঙ্গিয়া, দ্রৌপদীর মানবীত্ব উড়াইয় 
দিয়াছেন, ইহা৷ পূর্বে বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের "অগ্নি হইতে দ্রুপদ 
কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্তার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের গুরসকম্া। 
থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জন 
লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা! অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাহার পাঁচ 
স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই | 

কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখি । সেখানে তাহার দেবত্ব কিছুই 
সুচিত হয় নাই। অন্যান্ ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবের নিমস্ত্রিত হইয়া 
পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ষায় লক্ষ্যবেধে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবের। কেহই সে চেষ্টা করে নাই। 

পাগুবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। 
ছুর্য্যোধন তাহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারা আত্মরক্ষার্থে 
ছন্পবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদীন্বয়ংবরের কথা শুনিয়! ছক্মবেশে 
এখানে উপস্থিত। 





* পূর্বেব বলিয়াছি যে, মহাভারতের পর্ববসংগ্রহাধায়ে কখিত হইয়াছে যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেব ১৫* প্লোকে 
মহীভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন। এ অনুক্রমপিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে ড্রৌপদীক্বয়ংবরের কথ! আছে, কিন্ত 
পঞ্চ পাণুবের সঙ্গে যে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা নাই। অজ্জুনই তাহাকে লাভ করিয়।ছিলেন, এই কথাই আহে। 

| “সমবায়ে ততো রাজাং কন্তাং শর্ত হবয়ংবরাম্‌। 


প্রাপ্তবানর্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ণ নু্ুফরয়ম্‌। ১২৫ ।৮ 
০ 


১৬৩ কষ্চচরিত্র 

এই সমবেত ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-মগ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছন্্বেশযুক্ত পাগুবদিগকে 
চিনিয়াছিলেন। ইহা! যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত 
মাত্র নাই। মনুস্যবুদ্ধিতেই তাহ বুঝিয়াছিলেন, তাহার উক্তিতেই ইহা! প্রকাশ । ভিনি 
বলদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয় ! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই 
অর্জন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে 
রাজমগলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহার নাম বুকোদর।” ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাং 
হইলে যখন তাহাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে 
চিনিলে 1” তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “ভম্মাচ্ছািত বহি কি লুকান থাকে? 
পাগ্তবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে 
নাই, তাহ! বিস্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন-_ন্বাভাবিক মানুযবুদ্ধিতেই 
চিনিয়াছিলেন__ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্তান্ত মন্ুস্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষবুদ্ধি 
ছিলেন। মহাঁভারতকার এ কথাটা! কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্ত কৃষ্ণের 
কার্যে সর্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কাধ্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ববাপেক্গা 
তীক্ষুবুদ্ধি মনুষ্য । এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখ! যায় না। অন্যান্ বৃত্তির ম্যায় তিনি 
বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য । 

অনন্তর অর্জুন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাহার বড় বিবাদ বাধিল। 
অর্জন ভিক্ষুকব্রাক্মণবেশধারী। এক জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস 
কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহ! তাহাদিগের সহ্য হইল না। তাহার! অর্জুনের উপর আক্রমণ 
করিলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জ্নই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ 
কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনিকি 
প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাট! বলাই আমাদের উদ্দেশ্য । বিবাদ মিটাইবার 
অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রস্ততি 
অদ্ভিতীয় বীরেরা তাহার সহায় ছিল। অর্জুন ঠাহার আত্মীয়-_পিতৃঘ্বসার পুত্র। তিনি 
যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অঞ্জনের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে 
পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ$চ আদর্শ ধান্মিক, যাহা বিনা যু 
সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের 
কোন স্থানেই ইহ! নাই যে, কৃষ্ণ ধন্মার্থ ভিন্ন অন্ত কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা গরম 
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অধর্ম। আমরা বাঙ্গালি জাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধন্মের ফলভোগ করিতেছি। 
কুষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্মস্থাপনজন্ত তাহার যুদ্ধে আপত্তি 
ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধন্ম। কেবল 
কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে ধাহাঁদের অধিকার, তাহাঁদের বিশ্বাস, 
কৃ্ই সকল যুদ্ধের মূল; কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্ধক পড়িলে এরূপ বিশ্বাম থাকে 
না। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্্ার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন 
নাই। নিজেও ধর্ম্ার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই। 

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে 
বলিলেন, “ভূপালবৃন্দ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা 
ক্ষান্ত হও) আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।” ধির্্মতঃ ! ধর্মের কথাটা! ত এতক্ষণ কাহারও 
মনে পড়ে নাই। সেকালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজ! ধন্মভীত ছিলেন, রুচিপূর্ধবক কখন 
অধর্ে প্রবৃত্ত হইতেন না । কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়। ধর্মের কথাট। ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্াত্বা, ধর্মবৃদ্ধিই ধাহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম কোন্‌ 
পক্ষে তাহা তুলেন নাই। ধর্্মবিস্মুতদিগের ধর্্মস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্ম্মানভিজ্ঞদিগকে 
ধর্ম বুঝাইয়। দেওয়াই, তাহার কাজ । 

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহাঁরাই রাজকুমারীকে ধর্মমত; লাভ করিয়াছেন, 
অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।” শুনিয়া রাজার! নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। 
পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন। 

এক্ষণে ইহা বুঝা যায় যে, যদি এক জন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্ম্মের কখাট। 
স্মরণ করিয়া দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি 
ধর্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, 
ধর্ম, ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অন্ুশীলিত 
করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য । সকল বৃত্বিগুলি অনুশীলিত না হইলে, কেহই 
ভাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্ম্মতত্ব পরিস্ফুট হইতেছে। 
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কৃষ-যুধিষ্টির-সংবাদ 


অজ্ঞুন লক্ষ্য বিধিয়, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয় ভ্রাতুগণ সমভিব্যাহারে 
আশ্রমে গমন করিলেন । রাজগণও স্ব হ্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষের 
কি কর! কর্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ফুরাইল, উৎসব যাহা! ছিল তাহা ফুরাইল, 
কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া 
গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া, বলদেবকে 
সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকর্মশালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাগ্বগণ বাস করিতেছিলেন, 
সেইখানে গিয়া যুধিষ্টিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন । 

সেখানে তাহার কিছু কাজ ছিল না--যুধিষ্টিরের সঙ্গে তাহার পুর্ব কখন সাক্ষাং 
বা আলাপ ছিল না, কেন ন! মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, *“বানুদেৰ যুধিষ্টিরের নিকট 
অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।” বলদেবও এরপ 
করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে 
যে, পৃর্ধেরে পরস্পরের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্খ-পাঁগুবে এই 
প্রথম সাক্ষাংৎ। কেবল পিতৃষ্বসার পুত্র বলিয়াই কৃষ্ণ তাহাদিগকে খু'জিয়া লইয়া তাহাদিগের 
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজট। সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার-অনুমোদিত হয় নাই। 
লোকের প্রথা আছে বটে ষে, পিসিত বা মাসিত ভাই যদি একট! রাজ! বা বড়লোক 
হয়, তবে উপষাচক হইয়া! তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাগুবেরা তখন 
সামান্য ভিক্ষুক মাত্র; তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার 
সম্ভাবনা! ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন 
দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পূর্ব্বক যুধিটিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়। তাহার মঙ্গল- 
কামনা করিয়। ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাগুবদিগের বিবাহসমাপ্তি পর্য্যন্ত 
পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, তিনি 
“কৃতদার পাগুবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈপূরধ্য মণি, স্বর্ণের আভরণ, নান! দেশীয় 
মহার্থ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ। 
উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী। অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়। প্রেরণ 
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করিলেন” এ সকল পাণুবদিগের তখন ছিল না; কেন না তখন তাহারা ভিক্ষুক এবং 
দুরবস্থাপন্ন। অথচ এ সকলে তখন তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না তাহারা রাজ- 
কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়। গৃহী হইয়াছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির “কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল 
আহ্নাদ পূর্বক গ্রহণ করিলেন।” কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া 
স্থানে গমন করিলেন। তার পর তিনি পাগ্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাগ্ুবের 
রাজ্যার্ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দরপ্রস্থে নগরনির্মাণপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। ষে প্রকারে 
পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাহার মিলন হইল, তাহ! পরে বলিব। 


বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃন্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থা গ্রস্ত- 
মাত্রেরই হিতান্থসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতম্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্েরা এবং 
তাহাদের শি্তগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্মমান্ুরত, ছুরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রুর এবং. পাঁপাচারী বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। এঁতিহাসিক তত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত না 
থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব। স্থু্গ কথা এই, যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার অন্যান্য সছৃত্তির 
তায় গ্রীতিবৃত্তিও পূর্ণবিকশিত ও স্ষৃত্তপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে 
ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্বববদ্ধিত সখ্যস্থলে করা সম্ভব। যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; 
যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব হইতে তাহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে 
তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম__ 
বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু যিনি অপরিচিত এব দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন 
কুটম্বকে খু'ঁজিয়া৷ লইয়া, আপনার কার্ধ্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাহার প্রীতি 
আদর্শ গ্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্ধ্যটি ক্ষুদ্র কা্ধ্য বটে, কিন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুত্বের 
চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্ধ্য বদ্মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়া 
করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু ধাহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্াত্মতার পরিচায়ক, 
তিনি যথার্থ ধর্ম্াত্বা। তাই, আমরা মহাভারতের আলোচনায় & কৃষ্ককৃত ছোট বড় সকল 
কাধ্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের ছুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে 
বন কৃষণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল 
অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং 
এডিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই'উপর 


লি 
* হরি ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাও! বার না বলিয়া পর্বে ইহ! পারি নাই। 


১৬৪ কুষ্ণচরিত্র 


নির্ভর করিয়া আছি। “অশ্বথাঁমা হত ইতি গজঃ৮”* কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা, তাহ! 
দ্রোণবধ-পর্রবাধ্যায় সমালোচনাকালে আমর! প্রমাণীকৃত করিব। 

এই বৈবাহিক পর্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা বড় তাঁমাসাঁর কথা ব্যাসোক্ত বলিয়। কথিত 
হইয়াছে । তাহা আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও, তাহার কিঞ্চিং 
উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। দ্রুপদরাজ, কন্যার পঞ্চ স্বামী হইবে শুনিয়া 
তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খগ্ডনোপলক্ষে 
তিনি দ্রুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার 
স্থূল তাংপর্ধ্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুছ্যমান! সুন্দরী দর্শন করেন। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, “তুমি কেন কীাদিতেছ ? তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, 
“আইস, দেখাইতেছি।” এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়! দেখাইয়া দিল যে, এক যুা 
এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে । তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান ন। করায় ইন 
রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্রকে 
রুদ্ধ দেখিয়া! তিনিও জুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। 
ইন্দ্র গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর চারিটি ইন্দ্র আছেন! 
শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া! বলিলেন যে, “তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও” 
সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, “ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া 
আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন”!!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্্াদির গরমে 
পঞ্চপাণ্তব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে, “তুমি গিয়া 
ইহাদিগের পত়্ী হও 1৮ সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কীদিয়াছিল, তাহার আর কোন 
খবরই নাই। অধিকতর রহস্তের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথ শুনিবামাত্রই আপনার 
মাথা হইতে ছুই গাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। এক গাছি কীচা, এক গাছি পাক৷। 
পাঁকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কাচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন!!! 

বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমর 
যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদস্তর্গত। অর্থাৎ ইহ। মূল মহাভারতের কোন 
অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্বনিয়শ্রেীর 
উপন্যাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যানন্থষ্টির মহাপাপে পাগী হইতে 





* পরে দেখিব, "অশ্বথাম। হত ইতি গজ” এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহ| কথকঠাকুরের সংস্কৃত । 
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গারেন না। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অস্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ 
নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদ্রায় অংশ উঠাইয়! দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, 
অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ, থাকিবে না। দ্রপদরাজের আপত্তিখগুনজন্য ইহার কোন 
প্রয়োজন নাই; কেন না, এ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান এ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল, এবং আদিম 
মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী । 
দুইটিতে দ্রৌপদীর পূর্ধজম্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। ন্ুৃতরাং একটি যে প্রক্ষিপ্ত, 
তদ্দিযয়ে কোন সন্দেহ নাই । এবং যাঁহ1 উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটিই 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়ত এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভীরতের 
অন্তান্ক অংশের বিরোধী । মহাভারতের সর্ধত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে 
ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে যে, পাণগ্ুবেরা ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র 
অশ্বিনীকুমারদিগের গুরসপুত্র মাত্র। এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র। এই বিরোধের 
সামঞ্জস্তের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট 
প্রার্থনা করিলেন, “ইন্দ্রীদিই আসিয়া আমাদিগকে মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন|” 
জগদ্িজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দভের লেখনীপ্রস্থত নহে, উহা নিশ্চিত। 


এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, 
কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, 
তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই। তা ছাড়া একটা এতিহাসিক তত্বও ইহা দ্বারা 
্প্তীকৃত হয়। যে বিষুণ বেদে নুরের মুর্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি 
সর্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গৌপ, 
কীচা টুল, পাকা টুল প্রভৃতি পথ্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা 
তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে 
পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম । কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান 
রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেন না, 
এখানে মহাদেবই জর্বনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মাত্র। মহাভারতের 
আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। 
এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার 
কারণ পাই। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, এই বিবাদ 
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আদিম মহাভারত প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল । অর্থাং যখন শিবোপাসনা 
ও কৃষ্কোপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারতপ্রচারের 
সময়ে বা তাহার পরবর্থা প্রথম কালে এতদভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল ন|। 
সে সময়টা! বেদের দেবতার প্রবলতার সময় । যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল 
_-তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, 
মহাভারতের দোহাই দিয় আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিবমাহাত্া- 
নৃচক রচনা সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন ।* ততুত্বরে বৈষবের! বিষুর বা 
কষ্ণমাহাত্ম্যস্চক সেইরূপ রচনা সকল গু'জিয়৷ দিতে লাগিলেন। অন্ুশাসন-পর্ধেে এই 
কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাঁওয়া যায়। ইচ্ছ! করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। 
প্রায় সকলগুলিতেই একটু একটু গর্দভের গাত্রসৌরভ আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


স্থভদ্রাহরণ 


দ্রোপদীম্বয়ংবরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃ 
যাহা করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা! বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর, একট। জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে-_তাহা সকল 
শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহ! করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই 
চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ দেশে অনেকেই একব্বরি 
গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জম! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; জমীদারেরা৷ এখনকার ছোট 
সরকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ 
শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জালায় আমরা এঁতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি 
সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেকবার বলিয়াছি। আমরা এক্ষণে সেই একববরি গজ 
চালাইব ৷ 

কৃষ্ণভক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর 
যে, এই স্ুভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহা! প্রক্ষি 


* সেইগুলি অবলম্বন করিয়! মুর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগ্নণ কৃফকে শৈব বজিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
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এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বলিলেই সব 
গোল মিটিল-_এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, 
নুভদ্রাহরণ যে মুল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে আমাদের 
কোন সংশয় নাই। ইহার প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। 
ইহার রচনা অতি উচ্চশ্রেণীর কবির রচনা । দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুদ্দর | 
তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল 
ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বড় বাহুল্য । সুভদ্রাহরণের 
রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। সুতরাং ইহা 
প্রথমন্তর-গত-_দ্বিতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই ষে, ্ুভদ্রাহরণ মহাভারত 
হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পুর্ণ হয়। স্থৃতদ্রা হইতে অভিমন্যু, অভিমন্থ্য 
হইতে পরিক্ষিৎ পরিক্ষিৎ হইতে জনমেজয় । ভভ্রার্জনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়। ভারতে 
সামাজ্য শাসিত করিয়াছিল-__ত্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয়া 
যায়, তবু স্থভদ্রো নয়। 


ভ্রৌপদীর ম্যায় সুভদ্রাকেও সাহেবের উড়াইয়।৷ দিয়াছেন। লাসেন্‌ বলেন,_ 
যাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই স্ুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা 
খুরুতর। তিনি কেন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার মানবীত্ব অন্বীকৃত করেন, তজ্জন্য যজুবের্বদের 
মাধ্যন্দিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধত করিতে হইতেছে। 

হে অন্বে! হে অন্বিকে! হে অন্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য নিত্রিত 
হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী স্থডদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে (পতিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত 
হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই 1” * 

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন,__ 
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সায়নাচাধ্য কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন__“কাম্পিলশবেন শ্লাঘ্যো 
ব্ববিশেষ উচ্যতে |” কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্য্যের অপেক্ষা সংস্কৃত 
বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না । তাহা নাই করুন, কিন্ত 
কাস্পিলবাসিনী কোন স্ত্রীর নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্চভগিনীর নাম কেন সুভদ্রা হইতে 
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* শীযুক সতাব্ত সামস্রমী কৃত অনুবাদ । 
২১ 


১৬৮ কৃষ্খচরিত্র 

পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাঁহারই 
মহিষীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাহাকেই বলিতে হইবে, “আমি কাম্পিলবাসিনী 
স্ভদ্রা।” মুদ্রা শবে সামশ্রমী মহাশয় এই অর্থ করেন,-_কল্যাণী অর্থাং 
সৌভাগ্যবতী। মহীধর বলেন, _কাম্পিলনগরীয় মহিলাগণ অতিশয় রূপলাবণ্যবতী। 
অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, “আমি সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবণ্যব্তী হইয়ীও এই অশ্ববের 
নিকট সমাগত হইয়াছি।” অতএব বুঝিতে পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্ভগিনী 
অর্জুনপত্বী স্ুভদ্রার পরিবর্তে কেন এক জন পাঞ্চালী স্থুভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। 
যুধিষ্টির অশ্বমেধ যন্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহার বন্ুপূর্বববন্তী রাজগণও অশ্বমেধ যন্জর 
করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই 
সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্জের এই যজুর্ন্ত্র কৃষ্ণ-পাগ্ুবের অপেক্ষা প্রাচীন। এখন যেমন 
লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকম্তার নামকরণ করিতেছে, &* তেমনি 
সেকালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্তার নাম রাখা অসম্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতেই 
কাশিরাজ আপনার তিনটি কন্যার নাম অন্বা, অন্থিকা, অন্থালিকা রাখিয়া থাকিবেন, এবং 
এইরূপেই কৃষ্ণভগিনী স্ভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে । এই মন্ত্রে এমন কিছু দেখি 
না যে, তজ্জন্ কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথ! অনুমান করা যায়। অতএব 
আমরা সুভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 


এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা 
অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথবা পিতামহীর মুখে 
অথবা বাঙ্গালা নাটকাদিতে যে স্ুতদ্রাহরণ পড়িয়াছেন বা! শুনিয়াছেন, তাহা অনু্রহপূর্বক 
তুলিয়া যাউন। অজ্ঞুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন। 
সত্যভাম! মধ্যবস্তিনী দুতী হইলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার 
সঙ্গে তার ঘোরতর যুদ্ধ হইল, স্ুভদ্রা তাহার সারথি হইয়া গগনমার্গে তাহার রথ 
চালাইতে লাগিলেন_-সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে 
কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, 
কিন্ত এ সকল তাহার স্ষ্টি কি তাহার পরবন্থা কথকদিগের স্থ্টি, তাহ বলা যায় না। 
সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার স্থুলমর্্ন বলিতেছি। 


সিডি িলরিটিররানি রা িনিরারারারারারাররোররা ররর ররর রানার. 
গ যথা প্রমীলা, মৃণালিনী ইত্যাদি । 
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দ্বৌপদীর বিবাহের পর পাগুবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে স্থখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন 
কারণে অর্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্ত ইন্দরপ্রস্থ পরিত্যাগপূর্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য 
দেশপর্য্টনানস্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবের! তাহার বিশেষ 
সমাদর ও সংকার করেন। অজ্ঞুন কিছু দিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদ। যাদবের! 
রৈবতক পর্বতে একটা মহান্‌ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যছুবীরেরা ও যতৃকুলাঙ্গনাগণ 
সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্যান্য জ্্রীলোকদিগের মধ্যে সুভদ্রাও 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অজ্ঞুন তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
কৃ তাহা জানিতে পারিয়! অর্জুনকে বলিলেন, “সখে ! বনচর হইয়ীও অনঙ্গশরে চঞ্চল 
হইলে ?” অজ্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে তাহার মহিষী হন, তদ্বিষয়ে 
কুষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই £ 

“হে অঞ্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু ্্ীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, 
সুতরাং তদ্িষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধশ্মশান্্কারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্বক হরণ 
করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয় । অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে 
বণপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ংবরকালে সে কাহার প্রতি অঙ্থ্রক্ত হইবে, কে বলিতে 
পারে?” 

এই পরামর্শের অন্থবর্তী হইয়৷ অর্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্টির ও কুস্তীর অন্থুমতি আনিতে 
দূত প্রেরণ করেন। তাহাদিগের অন্থুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্ববতকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাহাকে বলপূর্ববক গ্রহণ করিয়া 
রথে তুলিয়! অজ্জুন প্রস্থান করিলেন। 


এখন, আজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্ববক 
কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য 
সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার 
ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া 
পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ,” তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার 
সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্ত্ান্ুসারে (সে নীতিশাস্ত্বের কিছুমাত্র দোষ 
দিতেছি না,) কৃষ্ণর্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। 
লোকের চক্ষে ধুলা দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে স্থভদ্রাহরণ- 
পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিন্বা' এমনই একটা! কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া 
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যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায়, 
কাহারও মহিম। বাড়িতে পারে না এবং ধর্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না । 

কিন্তু কথাট। একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া 
গিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দৌষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে । প্রথমত; 
অপহ্থতা কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার পিতা মাত ও বন্ধুবর্গের উপর 
অত্যাচার। তৃতীয়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজরক্ষার মূলস্ৃত্র এই যে, কেহ 
কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ 
বল্পপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল । বিবাহাথিকৃত কন্া- 
হরণকে নিন্দনীয় কার্ধ্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তণ্ঠিনন আর 
চতুর্থ কারণ কিছু নাই। 

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কত দূর অত্যাচার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহ্ৃতা কন্যার উপর কত দূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা 
যাক। কৃষ্ণ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্বতোভাবে মঙ্গল 
হয়, তাহাই তাহার কর্তব্য__তাহাই তাহার ধর্ম--উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাহার 
€])0টয”। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল-_সর্ববাঙ্গীণ মঙ্গল বলিলেও হয়__সংপা্রস্থ 
হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান “ডিউটি”__তিনি যাহাতে সংপাত্রস্থা হয়েন 
তাহাই করা। এখন, অর্জুনের ম্যায় সংপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না। 
ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়। প্রমাণ করিতে হইবে না। 
অতএব তিনি যাহাতে অর্জুনের পত্বী হইবেন, ইহাই স্ুভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণের কর! কর্তব্য। 
তাহার যে উক্তি উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখা ইয়াছেন, বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন অন্য 
কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত কি না, তাহ! সন্দেহস্থল। যেখানে 
তাবিফল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ সে পথে যাইতে নাই। যে 
পথে মঙ্গলসিদ্ধি নিশ্চিত, সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, স্ুভদ্রার চিরজীবনের 
পরম শুভ সুনিশ্চিত করিয়! দিয়া, তাহার প্রতি পরমধন্মানুমত কার্য্যই করিয়াছিলেন_ 
তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। 

এ কথার প্রতি ছুইটি আপত্তি উ্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে 
আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর 
বলপ্রয়োগ করিয়া সে কার্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশয় 
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মনে করেন যে, আমি যদি আমার সর্ধন্য ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল 
হইবে। কিস্তু তাহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়। সর্বস্ব 
্রাক্মণকে দান করান। শুভ উদ্দোশ্ের সাধন জন্ত নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও 
নিন্দনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, [9 928 0998 10 
80100611 0118 10098119. 

এ কথার ছুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, স্দ্রার যে অর্জুনের প্রতি 
অনিচ্ছা বা বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। 
প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্যা__কুমারী এবং বালিকা-_ 
পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছ৷ বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও 
বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে 
পুষিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে । এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই 
নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির 
অভাবে বা লজ্জা! বশতঃ বা উপায়াভাব বশতঃ আমি সে কার্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন 
হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্ধ্য 
স্ুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর? মনে কর, এক জন বড় ঘরের ছেলে ছুরবস্থায় 
পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়। বাঁচে, কিন্ত বড় ঘর বলিয়া তাহাতে 
তেমন ইচ্ছ! নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া৷ দিলে আপত্তি 
করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া কাচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়। টানিয়া লইয়া! 
গিয়া ছুটে ধমক দিয়া তাহাকে দফ তরখানাতে বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধন্দমাচরণ 
বা পীড়ন করা হইবে? স্ুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, 
বুঝাইয়া বলিলে, কি “এসো গো” বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়। 
লইয়া যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়াস্তর ছিল না। 

'আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, 
আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই” 
এই আপত্তির ছুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। 
প্রথম উত্তরে আমরা এ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়। স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছি। 
ঘিতীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্ধ্যে আমার পরম মঙ্গল, সে 
কাধ্যে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে 
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কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটে না । যে রোগীর রোগপ্রভাবে গ্রাণ 
যায়, কিন্তু গঁষধে রোগীর স্বভাবস্থলভ বিরাগবশতঃ সে ওষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূর্ধক 
ওষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে 
ইচ্ছাপূর্র্বক কাটাইবে না,_জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে 
লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবাঁর অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাত 
প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অন্ধুচিত 
বিবাহে উদ্যত হয়, বলপুব্ধক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই! 
আজিও সভ্য ইউরোগীয় জাতিদ্রিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সৎপাত্রে কন্া- 
দান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি 
উপস্থিত করে, তবে কোন্‌ পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে সংপাত্রস্থ করিতে আপত্তি 
করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্ঠ! স্ৎপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? 
যদি না হন, তবে স্ুুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন? 

এই গেল প্রথম আপত্তির ছুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই। 

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার কর! গেল যে, কৃষ্ণ স্ুভদ্রার 
মঙ্জলকামন! করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন__কিন্তু বলপুর্বক হরণ ভিন্ন কি তীহাকে 
অজ্জুনমহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল না? ন্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন মূঢ়ুমতি বালিকা 
কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্ত 
উপায়ান্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অজ্জুন, বন্ুদেব প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথ! পাড়িয়া 
রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, তাহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্তা সম্প্রদান করাইতে 
পারিতেন। যাদবের! কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাহার কথায় অমত করিত না। এবং 
অর্জুনও সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না । তবে না হইল কেন! 

এখনকাঁর দিনকাল হইলে, এ কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জুনের বিবাহ চারি 
হাঁজার বৎসর পূর্বের ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। 
সেই বিবাহপ্রথা না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ গ্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পারিব ন।। 

মন্ূতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ভ্রান্গ। (২) দৈব, (৩) আর 
(৪) প্রাজাপত্য, (৫) আম্মুর, (৬) গান্ধবর্ং (৭) রাক্ষলম ও (৮) পৈশাচ। 
এই ক্রমান্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন। 


চতুর্থ খণ্ড ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ স্ুভদ্রাহরণ ১৭৩ 


এই অষ্টপ্রকাঁর বিবাঁহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্‌ কোন্‌ বিবাহে 
অধিকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, 
ষড়ান্নপূর্ব্যা বিপ্রস্ত ক্ষত্রস্ত চতুরোহবরান্‌। 
ইহার ীকায় কুলুকভট্ট লেখেন, “ক্ষত্রিয়স্থ্য অবরান্থপরিতনানাস্থুরাদীংশ্চতুরঃ1” তবেই 
কত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আন্ুর, গান্বর্ব, রাক্ষদ ও পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। 
আর সকল অবৈধ। 


কিন্ত ২৫ শ্লোকে আছে-_ 
পৈশাচশ্চাস্থরশ্চৈব ন কর্তব্য কদাচন ॥ 
পৈশাচ ও আস্ুর বিবাহ সকলেরই অকর্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্গর্বব 
ও রাক্ষস এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল । 
তন্মধ্যে, বরকন্ঠার উভয়ে পরম্পর অনুরাগ সহকারে যে রঃ হয়, তাহাই গান্ধর্ব 
বিবাহ । এখানে স্ুুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ 
“কামসম্তব,”» সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্জনের তাহ] কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না। 
অতএব রাক্ষপ বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রান্ুসারে ধন্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপূর্ধক কন্ঠাকে 
হরণ করিয়। বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুনারে এই রাক্ষদ বিবাহই 
কষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ । মন্ুর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে__ 
চতুরো ব্রাঙ্মণন্তাগ্ান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ো বিছুঃ | 
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়ন্তৈকমাসরং বৈশ্ঠশূদ্রয়োঃ ॥ 
যে বিবাহ ধন্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলের 
গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে যে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পরম শাস্ত্রজ্কতা, নীতিজ্ঞতা, অত্রান্তবুদ্ধি এবং 
স্বপক্ষের মানসম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মন্ুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের 
যুদ্ধের সময়ে মন্ুসংহিতা! ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ম্যায্য বটে, তত প্রাচীনকালে 
ম্ইসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে ।* তবে 
মনসংহিতা পূরববপ্রচলিত রীতি নীতির সম্কলন মাত্র, ইহা পঙ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা! 
ই, তবে যুধিট্টিরের রাজত্বকালে এরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা 


১৭৫ কৃষ্চচরিত্র 


যাইতে পারে । নাই পারুক__মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। 
এই অুভদ্রাহরণ-পর্ধ্বাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড়বেশী 
খুঁজিতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই 
উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়। লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া 
যাদবের ক্রুদ্ধ হইয়! রণসজ্জ। করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার 
আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে 
সন্বোধন করিয়া, অঞ্জুন তাহাদের বংশের অপমান করিয়াছে বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন 
এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন-_ 

“অজ্জ্বন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি 
তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না৷ বলিয়া অর্থ দ্বারা স্থভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। 
স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার 
অনুমতি গ্রহণ পূর্বক প্রদত্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুস্তীপুত্র ধনগ্রয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্যযালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ 
করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুলশ্ীল বিদ্যা, ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ক 
হরণ করিয়াছেন, বলিয়া স্থভদ্রাও ষশম্থিনী হইবেন, সন্দেহ নাই ।” 

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন 7 

১। অর্থ (বা শুক্ক) দিয়া যে বিবাহ করা যায় (আম্মুর )। 

২। ন্বয়ংবর। 

৩। পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত বিবাহ ( প্রাজাপত্য )। 

৪। বলপুর্ববক হরণ (রাক্ষস )। 

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীত্তি ও অযশ, ইহা সর্বববাদিসম্মত। দ্বিতীয়ের 
ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত 
বিবাহ। ইহ] কৃষ্ঠোক্তিতেই প্রকাশ আছে 

ভরসা করি, এমন নির্বোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস 
বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি । রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথ! বলিয়া স্থান নঃ 


* মহাভারতের অনুশাঁদন-পর্র যে বিবাহতত্ব আছে, তাহার আমর! কোন উল্লেখ করিলাম নাঁ, কেন না, উহ পরক্ষিত। 
সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীন্স কর্তৃক নিশিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্ত ভীগ রং কর্তব্য কর্তব্য বিষেচন। স্ব করিয়া, কাশিরাছে 
তিনটি ক্ঠা। হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হৃতরাং তীকের রাক্ষস নিবাঁহকে নিলিত ও নিষিদ্ধ বলা সপ্ভব নহে। ভীগ্গের চি 
এই বে, বাহ! নিষিদ্ধ ও নিঙ্দিত, তাহা তিনি শ্রাণাস্তেও করিতেন না। যে কবি ঠ্াহার চরিত্র লৃ্টি করিয়াছেন, গে ক 
কখনই তাহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির কয়েন নাই। 
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করা নিশ্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিযদিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ 
তাহার দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, “রিফর্মর্ই” আদর্শ মনু, 
এবং কৃষ্ণ ষদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরণের রিফর্মর হওয়াই তাহার উচিত ছিল, 
এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে 
আদর্শ মনুষ্তের গুণের মধ্যে গণি না, স্ৃতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়! আবশ্যক বিবেচন! 
করি না। 

আমরা বলিয়াছি যে, বলপূর্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহ! তিন কাঁরণে 
নিন্দনীয়; (১) কন্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, 
(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার । কন্তার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং 
তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহ! দেখাইয়াছি। এক্ষণে, তাহার পিতৃকুলের 
প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না, দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে 
কথা শেষ করিতে হইবে । যাহ! বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়। আসিয়াছে । 


কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর ছুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাহাদিগের 
কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহ! ঘটে নাই। 
অর্ঞুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) ত্াহাদিগের নিজের অপমান। 
কিন্ত পূর্বের যাহা উদ্ধত করিয়াছি, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবেরা 
অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহার সে কথা শ্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাঁদবেরা 
অজ্জনকে ফিরাইয়া আনিয়া সমারোহপূর্র্বক তাহার বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
স্থতরাং তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহ! বলিবার আমাঁদের আর আবশ্যকতা 
নাই। 

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বঙ্গকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, 
মমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল । 
কিন্তু যখন তাংকালিক আর্ধ্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, 
ধন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহ 
সমাজসম্মত, তদ্দারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই। * 

আমরা এই তত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। ্ুুভদ্রাহরণের 


সন্ত কৃষ্দ্বেষীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্ত কৃষণপক্ষসমর্থনের কোন 
২ | 


১৭৬ কৃ্ণচরিগ্র 


আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপ- 
কাটিটি আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপকাটিতে মাপিলে, আমাদিগের পূর্ব- 
পুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেআপ্ত হইয়া যাইবে । আমাদিগের সেই 
একব্বরি গজ বাহির করা চাই। 
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থাওবদাহ 


স্থতদ্রাহরণের পর খাগ্তবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাগুবেরা খাণ্ুবপ্রস্থে বাস 
করিতেন। তাহাদ্িগের রাজধানীর নিকট খাগ্ুব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষ্ঠার্জন 
তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্বাস্তটা এই ৷ গল্পটা বড় আঘাট়ে রকম। 

পূর্ববকালে শ্বেতকি নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি বড় যাজ্জিক ছিলেন। 
চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাহার যজ্ঞ করিতে করিতে খত্বিক্‌ ব্রাহ্মণের! হায়রান হইয়া 
গেল। তাহারা আর পারে না_-সাঁফ জবাব দিয়৷ সরিয়া পড়িল। রাজ তাহাদিগকে 
গীড়াগীড়ি করিলেন-__তাহার! বলিল, “এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না 
তুমি রুদ্রের কাছে যাও” রাজা রুদ্রের কীছে গেলেন-_ রুদ্র বলিলেন, “আমর যজ্ঞ করি 
না__এ কাজ ত্রাক্মণের ৷ দুর্ববাসা এক জন ত্রান্ষণ আছেন, তিনি আমারই অংশ- আমি 
তাহাকে বলিয়া দিতেছি ।” রুদ্রের অনুরোধে, ছুর্ববাসা রাঁজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর 
যজ্ঞ-_বাঁর বংসর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্নিতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির 1)78060818 
উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, “ঠাকুর! বড় বিপদ্‌-_খাইয়া খাইয় 
শরীরের বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি?” ব্রহ্মা যে রকম ডাক্তারি করিলেন, 
তাহা 1987/6160 191708187%9 0770706% হিসাবে । তিনি বলিলেন, “ভাল, খাইয়া যদি 
গীড়া হইয়া! থাকে, তবে আরও খাও। খাগুৰ বনটা খাইয়া ফেল-_গীড়া আরাম হইবে। 
শুনিয়া অগ্নি খাব বন খাইতে গেলেন। চারি দিকে হু হু করিয়া জলিয়! উঠিলেন। কিন্ত 
বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত_-হাতীর! শুঁড়ে করিয়া জল আনিল, সাপেরা ফণা করিয়া 
জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষিগণ মিলিয়া আগুন নিবাইয়৷ দিল। আগুন 
সাতবার জলিলেন, সাতবার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাক্ষণের রূপ ধারণ করিয়া 
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কৃষ্ণার্জনের সম্মুখে গিয়। উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, “আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই। 
তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার ?” তাহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্ম পরিচয় 
দিয়া ছোট রকমের প্রীর্থনাটি জানাইলেন-_-“খাগ্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, 
কিন্ত ইন্দ্র আসিয়। বৃষ্টি করিয়া! আমাকে নিবাইয়! দিয়াছে-__খাইতে দেয় নাই।” তখন 
কষ্ণার্জুন অস্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়। বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, 
অঙ্ভনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া! গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের 
লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একট উপায় করা 
যাইতে পারিত। যাই হোক" ইন্দ্র চটিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া 
তাহার সহায় হইলেন। কিন্তু অর্জনকে আটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র পাহাড় ছু'ডিয়া 
মারিলেন__অর্জন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিষ্ভাটা এখনকার দিনে 
জানা থাকিলে রেইল্ওয়ে টনেল্‌ করিবার বড় সুবিধা হইত ।) শেষ ইন্দ্র বজ্তপ্রহারে 
উদ্ভত-__-তখন দৈববাণী হইল যে, ইহারা নরনারায়ণ প্রাচীন খষি।* দৈববাণীটা বড় 
স্ববিধা--কে বলিল তার ঠিকানা নাই-_কিনস্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন । কৃষ্ণর্জন স্বচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগিলেন। 
আগ্তনের ভয়ে পশু পক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাহারা মারিয়। ফেলিলেন। তাহাদের 
মেদ মাংস খাইয়া অগ্নির মন্দাগ্রি ভাল হইল-_বিষে বিষক্ষয় হইল--তিনি কৃষ্ণার্ছনকে 
বর দ্িলেন। পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন। সকল পক্ষ খুসী হইয়া ঘরে 
গেলেন। 


এরূপ আষাটে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া এতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলে, কেবল হাস্তাস্পদ হইতে হয়__অন্য লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য__ 
অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্র,--তাহার ভালমন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন 
এতিহাসিক তাৎপর্য্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাগবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা 
বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জন তাহাতে আগুন লাগা ইয়া, 
হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া! জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন । কৃষ্ণার্জুন যদি 
তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে এঁতিহাসিক কীর্তি বা অকীর্ত্ি কিছুই দেখি না। সুন্দরবনের 

আবাদকারীর! নিত্য তাহ করিয়। থাকে । 


সপশীশ্িীশীশী 


স৯ শিশির তসি 


* পাঠক দেখিয়াছেন, এক স্থানে কৃ বিঞুর কেশ; এখানে প্রাচীন খবি, আবার দেখিব তিনি বিষ্ণুর অবতার । এ 
কথার সামগ্রস্চেষ্টায় ব| খডনে জামাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষণচরিত্রই আমাদের সমালোচ্য। 


১৭৮ কষ্ণচরিত্র 


আমরা স্বীকার করি যে, এ ব্যাখ্যাট! নিতান্ত টাল্বয়স ছুইলরি ধরণের হইল। 
কিন্ত আমরা যে এরূপ একট। তাৎপর্য স্থচিত করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। 
খাণ্তবদাহটা অধিকাংশ তৃতীয় স্তরান্তর্গত হইতে পারে, কিন্ত স্থল ঘটনার কোন স্থচনা যে 
আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তত নহি। পর্ধসংগ্রহাধ্যায়ে এবং 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাগুবদাহ হইতে সভাপর্ব্বের উৎপত্তি। 
এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়। মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। সে 
অঙ্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অর্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই 
উপকারের প্রত্যুপকার জন্য ময়দীনব পাগুবদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভ। নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। 
সেই সভা লইয়াই সভাপব্ধবের কথা । 


এখন সভাপবর্ধ অষ্টাদশ পর্ধধের এক পর্ব । মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। 
ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু 
এতিহাসিক তত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা! বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং 
তছৃপলক্ষে রাজন্ুয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং এতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই 
আপত্তি দেখ! যায় না। যদ্দি সভা এঁতিহাসিক হইল, তবে তাহার নিশ্মাতা এক জন 
অবশ্য থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্রিনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে 
অনার্ধ্যবংশীয়__এজন্য তাহাকে ময়দাঁনব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন হইয়া 
অর্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই একঞ্সিনিয়রী কাজটুকু 
করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহ! প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অজ্জবনকৃত 
উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাগ্বদাহেই পাওয়া যাঁয়। অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে টিল মার1। তবে অনেক প্রাচীন এতিহাদিক 
তত্বই এইরূপ অন্ধকারেও টিল। 

হয়ত, ময়দানবের কথাটা সমুদ্রায়ই কবির স্ৃষ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে 
কবি যে ভাবে কৃষ্ণার্জুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না 
লিখিয়া থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ পাইয়া অর্জুনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে 
পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?” অর্জন 
কিছুই প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল গ্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্ত ময়দানব ছাড়ে 
না; কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জুন তাহাকে বলিলেন, 
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“হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্মমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা 
করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কণ্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।” 

ইহাই নিক্ষাম ধর্ম; খিষ্টান ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম অন্ুজ্ঞাত 
হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর-গ্রীতি তাহার কাম্য । আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য 
গ্রন্থ হইতে যে ধন্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেট। আমাদের 
দুর্ভাগ্য । অজ্জুনবাক্যের অপরাদ্ধে এই নিষ্ষাম ধন্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছু 
কাজ করিতে পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অজ্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে 

নিচ্ছক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন, 

“তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ণ 
কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে ।” 

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতেই হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার 
কাজ লওয়া হইবে ন1। 

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন-_কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় 
“দানবকুলের বিশ্বকন্মী”বা চীফ্‌ এপ্রিনিয়র। কৃষ্ণও তাহাকে আপনার কাজ করিতে 
আদেশ করিলেন না। বলিলেন, “যুধিষ্ঠিরের একটি সভা নিন্মাণ কর। এমন সভা 
গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে ।” 

ইহা! কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে-_অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 
কৃষ্ণ স্বজীবনে ছুইটি কার্ধ্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন__ধর্মমপ্রচার এবং ধর্মরাজ্যসংস্থাপন। 
ধম্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নিম্মাণ ধন্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম 
সত্র। এইখানেই তাহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্টিরের সভা 
শিষ্পাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহ! ধর্মরাজ্যসং-স্থাপনে পরিণত হইল । 
ধম্মরাজ্যস-স্থাপন, জগতের কাজ ; কিন্তু যখন তাহ। কৃষ্ণের উদ্দেশ্ঠ, তখন এ সভাসংস্থাপন 
তাহার নিজের কাজ । 

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা! উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি 
সমাজসংস্থাপক বা 3০918] [9101006% হইবার প্রয়াম পান নাই। দেশের নৈতিক এবং 
রাজনৈতিক পুনজ্জীবন (10781 8120. 20116108] 1892920.918,6102), ধর্ম প্রচার এবং 
ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্ । ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়া৷ উঠে_- 
ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন,__ 
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জানিতেন, গাছের পাট না করিয়া! কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা 
তাহা জানি না-_আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একট! পৃথক জিনিষ বলিয়৷ খাড়া করিয়া 
গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিযুতাই ইহার এক কারণ। সমাজসংস্কারক 
হইয়া দাড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়--বিশেষ সংস্করণপদ্ধতিটা যদি ইংরেস্ি 
ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুক তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্করণ আর 
কিছুই হউক না হউক, একট। ভুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিষ । এই সম্প্রদায়ের 
লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধন্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে 
হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধন্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়! ধর্মের 
উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজসংস্করণের পৃথক্‌ চেষ্টা করিতে হইবে না। 
তা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না । তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার 
চেষ্টা করেন নাই। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
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কৃষ্চরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচন। 
করিতেছি । তিনি ঈশ্বর কি না, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের 
কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত 
গ্রহণ করিতে বলিতেছি না । গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও চিত্তের উপর 
নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখান। নহে-_তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, 
এ কথা আমি মনে করি না। ধর্ম এক বস্ত বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌছিবার অনেক 
পথ আছে__কৃষ্ণভক্ত এবং খিষ্টিয়ান উভয়েই সেখানে পৌছিতে পারে ।* অতএব কেহ 
কৃষ্ণধর্ম গ্রহণ না করিলে, আমি তাহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরস। করি যে 
কৃষ্ণদ্বেষী বাঁ প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়। ভাবিবেন না। 
আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমরা! তাহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন 
করিতেছি । আমরা তাহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাহার মনুষ্যাতীত কোন 
...* তর্শের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক ধন্মের অনুষ্ঠঠন করিলে উহা! কদাপি নিক্ষল হয় ন1।"--মহাভারত। 
শাস্তিপর্র্ব, ১৭৪ অ। 
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প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ হইল। বলিয়াছি এমন হইতে পারে 
ষে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মন স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, 
তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্য করিবেন। তিনি 
কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বাঁ অলৌকিক কার্ধ্য নির্বাহ করিবেন 
না। কেন না, মন্ুষ্ের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়। 
্বকার্ধ্য সাধন করিলেন, তিনি আর মনুত্ের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি 
মনুষ্তের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে ?* 

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা 
অমানুষী কার্ধ্যসিদ্ধি সম্ভবে না । মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির 
আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে 
করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়। পরিচয় 
দেশ না।ণ' কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি 
আছে। কেহ তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন 
নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃ়ীকৃত হইতে 
পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে 
পারি, কিন্ত দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই 1” 

তিনি যত্বপূর্র্বক মনুষ্য চিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে 
যে, আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে, 
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শকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথ! বলি। 
1 যে ছুই এক স্থানে এরপ কথ! আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও যথাস্থানে আমর প্রমানীকৃত করিব । 
+ অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারত:। 
দৈবং তু ন ময় শক কর্ম কর্তৃং কথন । 
উদেযোগপরর্ষ, ৭৮ অধ্যায়। 


১৮২ কষ্চচরিত্র 


কৃষণে দে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি খাগুবদাহের 
পর যুধিষ্টিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ 
আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন! উদ্ধত করিতেছি । উহ! অত্যন্ত মানুষিক। 


“বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্‌ বাসুদেব পরম প্রীত পাওডবগণ কর্তৃক অভিপু্জিত হইয়া কিয়দিন 
খাণবপ্রস্থে বাস করিলেন । পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎস্থক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত 
অভিলাধী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম রাজ যুরিষ্টিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাত স্বীয় পিতৃঘসা কৃতী দেবীর 
চরণবন্দন করিলেন । তখন বাস্থদেব, সাক্ষাংকরণমানসে স্বীয় ভগিনী স্ভগ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া 
অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অল্লাক্ষর ও অখগুনীয় বাক্যে তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিণী ভ্বাও 
তাহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন 
করিলেন । বৃষ্টিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অজ্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে 
যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্‌ বাসদের পঞ্চপাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া 
অমরগণ-পরিবৃত মহেস্তরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 


তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য করিবার মানসে দ্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ, 
নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধপ্রবা দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পুজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে 
তৎকালোচিত সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া হ্বপুর গমনোগ্যোগে বহিঃ:কক্ষায় বিনিগগত হইলেন । স্বস্তিবাচিক 
ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাজল্য বস্ত হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাহথদেব 
তাহাদিগকে ধনদানপুর্বাক প্রদক্ষিণ করিলেন । পরে অত্যুতরুষ্ট তিথিনক্ষতরযুক্ মুহূর্তে গদা চক্র অসি শাঙ্গ 
প্রভৃতি অস্্শস্্পরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, 
এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্টির জেহপরভম্্র হইয়া সেই রথে আরোহপপূর্ব্রক দারুক সারথিকে তংস্থান হইতে 
স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গ! গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অঞ্জুনও তাহাতে 
আরোহণ করিয়া স্বর্ণদগ্ুবিরাজিত শেত চামর গ্রহণপূর্ববক শ্রীকুষ্ণকে বীজন করত; প্রদক্ষিণ করিলেন। 
মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহ্দেব, খত্বিক ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাহার অনুগমণ 
করিতে লাগিলেন। শক্রবলান্তক বান্থদেব যুধিষ্টিরাদি ভ্রাতুগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিল্পগণানথগত 
গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অঞ্ভুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে 
পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অঞ্জন তাহাকে আলিঙ্গন এবং 
নকুল ও সহদেব তাহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্ধ যোজন গমন করিয়া শক্রুনিসূদন 
কৃষ্ণ থুিষ্টিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাহার পাদঘয় গ্রহণ করিলেন। ধর্দরাজ যুধিষটর 
চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উখাপিত করিয়া তাহার মস্তকান্্রাণপূর্ববক ম্বভবনে গমন 
করিতে অঙ্থমতি করিলেন। তখন ভগবান্‌ বাহ্দের পাণবগণের সহিত যথাবিথি গ্রতিজা করত; অপি 


চতুর্থ খণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ জরাসম্ধবধের পরামর্শ ১৮৩ 


কষ্টে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে 
লাগিলেন। পাগুবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাহারা নিমেষশূন্য নয়নে তীহাকে 
নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাহার অন্ছগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহাদিগের মন পরিতৃপ্ণ 
না হইতে হইতেই তিনি তাহাদিগের দৃষ্টিপথের বহিভূ্ত হইলেন। তখন পাগুবগণ কষ্ণদর্শনে নিতান্ত 
নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে ন্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অন্গগামী 
মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্‌ গকুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন । 
ধর্শরাজ যুধিষ্টির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা পুত্র ও 
বন্ুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও 
পরম আহলাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন । উগ্রসেন প্রভৃতি যছুশ্রেঠগণ তীহা'র পুজা করিতে 
লাগিলেন। বাস্থদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা আহুক ও ষশস্থিনী মাতাকে, পরে বলভদ্রকে 
অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুন্ন শান্ধ নিশঠ চারুদেঞ্চ গদ অনিরুদ্ধ ও ভান্গকে আলিঙ্গন 
করিয়া বৃদ্ধগণের অঙ্থুমতিগ্রহণপূর্ববক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন । | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জরাসম্ধবধের পরামর্শ 


এ দিকে সভানিন্মাণ হইল। যুধিষিরের রাঁজন্থ্য় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। 
সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু যুধিষির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
অনিচ্ছুক-_কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞব। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও 
সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র খাণ্ডবপ্রস্থ্ে উপস্থিত হইলেন । 

রাজস্থয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কষ্ণকে বলিতেছেন ৫-- 

'আমি রাজস্থ্য় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি । এ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত 
শহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সথবিদিত আছে । দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে 
ব্যক্তি সর্বত্র পৃজ্য, এবং খিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজস্য়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।” 

কৃষককে যুধিষ্টিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্ত। তাহার জিজ্ঞান্ত এই যে_-“আমি কি 
সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্বত্র পৃজ্য, এবং সমুদয় 
পৃথিবীর ঈশ্বর?” যুধিঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে এক জন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, 
কিন্ত তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে রাজনুয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত 


বড লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপন! আপনি পায় না। দাস্তিক ও ছুরাত্মগণ খুব 
২৩ 


১৮৪ কষ্ণচরিত্র 

বড় মাপকাটিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্যয় হইয়। সন্তপষটচিত্তে 
বসিয়া থাকে, কিন্তু যুধিিরের হ্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি 
মনে মনে বুঝিতেন বটে যে, আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে 
তাহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্িগণ ও ভীমার্জুনাদি অন্নুজগণকে 
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।__“কেমন, আমি রাজ্য যজ্ঞ করিতে পারি কি? 
তাহারা বলিয়াছেন__“হা, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।” ধৌম্য ছ্বৈপায়নাদি 
খধিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, “কেমন, আমি কি রাজস্ুয় পারি?” তাহারাও 
বলিয়াছিলেন, “পার। তুমি রাজসুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।”৮ তথাপি সাবধান॥ 
যুধিষ্টিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জুন হউন, ব্যাস হউন,__যুধিটিরের নিকট পরিচিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে, 
যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না। তাই “মহাবাহু সর্ধলোকোত্বম” কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ 
করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, “কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ তিনি অবশ্যই আমাকে 
সৎপরামর্শ দিবেন।” তাই তিনি কৃষ্ষকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃ 
আসিলে তাই, তীহাকে পূর্ববোদ্ধত কথা জিজ্ঞাস! করিতেছেন। কেন তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন । 

“আমার অন্যান্য স্থহ্বরগণ আমাকে এ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামশ 
না লইয়৷ উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত 
দোযোদেঘাষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়। প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বাযাহাতে আপনার হিতি 
হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্‌! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, 
স্তরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কাধ্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম-ক্রোধ-বিবঙ্জিত। 
অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।” 

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ ধাহার! প্রত্যহ তাহার কার্ধ্যকলাপ দেখিতেন, 
তাহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।ণ আর এখন আমরা তাহাকে কি ভাবি। তাহারা 


এ সপিপস্প শ্পীশিপপিশিপ 
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* পাওব পাচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন ধে, যুধিতিরের প্রধান ৭ 
তাহার সাবধানত1। ভীম ছুঃসাহসী, “গোয়ার”, অজ্জুন আপনার বাহবলের গৌরব জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, যুধিটির সাবধান। 
এ জগতে সাবধাঁনতাই অনেক স্থানে ধর্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বৰিযাই 
এখানে ইনার উত্থাপন করিলাম । এই লাবধানতার সঙ্গে বুধিষ্টিরের দাতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে। 

1 যুধিষ্টিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, জার তাহাই কেহ লিখিয়! রাখিয়াছে, এমত নহে। 
মৌলিক মহাভারতে তাহার কিরূপ চরিক্র প্রচ।রিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য । 
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জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবজ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা। সত্যবাদী, সর্বদোষরহিত, সর্বলোকোত্তম, 
সর্বজ্ঞ ও সর্বকতআমরা জানি তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, 
রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত । যিনি ধর্রের চরমাদর্শ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, 
তাহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্মলোপ হইবে, 
বিচিত্র কি? 


ুধিষ্টির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল; যে অপ্রিয় সত্যবাকা আর 
কেহই যুধিষ্টিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহ! বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া যুধিচিরকে 
তিনি বলিলেন, “তুমি রাজস্ুয়ের অধিকারী নও, কেন না সম্রাট ভিন্ন রাজস্থয়ের অধিকার 
হয় না, তুমি সম্রাট নও। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম । তাহাকে জয় না করিলে 
তুমি রাজস্থুয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না” 


যাহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথ শুনিয়া বলিলেন, 
এ কৃষ্ণের মতই কথাট! হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষের পূর্ববশক্র, কৃষ্ণ নিজে তীহাকে আটিয়া 
উঠিতে পারেন নাই ; এখন সুযোগ পাইয়! বলবান্‌ পাগুবদিগের দ্বারা! তাহার বধ-সাধন 
করিয়া আপনার ইঞ্সিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন ।” 


কিন্ত আরও একটু কথ! বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট, কিন্তু তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম 
নেপোলিয়ানের ম্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রগীড়িত। 
সরাসন্ধ রাজনুয়যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া 
সিংহ যেমন পর্বতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বন্ধ রাখে, সেইরূপ তাহাদিগকে গিরিছূর্গে বদ্ধ 
রাখিয়াছে।” রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্ধয ছিল। 
জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। 
পূর্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখনও নরবঙ্গি দিত, ভাহা ইতিহাঁসজ্ৰ পাঠককে বলিতে 
হইবে না।* কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 


হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রসৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় 
পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাহাদিগকে অচিরাৎ 
৬০ রি টিটি িটারারাটোারতিরিরারা রিনি 
* কেহ কদাচিৎ দিত-_সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, "আমর! কথন নরবলি দেখি নাই।” 
ধা্সক ব্যিয়া এ ঙগানক গ্রধায় দিক দিয়া বাইতেন না। 


১৮৬ কৃষ্ণচরিত্র 


ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি । এ দুরাত্ম। ষড়শীতি 
জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দশ জন আনীত হইলেই এ 
নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধন্মাত্মন্‌! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসদ্ষের 
এ কুর কশ্মে বিদ্ব উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূমগ্ুলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি 
উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন 1” 

অতএব জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ 
কৃষ্ণের নিজের হিত নহে ; যুধিষিরেরও যদিও তাহাতে ইট্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহা 
প্রধানতঃ এ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমগ্ুলীর হিত_- 
জরাঁসন্ধের অত্যাচারপ্রগীড়িত ভারতবর্ষের হিত-_সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে 
তখন রৈবতকের ছুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়; জরাসন্ধের বধে 
তাহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল নাই। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, 
সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধন্মত; বাধ্য-_সে পরামর্শে নিজের কোন ্বার্থমিদ্ধি থাকিলেও 
সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য । এই কার্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে 
আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে 
করিবে-_ অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না;_যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ 
স্বার্থপর এবং অধান্মিক, কেন না তিনি আপনার মর্ধ্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত 
ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন; 
তিনিই আদর্শ ধাল্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আদর্শ ধাম্মিক। 

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্ত 
ভীমের দৃপ্ত তেজন্বী ও অর্জনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে 
সম্মত হইলেন। ভীমার্জুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার 
অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্িবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তিন জন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ 
কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ ছুরাত্বা, এজন্য সে দণনীয়, 
কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য 
লইয়া*যাইতে হইবে? এরূপ সসৈম্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয়ত 
অপরাধীরও নিষ্কৃতি; কেন না জরাসন্ধের সৈম্যবল বেশী, পাগুবসৈম্ত তাহার সমকক্ষ না 
হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম ছিল যে, দ্বেরধ্য যুদ্ধে আহত হইলে 
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কেহই বিমুখ হইতেন না।* অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, 
ঠাহারা তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহুত করিবেন__ 
তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক 
বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্ত যুদ্ধসন্ন্ধ 
এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহার! সাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহ 
বুঝাযায় না। এমন নহে যে গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাহাদের সঙ্কল্প 
ছিল। তাহারা শত্রভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়৷ 
জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জনের 
অযোগ্য । ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জুনের অযোগ্য 
বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্তী হইলে ভীমাজ্জুন “নিয়মস্থ” হইলেন। নিয়মস্থ 
হইলে কথা কহিতে নাই। তাহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসদ্ধের সঙ্গে 
কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহারা নিয়মস্, এক্ষণে কথা 
কহিবেন না; পূর্রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।” জরাসন্ধ 
কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানস্তর তাহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং 
অধ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। 

ইহাও একটা। কল কৌশল । কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়__চাতুরী বটে। 
র্মাযার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্টা কি1 যে কৃষ্ণার্জুনকে 
এত দিন আমর] ধর্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এ অবনতি 
কেন? এচাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি যে, হী, 
অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, ইহারা এই খেল খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রনিপাত করিবেন 
বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব 
যে, ইহারা ধর্ম্াত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, 
সেরূপ নহে। 

যাহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আগ্ভোপাস্ত পাঠ করেন নাই, তাহারা মনে করিতে 
পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে । নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে 
নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাঁতুরীর 
উদ্দেশ | তাই ইহারা যাহাতে নিশথকালে তাহার সাক্ষাংলাভ হয়, এমন একটা কৌশল 


রত রী 
শট পরপর রি 
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করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্ট তাহাদের ছিল না, এবং এরূপ কোন কার্য্য তাহারা 
করেন নাই। নিশীথকালে তাহার! জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন 
জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই- আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে 
যুদ্ধ করেন নাই__দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই-_ প্রকাশ্যে সমস্ত 
পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল । এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ 
দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাং 
আক্রমণ করেন নাই--জরাসন্ধকে তজ্জম্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন-__এমন 
কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পুরে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে 
রাজ্যে অভিষেক করিলেন, তত দূর পর্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ 
আঁপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসদ্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের 
বেদনা উপশমের উপযোগী ওষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন 
সাহায্য ছিল না, তথাপি “অগ্যায় যুদ্ধ” বলিয়া তাহারা কোন আপত্তি করেন নাই । যুদ্ধকালে 
জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় গীড্যমান হইলে, দঘাময় কৃষ্ণ ভীমকে তত গীড়ন করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। ধীহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্য্যে তাহারা কেন চাতুরী করিলেন! 
এ উদ্দেশ্টশৃচ্ট চাতুরী কি সম্ভব? অতি নিবের্বোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা 
করিলে করিতে পারে ; কিন্ত কৃষ্ণার্জুন, আর যাহাই হউন, নিব্বোধ নহেন, ইহা শক্রপক্ষও 
ক্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত 
জরাসন্ধ-পর্বাধ্যায়ের অনৈকা, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আদিল। ইহা কি 
কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর 
নাই। কিন্তু সে কথাট1 আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া! দেখা উচিত । 


আমর! দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে 
কোন একটি পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে 
পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্বাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে 
প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই 
এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা । এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা; 
রামায়ণাদি গ্রস্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা মেঘদুত প্রভৃতি আধুনিক 
( অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রস্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের 
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ভিতর এইরূপ এক একটা বা ছুই চারিট! প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়__ 
মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার বিচিত্র কি? 

কিন্তু যে প্লোকটা আমার মতের বিরোধী সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ 
দিব, তাহা! হইতে পারে না। কোনটি প্রক্ষিপ্ত--কোন্টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া 
পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া 
দিতে হইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ 
বলিতেছি। 


অতি প্রাচীন কালে যাহ! প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যান্তরিক 
প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আত্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ_ 
অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে কোন পুথিতে এমন কোঁন কথা আছে যে, সে কথা 
গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা 
লিপিকারের ত্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্টি 
্রক্িপ্ত, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রাঁমায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে, 
লেখা আছে যে, রাম উন্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এটা 
লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে এমন লেখা আছে যে, রাম উন্মিলাকে 
বিবাহ করায় লক্ষণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম, লক্ষণকে উন্মিল৷ ছাড়িয়া 
দিয়া মিট্মাট করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ লিপিকার বা গ্স্থকারের 
উমপ্রমাদ--তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ রসে রসিকের রচনা, এ 
পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এখন, আমি দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ের যে 
কয়টা কথা আমাদের এখন বিচাধ্য, তাহা এ পর্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । আর ইহাও স্পষ্ট যে, এ কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহ! লিপিকারের বা 
এসকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়৷ নির্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং এ কথাগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার 
আমাদের অধিকার আছে। 


ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ করিল, সেই বা 
নন অসংলগ্ন কথা! প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্ কি ? এ কথাটার মীমাংসা 
আছে। আমি পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর 
শাণা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। 
এই ছুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাহাদের রচনাপ্রণালী স্পষ্টত: ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, 


৬৯০ কুষণচরিত্র 


দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা তাহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ 
আছে, যুদ্ধপর্ববগুলিতে তাহার বিশেষ হাত আছে-এ পর্ধবগুলির অধিকাংশই তাহার 
প্রণীত, সেই সকল সমালোচন কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । এই কবির রচনার অন্থান্য 
লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চতুরচুড়ামণি সাজাইতে বড় 
ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার নিকট আদরণীয়। এরপ 
লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক 
আছেন যে কৌশলবিদ্‌ বুদ্ধিমান্‌ চতুরই তাহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোগীয় 
সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়_তাহা হইতে আধুনিক 10101017780) বিদ্যার স্থষ্টি। বিশ্মার্ক 
এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিষ্টক্রিসের সময় হইতে আজ পর্যন্ত ধাহারা 
এই বিদ্যায় পটু, তাহারাই ইউরোপে মান্য-_4ন8708 0১ 48818] বা [7016910) 01 
0077196” গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও মনে সেইরূপ 
চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে 
কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত 
উপন্যাসের প্রণেতা । জয়দ্রথবধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণীজ্ঞুনের যুদ্ধে অঞ্জঞুনের 
রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়৷ দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত 
কৌশলের তিনিই রচয়িতা । এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ- 
পর্ধ্াধ্যায় এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা 
ভাহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা! করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাহার উদ্দেশ্ঠ। 
কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্ত 
জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে তার হাত আরও দেখিব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কষ্-জরাসন্ধ-সংবাদ 


নিশীথকালে যজ্জাগারে জরাসন্ধ স্লাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাহারা জরাসন্ধের পুজা 
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গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি 
করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে। 

তৎপরে সৌজন্ত-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে 
বিপ্রগণ! আমি জানি, স্নাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য * বা 
চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও 
অন্থুলেপন সুশোভিত ; ভূজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য 
বলুন, আপনারা কে? রাঁজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনার! দ্বার দিয়া 
প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা 
বাক্য দ্বার! বীধ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য দ্বারা উহ! প্রকাশ করিয়! 
নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন । আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও 
বিধিপূর্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পৃজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত 
এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন ।» 

তছুত্বরে কৃষ্ণ স্িগ্ধগন্ভীরস্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে কৃষ্ণ চঞ্চল 
বারুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাহার সকল রিপুই বশীভূত) বলিলেন, “হে রাজন্‌! 
তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া! বোধ করিতেছ, কিন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই 
তিন জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম 
উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই 
্রীমান্‌ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বল্গবান্‌, বাস্বীর্্যশালী 
নহেন; এই নিমিত্ত তাহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ কর! নিদ্ধীরিত আছে ।” 

কথাগুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্ত কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয় 
ধন্মায়ার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাঁজেই 
দিতে হয়। ছন্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির স্থ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই 
দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচুড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর 


ছি 





* লিখিত আছে যে, মাল্য তাহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্ব্ক কাড়িয়! লইয়াছিলেন। ধাঁহাদের এত খ্্ঘ 
বে রাজহুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, তাহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসম্ভব। ধাহারা 
কপটদুতাপহত রাজাই ধর্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তাহার! বে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মাল! সংগ্রহ করিবেন, উহ! অতি 
ন্তব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ নকল কথা বেশ সাজে। 

২৪ 


১৯২ কথ্চচরিত্র 


তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা করিবার 
কষ্ণের কোন উদ্দেশ্ঠ ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার 
করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাহারা শক্রভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, ভাহাও স্পঃ 
বলিতেছেন। 

"বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাছুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন! যদি তোমার আমাদের 
বাছবল দেখিতে থাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বুহদ্রথনন্দন। ধীর 
ব্যক্তিগণ শক্রগৃহে অপ্রকাশ্তভাবে এবং স্হৃদগৃহে প্রকাশ্ঠভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন! 
আমরা স্বকাধ্যসাধনার্থ শত্রগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পুজা গ্রহণ করি না) এই আমাদের নিত্যব্রত।” 

কোন গোল নাই--সব কথাগুলি স্পষ্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ছন্পবেশের গোলযোগট! মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে, ছদ্নবেশের কোন মানে 
নাই। তার পর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন 
প্রকার। তাহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য। 
পূর্ব অধ্যায়ে এবং পর-অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, ছুই হাতের 
বর্ণন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে। 

জরাসম্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাহাদের শক্রগৃহ বলিয়! নির্দেশ করাতে, জরাসদ্ধ বলিলেন, 
“আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা 
আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শক্ত জ্ঞান 
করিতেছ।” 


উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন । তাহার নিজের 
সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না। নিজের সঙ্গে 
বিবাদের জন্য কেহ তাহার শক্র হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্বত্র সমদর্শাঁ, শত্রমিত্ 
সমান দেখেন। তিনি পাগুবের সুহৃদ এবং কৌরবের শক্র, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। 
কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্ণের 
পক্ষ, এবং অধর্টের বিপক্ষ; তণ্তিন্ন তাহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্ত মে কথা এখন 
থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন। 
কিন্ত নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাহাকে শক্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন না। তবে যে 
মন্ুয্যজাতির শক্র, সে কৃষ্ণের শক্র। কেন না আদর্শ পুরুষ সর্ববভূতে আপনাকে দেখেন, 
তত্ঠিন্ন তাহার অন্ত প্রকার আত্মজ্বান নাই। তাই তিনি জরাসদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ক 
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তাহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট 
করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি 
দিবার জন্য বন্দী করিয়! রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্টিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি 
সমু্ত হইয়াছি। শক্রতাটা বুঝাইয় দিবার জন্ কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন £__ 

“হে বৃহদ্থনন্দন ! আমাদিগকেও ত্বকৃত পাপে পাগী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা 
ধর্মচারী এবং ধর্মরক্ষণে সমর্থ ।” 

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনৌযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমর! ইহ বড় 
অঙ্গরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাটা! অতিশয় গুরুতর । যে 
ধর্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াঁও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী । 
অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধন্ম। “আমি ত 
কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?” যিনি এইরূপ মনে 
করিয়। নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাগী। কিন্তু সচরাচর ধন্মাতআরাও তাই ভাবিয়া 
নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্বম জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা এই 
ধর্্মরক্ষা ও পাপনিবারণত্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুখিষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ । 
এই বাক্যই তাহাদের জীবনচরিতের মূল্ত্র ৷ শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য 
স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ কংস শিশুপালের বধ, 
মহাভারতের যুদ্ধে পাগুবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য এই মূলসুত্রের 
সাহায্যেই বুঝ! যায়। ইহাকেই পুরাণকারের! “পৃথিবীর ভারহরণ” বলিয়াছেন। খিষ্টকৃত 
হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্প্রচার। ধর্ম প্রচার ছুই 
প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্মমসম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বার; 
দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্ধ্য সকলকে ধর্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা । খিষ্ট 
শাক্যসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খিষ্টকৃত 
ধর্প্রচার, উপদেশপ্রধান ; কৃষ্ণকৃত ধর্্মপ্রচার কার্ধ্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্ত, 
কেন না, বাক্য সহজ, কাধ্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, 
তাহার দ্বার! ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথ! এক্ষণে আমাদের বিচাধ্য নহে। 

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালাদির বধের 
উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসদ্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্ত 
পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুত্যের কাজ 1 যিনি সর্ধ্ভৃতে সমদর্শা, তিনি পাপাত্মাকেও 
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আত্মবৎ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাজ্মী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাগীকে জগতে 
রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? 
পাগীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধন্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাগীর উভয়ের মঙ্গল 
এক কালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই 
অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাগীর উদ্ধারের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

এ কথার উত্তর ছুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্ম্েরও অভাব নাই। 
তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। ছুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্মমপথ 
অবলম্বনপূর্র্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, 
এবং সেই কার্ধ্য সন্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বার! যাহ! সাধ্য, তাহ! আমি করিতে 
পারি; কিন্ত দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা কাধ্য করিতেন, 
তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য তাহাতে যত্ব করিয়াও কখন কখন নিম্ষল হইতেন। 
শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে 
আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংস- 
বধের কথ৷ পূর্বে বলিয়াছি। 

পাইলেট্‌কে খিষ্টিয়ান্‌ করা, খিষ্টের পক্ষে যত দূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্দপথে 
আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। 
তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের 
নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্্মবিষয়ক একটি লেক্চর শুনাইয়া 
দিল, যথা 

“দেখ ধশ্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মন:ঃগীড় জন্মে) কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ধর্্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধন্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহ্‌কালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন 
হয়, সন্দেহ নাই ।” ইত্যাদি 

এ সব স্থলে ধর্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সংপথে আনিবার জন্য উপায় 
ছিল কি না, তাহ! আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমান্ুৃষকীত্তি একটা! প্রচার করিলে, যা 
হয়, একট! কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অন্থান্ ধন্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্ত 
কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী । শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা 
কোন প্রকার বুজরুকী ভেল্‌কির দ্বারা ধর্মপ্রচার বা আপনার দেবতবস্থাপন করেন নাই। 
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তবে ইহ! বুঝিতে পারি যে, জরাঁসদ্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্মের রক্ষা অর্থাৎ 
নির্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাহার উদ্দেশ্য । তিনি জরাসন্ধকে অনেক 
বুঝাইয়া পরে বলিলেন, “আমি বস্থদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই ছুই বীরপুরুষ পাওুতনয়। 
আমর! তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, 
না হয় যুদ্ধ করিয়! যমালয়ে গমন কর।৮ অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ 
তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, 
স্ৃতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার করিবার 
গাত্র ছিলেন না । 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতট। পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, 
কৃষ্ণের জীবনে-ততটা দেখি না, ইহা ন্বীকাধ্য। যিশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্ম্প্রচার। 
কৃষ্ণ ধর্মপ্রগার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মপ্রচার তাহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ 
পুরুষের আদর্শজীবননির্ব্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে 
কেহই না মনে করেন যে, যিশুখিষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধন্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র 
লাঘব করিতে ইচ্ছা! করি। যিশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি 
করি, এবং তাহাদের চরিত্র আলোচনা! করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরস। করি। 
ধর্ম প্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্র্বদা প্রবৃত্ত) 
আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার সে 
ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম 
আছে, সকলই তাহার অনুষ্ঠেয় । কোন কর্ই তাহার “ব্যবসায় নহে অর্থাৎ অন্য 
কম্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, 
কিন্তু মন্ুযশ্রেষ্ঠ । মনুষ্ধের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাহাদের বিধেয়, এবং তাহা! অবলম্বন 
করিয়া তাহারা লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। 

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুৰিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। 
বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা৷ বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত 
পাঠক “আদর্শ” শব্দটি “[91” শবের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দৃষ্য হইবে 
শা। এখন, একটা “01011880 [798]” আছে। খিষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ যিশু। 
মামরা বাল্যকাল হইতে খিষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ 
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সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খিট 
পতিতোদ্ধারী; কোন ছুরাত্বাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতে, 
না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইহাদিগকে 
আমর! আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম 
ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত । সুতরাং তাহাকে আদর্শ 
পুরুষ বলিয়াই আমর! হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথ! বিচার করিয়া 
দেখা উচিত। এই 01868. 10981 কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ। সকল জাতির 
জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে ? 

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? 
[1708 [098] আছে নাকি? যদি থাকে, তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমগ্ডলীমধ্যে 
জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেই মস্তককগুয়নে প্রবৃত্ব হইবার সম্ভাবনা । কেহ হয়ত 
জটাবন্ধলধারী শুভ্রশ্শ্রগুন্ষবিভৃষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঝধিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, 
কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, “ও ছাই ভন্ম নাই।” নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের 
এমন ছুর্ঘশা হইবে কেন? কিন্তু একদিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। 
সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরপ বুঝিয়াছি, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। 
রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শপ্রতিমার নিকটবত্তাঁ, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃণ। 
তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ__খিষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার 
সম্ভাবন! নাই। 

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুত্যত্ব কি, ধর্মতত্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। 
মন্থৃষ্ের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্কত্তি ও সামঞ্জস্তে মনুষ্যত্ব । ধাহাতে সে সকলের চরম 
কুত্তি ও সামপ্রস্ত পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুস্য। খিষ্টে তাহ। নাই-_শ্রীকৃষে তাহা 
আছে। যিশুকে যদি রোমক সম্রাট গ্িহুদার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি 
তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না--কেন না, রাজকার্য্যের জন্ যে 
সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহ! তাহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্মাত্মা 
ব্ক্তি রাজ্যের শাসনকর্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রে 
নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ । শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্মিত হইয়াছেন, 
এবং যুধিষ্টির বা উগ্রসেন শাসনকার্ধ্যে তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন 
না। এইরপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন- 
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এই জরাসন্ধের বন্দীগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি যিহুদীরা 
রোমকের অত্যাচারগীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জঙ্য উথ্থিত হইয়া, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ 
করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। “কাইসরের 
পাওন! কাইসরকে দাও” বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন । কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশুন্ত--কিন্ত 
্ার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্্ার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ববশান্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সন্বন্ধেও 
এরপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধান্মিক ও ধর্জ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য__ 
40117801%0 70991” অপেক্ষা! “71008 17981” শ্রে্ঠ। 


ঈদৃশ সর্ধ্বগ্ুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্ধ্যবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। 
তাহা হইলে, ইতর কার্য্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্রস্তের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক 
চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; 
আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জগ শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যিশু 
বা চৈতন্যের স্ায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ববক ধণ্ম প্রচার ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্তব। 
কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ড প্রণেতা, তপন্বী, এবং ধর্ম প্রচারক; সংসারী 
ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপন্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের 
এবং একাধারে সর্ধবাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শরাজপুরুষ ও দণ্ড- 
প্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই 71708 10991. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খিষ্ট ধর্ম, তাহার 
আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পুর্ণ যে হিন্দুধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা 
বুঝিতে পারিব না। 

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একট! বিস্ময়কর 
কথা আছে। কি খিষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধন্্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক 
বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খ্ষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নিরিবরোধী, সন্ন্যাসী; 
এখনকার খিষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন এ্রহিক স্থখরত সশস্ত্র যোদ্ধবর্গের 
বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্ববকর্মকৎ__-এখনকার হিন্দু সর্ব কর্ে 
অকম্মা। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,__লোকের চিত্ত হইতে উভয় 
দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে । উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ এক দিন 
প্রবল ছিল- প্রাচীন খিষ্টিয়ানদিগের ধর্দপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও 
গাজপুরুষগণের সর্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ । যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে 


১৯৮ কৃঞ্ণচচরিত্র 


বিদূরিত হইল-_ে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে 
আমাদিগের সামাজিক অবনতি । জয়দেব গৌসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত_- 
মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। 

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরস 
করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্যের কিছু আন্ুকুল্য হইতে পারিবে । 

জরাঁসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গত; এ 
তত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র । কিন্তু এ কথাগুলি এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বলিতে 
হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে । 


অম পরিচ্ছেদ 
ভীম জরাসন্ধের যুদ্ধ 


আমরা এ পর্যন্ত কৃষ্চচরিত্র যত দূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে 
কৃষ্ণকে কোথাও বিধু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাহাকে বিষু বলিয়া 
সম্বোধন বা বিষুজ্ঞানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই । তাহাকেও এ পর্য্যন্ত মনু 
শক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্ধ্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষু্র অবতার হউন 
বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্থূল মর্ম মনুষ্যত্, দেবত্ব নহে, ইহা! আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছি। 

কিন্ত ইহাঁও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাহাকে 
বিষু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি । অনেকে বিষু বলিয়া তাহার উপাসনা 
করিতেছে দেখি ; এবং কদাঁচ কখনও তাহাকে লোকাতীতা! বৈষ্বী শক্তিতে কাধ্য করিতেও 
দেখি; এ পর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই ছুইটি ভাব পরম্পর 
বিরোধী কিনা? | 

যদি কেহ বলেন যে, এই ছুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব 
শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে 
কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত 
হয়; তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, নিশ্রয়োজনেই 
দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই ছুই একটা উদাহরণ 
দিতেছি। 


চতুর্থ খণ্ড ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ £ ভীম জরাসন্ধের যুদ্ধ ১৯৯ 


জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভীমাজ্ঞুন জরাসন্ধের রথখানা লইয়া তাহাতে আরোহণ- 
বক নিষ্ধান্ত হইলেন। দেবনিশ্মিত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ 
গরুডকে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চুড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়। 
আর কোন কাজ করিলেন না, তাহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর 
কোন প্রয়োজন দেখা যাঁয় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিষুত্ব স্ুচিত হয়। জরাসন্ধকে 
বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল ! 

আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে 
কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 


“হে রাজন! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ! হয় 
বল? কে যুদ্ধ করিতে সঙ্জীভূত হইবে ?” জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। অথচ ইহার ছুই ছত্র পুর্রেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের 
অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না। 

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্তী গ্রন্থে আছে। 
এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্তী 
লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষুণত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য ? 
আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষণতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, 
কেন না কৃষ্ণচরিত্র মন্ুষ্যচরিত্র ; দেবচরিত্র নহে । যখন ইহাতে কৃষ্টণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের 
কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্তী 
কবিকল্পনাটা তাহার জান! ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়া দিলেন। 


এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্ননরক্ষার জন্য ধন্যবাদ 
করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই, খানকা তাহারা কৃষ্ণকে “বিষ্জো” বলিয়া সম্বোধন 
করিতেছেন। এখন ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায় না যে, তিনি বিষুঃ বা তদর্থক অন্য 
নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম যে, ইতিপূর্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে 
মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে অসঙ্গত বা 
অনৈসগিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন 
দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহ। দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের 
সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ “বিষ্চো 1 সম্বোধনের উপযোগিতা! বুঝিতে পারিতাম। 


কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই_- 
৫ 


২৪০ কষ্চচরিপ্র 


সর্বলোকসমক্ষে ভীম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্যের প্রবর্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্ত 
কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণ অকম্মাৎ রাজগণ কর্তৃক এই 
বিষুত্ব আরোপ কখন এতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা এঁ গরুড় ম্মরণ 
ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে 
সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি--আর তিনটা কথাই যূলাতিরিক্ত। বোধ 
হয়, ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । 

ধাহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাহাদিগের এ কষ্ণচচরিত্র সমালোচনের অনুবস্তী 
হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ 
সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় ধাহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে, 
জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষু্বস্চনা পরবর্তী কবি প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাহাদের জিজ্ঞাস 
করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচার বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ-পর্র্বাধায়ে 
আছে, তাহাও এরপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? তুই বিষয়ই ঠিক একই 
প্রমাণের উপর নির্ভর করে। 


বস্তুতঃ এই ছুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা! যাইবে যে, এই জরামন্ববধ- 
পর্ধবাধ্যায়ে পরবন্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই লকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। 
ছুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি । 

জরাসদ্ধের পূর্বববৃত্তাস্ত কৃষ্ণ যুধিষ্টিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। 
সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন। 
তাহা হইতে কিছু উদ্ধতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি বলিতেছেন 
শুনুন । 

“বৈশ্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহত্রথ ভাধযাদয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিব তপোইষঠা 
করিয়। দ্বর্গে গমন করিলেন। তাহারা জরাসদ্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্ণ্টকে রাজা 
শাসন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে ভগবান্‌ বাস্থদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিগাত 
নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্কের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।” 

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন--আরও সবিস্তার বলিয়াছেন--আবার সে কথা 
চেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেত! অদ্ভুতরসে বড় রনিক নহেন-_কৃষ্ 
অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পৃরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন 
বলিতেছেন, 
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“মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার 
র্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কথ্মঠ বাস্থদেবের একোনখত যোজন অন্তরে 
পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণপমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল । তদবধি সেই মখুরাঁর সমীপবর্তী 
স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল ।” 


এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের 
সমুদায় অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাঁদি যথার্থই 
ছদ্মবেশে গিরিব্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাহাকে অনুরোধ করি হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস 
মধ্যে এতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্ত শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হউন। এদিগে কিছু হইবে না। 

অতঃপর, জরাসম্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্ধাধ্যায়ের উপসংহার করিব; 
মে সকল খুব সোজা কথা । 


জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ “যশন্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-ব্স্ত্যয়ন 
হইয়! ক্ষত্রধম্মান্ুসারে বন্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্বক” যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। “তখন যাবতীয় 
পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেস্ট শুদ্র বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা ছার সমাকীর্ণ হইল ।” “চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল” 
(যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দশ দিবসে 
“বাস্থদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকন্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
হে কৌন্তেয়। ক্লান্ত শক্রকে গীড়ন কর! উচিত নহে; অধিকতর গীড্যমান হইলে জীবন 
পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার গীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ, ইহার সহিত 
বাহুযুদ্ধ কর।” (অর্থাং যে শক্রকে ধন্মত; বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্তব্য 
নহে।) ভীম জরাসন্ধকে গীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য 
হইতে পারে না। 

তখন কৃষ্ণার্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই 
জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্ত । অতএব রাজগণকে যুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, 
দেশে চলিয়া গেলেন। তাহারা 40009য:861012186 ছিলেন না__-পিতার অপরাধে পুত্রের 
রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাহার] জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ 
₹ষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 


২০২ কুষ্ণচরিত্র 

“এক্ষণে এই ভূত্যদিগকে কি করিতে হইতে অন্থমতি করুন|” 

কৃষ্ণ তাহাদিগকে কহিলেন, 

“রাজা যুধিষ্ঠির রাজস্থয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্যুধানিকের 
সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা ।” 

যুধিষ্টিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্শনরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের 
উদ্দেশ । অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন । 

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান__কিন্তু পরবর্তী লেখক- 
দিগের দৌরাত্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে 
আরও গণ্ডগোল । 


নবম পরিচ্ছেদ 
অর্থাভিহরণ 


যুধিষ্টিরের রাজস্ুয় যজ্ঞ আর্ত হইল। নানাদিক্দেশ হইতে আগত রাজগণ, 
খধিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পৃরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্য্যের স্থুনির্ববাহ 
জন্য পাগুবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ছুঃশাসন ভোজ্য 
দ্রব্যের তত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচধ্যায়। কৃপাচাধ্য রত্বরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, ছুর্য্যোধন 
উপায়নপ্রতিগ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত 
হইলেন? ছুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। 
তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। 

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন? তাহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়াই 
বড় মহৎ কাজ? তাহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়৷ কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের 
পদপ্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, 
ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং 
এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল 
কার্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি 
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অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাঁদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের স্ঠায় ব্রাহ্মণকে 
যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য 
বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি । 
যদি বনপর্বেব দুর্বাসার আতিথ্য বৃত্তাস্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা 
যায়, তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রকম সকম করিয়া! ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে 
পাও্বদিগের আশ্রম হইতে অর্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী । 
গীতোক্ত ধশ্ম যদি কৃষ্টোক্ত ধশ্ম হয়, তবে 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্্ে ব্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি | 
শুনি চেব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ ৫ ॥ ১৭ 

তাহার মতে ব্রাঙ্গণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে । 
তাহা হইলে ইহা অসম্ভব ষে, তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে 
নিযুক্ত হইবেন। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার 
জন্তাই এই ভূত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্ত, তবে কেবল ব্রাহ্মণের 
পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? 
আর ইহাঁও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না । এটা] 
বিনয়ের বড়াই। 

অন্তে বলিতে পারেন যে, কষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী । সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি 
শক্তি ঝড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ত্রহ্মাভক্তি 
দেখাইতেছিলেন। 

আমি বলি, এই গ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত । কেন না, আমরা এই শিশুপাঁলবধ-পর্ববাধ্যায়ের 
অন্য অধ্যায়ে ( চৌয়াল্লিশে ) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না 
থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্ধ্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত 
মাছে, মহাবাহু বান্থদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পুর্বক সমাপন পধ্যন্ত এ যজ্ঞ রক্ষা 
করিয়াছিলেন।” হয়ত ছুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী 
আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র 
সশ্ন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহ1 দেখাইবার জন্তই এতট৷ 
বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া! এত অসঙ্গতি। 


২০৪ কষ্ণচরিত্র 


এই রাজন্ুয় যজ্ঞের মহাঁসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা 
নিহত হয়েন। পাগওবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মাত্র অস্ত্র ধারণ 
বলিলেও হয়। খাগুবদাহের যুদ্ধটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া! ধরি নাই, ইহা পাঠকের 
স্মরণ থাকিতে পারে। 


শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর এতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। বলিতে 
গেলে, তেমন গুরুতর এঁতিহাসিক তত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা 
দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্বে কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা ব 
ঈশ্বরাবতার-ন্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট 
রকম আছে। এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর 
বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীম্মই এই মতের প্রচারকর্তা । 

এখন এঁতিহাসিক স্ুুল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে কৃ্ণ তাহার জীবনের 
প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্‌ সময়ে তিনি প্রথম 
ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন 1? দেখিতে পাই বটে যে এই শিশুপালবধে, এবং তৎপরবর্তী মহাভারতের 
অন্যান্য অংশে তিনি ইশ্বর বলিয়া ন্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, 
শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্‌ পক্ষ 
অবলম্বনীয়? 

এ কথার আমর! এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপনিই 
পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহ! বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়, যদি মৌলিক মহাভারতের 
অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরতে প্রতি্টিত 
হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাহার স্বপক্ষ বিপক্ষ ছুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের 
প্রধান ভীম্ম, এবং পাও্বেরা। তাহার বিপক্ষদিগের এক জন নেতা। শিশুপাল। শিশুপাল- 
বধ বৃত্তান্তের স্থল মন্্ন এই যে, ভীম্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্ত স্থাপনের চেষ্টা পান। 
শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া! উঠে। তখন 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিশ্ব বিনষ্ট হইলে, 
যজ্ঞ নিবিবদ্বে নির্বাহ হয়। 

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ এতিহাসিকত। কিছুমাত্র আছে কি না তাহার 
মীমাংসার পূর্ব বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার 


চতুর্থ খণ্ড ঃ নবম পরিচ্ছেদ ঃ অর্থাভিহরণ ২০৫ 


উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনাগুলির কোন বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বল! যায় না । কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, 
এমন নহে। ইহা! সত্য বটে যে, ইতিপূর্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত 
এক জন রাজার কথা দেখিতে পাই । পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাহার মৃত্য 
হইয়াছিল। পাগ্ডব সভায় কৃষ্ণের হস্তে তাহার মুত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা 
পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর 
রচনাপ্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ-পর্ধাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই 
বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ম্যায়, নাটকাংশে ইহার 
বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া! একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারিতেছি না। 


তা না পারি, কিন্তু ইহাওস্পষ্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পর্ধাধ্যায়ে ছুই হাতের 
কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য 
শিশুপালবধে বেশী । অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্ুলতঃ 
মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্ত পরবর্তী লেখকের অনেক হাত 
আঁছে। 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব । 

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সন্তান্ত 
ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ধবপ্রধান ব্যক্তিকে অক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। 
ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। ইহা! এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়৷ হয় না, বংশমর্য্যাদা 
দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, 
কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন প্রকার 
ছিল। সভাস্থ সর্ধপ্রধান ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্ধ্যাদ। দেখিয়। দেওয়! 
হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত। 

যুধিষ্টিরের সভায় অর্থ দিতে হইবে-_কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ধীয় সমস্ত 
রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচারধ্য। ভীগ্ম 
বলিলেন, “কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাকে অর্থ প্রদান কর ।” 

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীক্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্ববশরেষ্ঠ 
স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ “তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে 


২০৬ কৃষ্চরিত্র 


শ্রেষ্ঠ” বলিয়াই তাহাকে অর্থদান করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগ্ুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রে 
এই জন্যই অর্থ দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে তীম্ম কৃষ্ণের মনুষ্যরিত্রই 
দেখিতেছেন। 

এই কথান্ুসারে কৃষ্ণকে অর্থ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহ গ্রহণ করিলেন। ইহা 
শিশুপালের অসহা হইল। শিশুপাল ভীম্ম, কৃষ্ণ ও পাগুবদিগকে এককালীন তিরস্কার 
করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পালেমেন্ট মহাসভাঁয় উহ! উক্ত হইলে উচিত দরে 
বিকাইত। তাহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার বাগ্মিতা বড় বিশুদ্ধ 
অথচ তীব্র । কুঞ্ণ রাজ! নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্থ পান কেন? যদি 
স্থবির বলিয়া তাহার পুজা করিয়! থাক, তবে তার বাপ বাম্ুদেবকে পুজা করিলে না কেন? 
তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীষু বলিয়া কি তার পুজা করিয়াছ? শ্বশুর দ্রগদ 
থাকিতে তাকে কেন? কৃষ্ণচকে আচার্য্য ঞ্* মনে করিয়াছ ? দ্রোণাচার্ধ্য থাকিতে কৃষ্ণের 
অর্চনা কেন? খত্বিক বলিয়া কি তাহাকে অর্থ দাও? বেদব্যাম থাকিতে কৃষ্ণ কেন?ণ' 
ইত্যাদি। 

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্মীর ম্যায় গরম হইয়া উঠিলেন। 
তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আনন্ত 
করিলেন। পাগুবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশান্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,_ 
প্রথমে “প্রিয়চিকীষু” “অপ্রাপ্তলক্ষণ” ইত্যাদি চুটুকিতে ধরিয়া, শেষ “ধর্ন্মভষ্ট” “ছুরাত্মা" 
প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে 01108 কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুকুর, 
দারপরিগ্রহকারী ক্লীব, ধু ইত্যাদি । গালির একশেষ করিলেন । 

শুনিয়া, ক্ষমাগ্ডণের পরমাধার, পরমযোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। 
কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম-_পরবর্থা 
ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, 
এমন দেখা যাঁয় না । তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রক্ষেপও করিলেন না। ইউরোগীয়দিগের 
মত ডাকিয়া বলিলেন না, “শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম ।' 
নীরবে শক্রকে ক্ষমা করিলেন। 





* কৃষঃ, অভিমন্যু, সাতাকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি স্বয়ং অজ্জুনেরও যুদ্ধবিগ্ভার আচার্ধয। 
1 অতএব কৃ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ। ইহা স্বীকৃত হইল। 
1 কৃঙ্ক অনপত্য নহেন--তবে ইন্জিয়পরায়ণ ব্যক্তিরা জিতেশ্্িয়কে এইরূপ গালি দেয়। 


চতুর্থ খণ্ড ঃ নবম পরিচ্ছেদ £ অর্থাভিহরণ ২০৭ 


কর্মকর্তা যুধিষ্ঠির আহৃত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে সাস্বনা করিতে গেলেন__ 
যঞ্জবাড়ীর কশ্মকর্তীর যেমন দস্তর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারীকে তুষ্ঠ করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীম্ম লৌহনিম্মিত__ভাহাঁর সেটা বড় ভাল লাগিল না। 
বুড়া স্পষ্টই বলিল, “কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সাস্তবনা 
করা অনুচিত ।» 

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীম্ম, সদর্থযুক্ত বাঁক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ 
দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাঁক্যগুলির সারভাগ উদ্ধত 
করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্ত আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি 
বাক্যের তাৎপর্য এই যে, আর সকল মন্ুুষ্যের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, 
সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ । এই জন্য তিনি অর্থের যোগ্য । আবার তারই মাঝে 
কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীম্ম বলিতেছেন যে, কৃঞ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্য কৃষ্ঃ 
সকলের অর্চনীয়। আমরা ছুই রকম পৃথক্‌ পৃথক দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত 
তাৎপর্ধ্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ভীম্ম বলিলেন, 

“এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই ।” 

এ গেল মন্ুয্যত্ববাদ__তার পরেই দেবত্ববাদ__ 

“অচাত কেবল আমাদিগের অর্চনীয় এমত নহে, সেই মহাতূজ জিলোকীর পৃজনীয়। তিনি যুদ্ধে 
অগংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণওড তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।” 

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব__ 

ফু জন্মিয়া অবধি যে সকল কাধ্য করিয়াছেন, লোকে মতসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎ্সমুদায় কীর্তন 
করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌরধ্য, বীর্য, 
কীন্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া”__ 

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ, 

“সেই তৃতন্থখাবহ জগদচ্চিত অচ্যুতের পৃজ! বিধান করিয়াছি।” 

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম__ 

ককষ্ণের পুজ্যতা বিষয়ে ছুটী হেতু আছে) তিনি নিখিল বেদবেদাল পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। 
শিতঃ মনুষ্যলোকে ভাদৃশ বলবান্‌ এবং বেদবেদাজসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া 
স্বকঠিন। দান, দাক্ষয, শ্রুত, শৌর্ধয, লজ্জা, কীত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অহ্থপম শ্রী, ধৈর্য ও সম্ভোষ প্রভৃতি সমুদায় 


গুাবলি কে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্কপ্ণসম্পক্ন আচার্ঘা, পিতা, ও গুরু ্বরূপ রি 
৬ 


২৮৮ কঞ্চচরিত্র 


কষ্ের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। তিনি খত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, ্লাতক, রাজা, এবং 
প্রিয়পান্জ। এই নিমিত্ত অচযুত অচ্চিত হইয়াছেন ।”* 


পুনশ্চ দেবত্ববাদ, 

প্কষই এই চরাচর বিশ্বের স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্তপ্রকৃতি, সনাতন, কর্তা, এবং 
সর্বভূতের অধীশ্বর, স্থুতরাং পরম পৃজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃত 
সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্্র, হুর্ধ্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিকৃবিদিকৃ সমুদ্দায়ই একমাত্র বে 
প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি।” 

ভীম্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পৃঁজার ছুইটি কারণ (১) যিনি বলে সর্ববশরেষ্। (২) 
তাহার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদর্শা কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্র্থে 
অনেক দেওয়া গিয়াছে । কৃষ্ণের অদ্ধিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা । যাহা আমরা 
ভগবদগীতা৷ বলিয়া পাঠ করি, তাহ! কৃষ্ণ-প্রণীত নহে । উহ] ব্যস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত_ 
“বৈয়াসিকী সংহিতা” নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, 
তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া এ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। 
উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কুফর 
ধর্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বীস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা 
এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম ধাহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই 
অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন 
না_কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেজ 
ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধন্ম প্রণীত হয় নাই, ইহ] যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন 
করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে। 

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্তিত্যে, বীর্য ও শিক্ষায় কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে 
ও ধর্ম, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্য রূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ। 


রি টিকার রিতা রিতার িররিরারান রোযার হাটি 
* গ্রাধম অধ্যায়ে বাহ! বলিয়াছি-_অনুদীলনধর্ণেয চরমাদর্শ জীকৃফ, এই ভীগ্মোিতে তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে। 


দশম পরিচ্ছেদ 


শিশুপালবধ 


ভীম্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞ! করিয়া বলিলেন, “যদি কৃষ্ণের 
পূজা শিশুপাঁলের নিতান্ত অসম বোধ হইয়া থাকে, তবে তাহার যেরূপ অভিরুচি হয়, 
করুন|” অর্থাৎ “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাঁও ।” 

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £- 

“কৃষ্ণ অচ্চিত হইলেন দেখিয়া স্থনীথনামা এক মহাঁবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পাম্বিতকলেবর 
ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি 
াদব ও পাগ্তবকুলের সমূলোম্মুলন করিবার নিমিত্ত অগ্যই সমরসাগরে আবগাহন করিব। চেদিরাজ 
শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোংসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত 
তাহািগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিষ্টিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পুজা! না হয়, তাহ। 
আমাধিগের সর্ববতোভাবে কর্তব্য । রাজার! নির্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়৷ মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া 
8 স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে তাহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন ।” 

রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমগুলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ 
ভীম্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ! এই মহান্‌ রাজসমুদ্র 
সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহ। কর্তব্য হয়, অন্নুমতি করুন|” 

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের 
সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন । 

শিশুপাল আবার ভীনম্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুল। গালিগালাজ করিলেন। 

ভীম্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। “ছ্রাত্মা” “্যাহাকে 
বলকেও ঘৃণ! করে,” “গোপাল,” “দাস” ইত্যাদি । পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনব্বার তাহাকে 
ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়। রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমীর তেমনি আদর্শ । 
জীম্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ 
করিবার জন্য উ্থিত হইলেন। ভীগ্ম তাহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ববৃত্াস্ত 


ঠাহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসস্ভব, অনৈসগিক ও অবিশ্বাসযোগ্য। 
সে কথা এই-_ 
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শিশুপালের জন্মকালে তাহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাঁত হইয়াছিল, এবং তিনি 
গর্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ ছুূর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাহার মাতাপিত। 
পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাহার 
আধাটে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। 
দৈববাণী বলিল, “বেশ ছেলে, ফেলিয়। দিও না, ভাল করিয়! প্রতিপালন কর; যমেও 
ইহার কিছু করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।” 
কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, “বাছ!। দৈববাণী, কে মারিবে নামট] বলিয়। দাও না?” 
এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দ্রিলেই গোল মিটিত। 
কিন্তু তা হইলে গল্পের চ1061069586 হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, “যার 
কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা! মিলাইয়া যাইবে, 
সেই ইহাকে মারিবে ।” 

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়! কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। 
কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষককে শিশুপালের 
সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়। কেন না উভয়েই এক সময়ে রুক্সিণীকে বিবাহ করিবার 
উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর “জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কথাতেও এরূপ বুঝায়। কিন্ত 
তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা! হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই 
শিশুপালের ছুইট! হাত খসিয়া গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়া গেল। 

শিশুপালের মা! কৃষ্ণের পিসীমা। পিসীমা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, 
“বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের 
বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন। 

যাহা অনৈসগিক, তাহা আমর! বিশ্বাস করি না। বোধ করি পাঠকেরাও করেন 
না। কোন ইতিহাসে অনৈসগিক ব্যাপার পাইলে তাহ লেখকের বা৷ তাহার পূর্ব্গামী- 
দিগের কল্পনাপ্রস্থত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য বুঝে না; 
এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে 
না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্তাস 
প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণ! কাণাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুরবধের জন্য যে কৃষ্ণ 
অবতীর্ণ, তিনি যে অস্ভুরের অপরাধ পাইয়। ক্ষমা] করিবেন, ইহা! অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে 
অস্থুরবধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাহার কোন গুণই বুঝা 
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যায় না। কিন্তু তাহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই 
অবতীর্ণ, ইহা! ভাবিলে, তাহার সকল কাধ্যই বিশদরূপে বুঝ! যায়। কৃষ্ণচরিত্র স্বরূপ রত্ব- 
ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ব। 


শিশুপালের গোটাকতক কটুক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের 
ক্ষমাডণের প্রশংসা! করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপৃবের কৃষ্ণের উপর অনেক 
অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে, সময় পাইয়া, দ্বারক। দগ্ধ 
করিয়। পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়। 
শিশুপাল অনেক যাদবকে বিন্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বস্থদেবের অশ্বমেধের ঘোড়। চুরি 
করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য । 
এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষম। 
করিয়াছিলেন এমত নহে । জরাসন্ধও তাহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ 
হৌক, পরত; হোক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাত সাধনে সক্ষম, তাহ! দেখাইয়াছি। কিন্তু 
যত দিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলি দিতে গ্রন্তত হইল, 
তত দিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়! 
লোকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যত দ্রিন 
শিশুপাল কেবল তাহারই শক্রত। করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট 
করেন নাই। তাঁর পর যখন সে পাগ্বের যজ্ঞের বিদ্ব ও ধন্মরাজ্য সংস্থাপনের বিদ্বু করিতে 
উদ্যক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার 
আদর্শ, এজন্য কেহ তাহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন 
না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দগ্ুপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত 
হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন । 

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ ছুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষম। প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাক। যায় না। সে উদ্যোগপর্ধবের কথা, এখন 
বলিবার নয়। কর্ণ ছূর্য্যোধন যে অবস্থায় তাহাকে বন্ধন করিবার উদ্ভোগ করিয়াছিল, 
সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যিশু ভিন্ন অন্য কোন 
মনুষ্যুই শত্রুকে মার্জনা করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের 
সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ 
করিলেন ন|। 
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ভীম্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীনম্ম বলিলেন, “শিশুপাল 
কৃষ্ণের তেজেই তেজন্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।” শিশুপাঁল 
জবলিয়া উঠিয়া ভীম্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই 
ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।” 
ভীম্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা-তিনি বলিলেন, “আমি ইহাদিগকে 
তৃণতুল্য বোধ করি ন11” শুনিয়া সমবেত রাজমগ্ডলী গজ্জিয়। উঠিয়! বলিল, “এই ভীম্মকে 
পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।” ভীম্ম উত্তর করিলেন, “্য৷ হয় কর 
আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম 1” 

বুড়াকে জোরেও আটিবার যো নাই, বিচারেও আটিবার যো নাই। ভীম্ম তখন 
রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়ট৷ দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থুল 
মন এই ;4ভাঁল, কৃষ্ণের পৃজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাহার শ্রেষ্ঠ 
মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন--একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ 
শা? যাহার মরণ কঙুতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?” 

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়৷ 
বলিল, “আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি ।” 

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্ত শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া 
কৃষ্ণ যুদ্ধে আহৃত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল ন।; এবং যুদ্ধেরও ধর্ম; 
প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্ব্বাপরাধ সকল 
একটি একটি করিয়া বিকৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষম] করিয়াছি। 
আজ ক্ষমা করিব না।” 

এই কৃষ্টোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃত্বসার অন্ভুরোধেই তাহার এত 
অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহ। বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক 
জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা! প্রক্ষিপ্ত হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে 
অনৈসগিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে ছ্রস্ত 
কৃষ্ণদেষী ; কৃষ্ণও বলবান্‌, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, 
এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুপ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব 


চতুর্থ খণ্ড ঃ দশম পরিচ্ছেদ £ শিশুপালবধ ২১৩ 


সম্তভব। আর পিতৃঘসার পুত্রকে বব করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্ধ্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির 
কিছুই করিলেন না, এ কথাট। উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই। 
এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত। 

তার পরেই আবার একটা অনৈসগিক কা উপস্থিত। শ্ত্রীক্ণ শিশুপালের বধ 
জন্য আপনার চক্রাস্্ স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবা মাত্র চক্র তাহার হাতে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। 

বোধ করি এ অনৈসগিক ব্যাপার কোন পাঠকেই এতিহাসিক ঘটনা বলিয়! গ্রহণ 
করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সন্তবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষেের মনুয্যশরীর 
ধারণের কি প্রয়োজন ছিল 1 চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আন্ামত যাতায়াত করিতে 
পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণঠ হইতেই বিষণ তাহাকে শিশুপালের শিরস্ছেদ জন্থা 
পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্;-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি ? 
ঈশ্বর কি আপনার নৈসগিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে 
পারেন না যে, তজন্য তাহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুয্য-দেহ ধারণ 
করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে 
আটিয়া উঠিতে পারিবেন না, এঁশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে ম্মরণ করিয়া আনিতে হইবে ? 
ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্‌ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও 
কষে ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না-_কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মান্ুুষী শক্তির দ্বারাই সকল কাধ্যই সম্পন্ন করিতেন। এই 
অনৈসগিক চক্রাস্্ম্মরণবৃত্বান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযুদ্ধেই শিশুপালকে 
নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগপব্রে ধৃতরাষ্ট শিশুপাঁল- 
বধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা, 

পূর্বে রাজস্থয় যজ্ঞে, চেদিরাজ ও করষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্বপ্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়া 
খহসংখ্যক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সত্যের ন্থায় 
প্রতাপশালী, শ্রেষ্ট ধনু্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্‌ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাহারে পরাজয় করিয়া কষত্রিয়- 
গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং করবা প্রমূখ নরেনত্বর্গ যে শিশুপালের সন্মান বদ্দন করিয়াছিলেন, 
তাহার! সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারড নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন 


করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহার পূর্বক পাগুবগণের যশ ও মান বর্দন 
করিলেন ।”__১২ অধ্যায়। 


২১৪ কষ্ণচরিত্র 


এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না । দেখিতে পাই, কৃষ্জকে রথার্য 
হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষযুদ্ধে 
শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই 
ঘটনার ছুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই-_-একটি নৈসগিক, অপরটি অনৈসগিক, সেখানে 
অনৈসগিক বর্ণনাকে অগ্রাহা করিয়া! নৈসগিককে এতিহাসিক বলিয়! গ্রহণ করাই বিধেয়। 
যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ 
রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে। 

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থৃল 
এতিহাসিক তত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজস্থয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের 
অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুট 
হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নিহিবন্ধে 
সমাপিত হয়। | 

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অরর্জনাদি যুদ্ধক্ষম 
পাগ্ডবের! থাকিতে, তিনি যজ্জত্বদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজ্যে যে 
কার্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা! স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। 
যক্ঞরক্ষার ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর 
থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম ()0৮য)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মের সাধন জন্যই কৃ্ণ 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


পাগ্ুবের বনবাস 


রাজস্থুয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্ধে আর তাহাকে 
দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাহার নাম হইয়াছে। 

দ্যৃতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর ভ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং 
সভামধ্যে বন্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের 
সাহিত্যে বড় ছুরলভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে-_-এঁতিহাসিক মূল্য 


চতুর্থ খণ্ড ঃ একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ পাওবের বনবাঁস ২১৫ 


কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে । যখন ছৃঃশাসন সভা! মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ 
. করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ 
উদ্ধত করিয়াছি 
“গোবিন্দ ঘ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় 1” 

এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগের যাহ। বলিবার তাহা পূর্বের্ব বলিয়াছি। 

তার পর বনপর্ধ। বনপর্বেধে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়। যায়। প্রথম, 
পাও্বেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃঝ্িভোজেরা সকলে তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল__ 
কৃ্ও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ধিত 
হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে । রচনার 
সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে'আর কোথাও রাগিতে 
দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্টিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই 
নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল ছূষ্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়। 
ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্ততি মিনতি করিয়! তাহাকে 
থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের 
যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহ] নিশ্চিত। তার 
পর এখনকার হৌৎকািগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, "আমি থাকিলে এতটা হয়! 
আমি বাড়ী ছিলাম না1” তখন যুধিটির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে 
লাগিলেন। তাহাতে শান্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সেই পরিচয় দিলেন। মে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী । সেই 
রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শান্ধ তাহার উপর থাকিয়৷ যুদ্ধ করে। 
সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাদাকাটি। শান 
একটা মায়া বন্দে গড়িয়া তাহাকে কের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কীদিয়া মুচ্ছিত। 
এ জগদাশ্বরের চিত্র নহে, কোন মান্থৃষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অস্ুক্রমণিকাধ্যায়ে 
এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারের কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা করি, কোন 
পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশ। করেন না। 


তার পরে ছুর্বাসার সশিষ্ত ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসর্গিক ব্যাপার । 
ইঞমণিকাধ্যায়ে সে কথা থাকিলেও তাহার কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং 


উহা আমাদের সমালোচনীয় নহে । 
খ্ধ 


২১৬ কৃষ্ণচরিত্র 

তার পর বনপর্রের শেষের দিকে মার্কণ্েয়েসমস্তা-পর্ববাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে 
পাই। পাগুবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাহাদিগকে আবার দেখিতে 
আসিয়াছিলেন_-এবার একা নহে; ছোট ঠাকুরাণীটি সঙ্গে। মার্কগ্েয়সমন্থা-পর্ব্বাধ্যায় 
একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা 
উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কত্য- 
সমন্তা-পর্বাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম 
ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই । কিন্তু ইহা! মৌলিক মহাভারতের 
অংশ কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবাঁরও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃষ্ণ 
এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্টির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, 
উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়৷ খধি ঠাকুরের আধাটে গন্ 
সকল শুনিতে লাগিলেন। 

মার্কগডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে 
দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্ত অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ 
নাই। ইহা! যে প্রক্ষিপ্ত, তাহ! পূর্ব্বে বলিয়াছি। 

তাহার পর বিরাটপর্র্ব। বিরাটপর্ধবে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই-_কেবল শেষে উত্তরার 
বিবাহে আসিয়। উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহ উদ্ঘোগপর্কে 
আছে। উদ্ঘোগপর্ধে কৃষ্ণের অনেক কথ! আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব। 


পঞ্চম খণ্ড 


উপপ্রব্য 


সর্ধভৃতাত্মভৃতায় ভূতািনিধনায় চ। 
অক্রোধদ্রোহমোহায় তশ্মৈ শাস্তাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ 


এক্ষণে উদ্ভোগপর্ধের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাঁউক। 

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে । 
সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কার্ধ্য । রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ 
আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই। 

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশান্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত 
আছে। এক মত এই যে £__দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে 
হইবে_আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে । বল এবং ক্ষম! দুইটি পরম্পর 
বিরোধী__কাঁজেই ছুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ ছুইটির মধ্যে একটি যে 
একেবারে পরিহার্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষম! করিলে সমাজের ধ্বংস 
হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামগ্রস্থ 
নীতিশান্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ব। আধুনিক স্ুসভ্য ইউরোপ ইহার সামগ্রস্থে 
অগ্যাপি পৌছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খিষ্টধন্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা 
কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা 
রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ । 

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামগ্রস্ত এই উদ্ভোগপর্ধ মধ্যে প্রধান তত্ব। শ্রীক্চই তাহার 
মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্োগপর্ধবের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে 
তিনি যেরূপ আদর্শ কার্্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা! আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। যে 
তাহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, 
তিনি বলপ্রয়োগপূর্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে 
যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা 
প্রযোজ্য তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া 
লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি 
উদ্ধারে পরাজ্মুখ হয় তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়! যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির 
উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্যসমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, 
আমরা আপন আপন সম্পত্বির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, 


২২০ কৃষ্ণচরিত্র 


আইন-আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্মসঙ্গত কি না? বল ও 
ক্ষমার সামপ্রস্ত সম্বন্ধে এই সকল কৃটতর্ক উঠিয়া থাকে। কার্ধ্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, 
যে বলবান্‌, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায় । যে তুর্ববল, সে ক্ষমার দিকেই যাঁয়। কিন্তু যে 
বলবান্‌ অথচ ক্ষমাবান্‌, তাহার কি করা কর্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরপ স্থলে কি 
কর্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগপব্রবের আরস্তেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি। 

ভরসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাগুবেরা দৃযুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট 
হাঁরিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়৷ 
দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন ; যদি অজ্জাতবাসের 
এ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাহার! রাজ্য পুনর্ববার প্রাপ্ত 
হইবেন না, পুনর্ববার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, 
তবে তাঁহারা ছুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তীহারা 
দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাটরাজের পুরী মধ্যে এক বংসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন 
করিয়াছেন, এ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাহারা 
দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ অধিকারী। কিন্ত 
দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই জন্তাবনা । যদি না দেয়, তবে কি 
করা কর্তব্য ? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার কর! কর্তব্য কিনা? 

অজ্ঞাতবাসের বংসর অতীত হইলে পাণগুবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত 
হইলেন। বিরাটরাজ তাহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা 
উত্তরাকে অর্জুনপুত্র অভিমন্থ্যকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্তার 
মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবের আসিয়াছিলেন। এবং পাগুবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ 
এবং অন্ভান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন 
হইলে পাগ্ব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা! উত্থাপিত হইল। বৃপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলগ্বন করিলেন ।” তখন শ্রীকৃষ্চ রাজাদ্দিগকে সম্বোধন করিয়া 
অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহ! বুঝাইয়া তার পর বলিলেন, 
“এক্ষণে কৌরব ও পাগুবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধন্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা 
তাহাই চিস্তা করুন|” 

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা 
করুন। কেন ন! হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্ীয় 
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বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ধবার বুঝাইয়া বলিতেছেন, ধ্ধন্মরাঁজ যুধিষ্ঠির অধর্্মাগত 
সুরসাত্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধন্মার্থ সংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর 
অভিলাধী হইয়া থাকেন।” আমরা পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুয্য সন্ন্যাসী হইলে 
চলিবে নাঁবিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্দাগত সুরসাত্্রাজ্যও 
কামনা করিব না, কিন্তু ধর্মাতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া 
দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও 
পারি, কিন্তু সমাজবিধ্বংমের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে। 

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতাঁ, যুধিষ্টিরের ধাম্মিকতা এবং ইহাদিগের 
পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্বক ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। 
নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে ছুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ 
প্রদান করেন_-এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধান্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গমন 
করুন। কৃষের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এত দূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্দীরাজ্য 
মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ 
অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ 
করিয়া নরশোণিতআোত বৃদ্ধি করিবেন না। 

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্টিরকে 
দ্যতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত 
অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্ত যে অর্থ সংগ্রাম দ্বার। উপাজ্জিত তাহা! অর্থই নহে। 
স্বরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে 
মমুযজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে । 

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোখান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, 
সেকালেও 0871187061687 0:0090076” ছিল ) প্রতিবক্তা করিলেন । সাত্যকি নিজে 
মহাবলবান্‌ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাগুবপক্ষীয় বীরদিগের 
মধ্যে অজ্জুন ও অভিমন্থ্যুর পরেই তাহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় 
সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে এ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ 
হইয়া বলদেবকে ব্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্ব্ুতক্রীড়ার জন্য 
খলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং 
মাপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবের! পাগুবদিগকে তাহাদের 


২২২ কধচরিত্র 


পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্মল করাই 
কর্তব্য। 

তার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা । দ্রপদও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্ 
উদ্যোগ করিতে, সৈম্ত সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে 
পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, ছূর্য্যোধনের নিকটেও দূত 
প্রেরণ কর! হউক । 

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ববার বক্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই 
জগ্য কৃষ্ণ স্প্টতঃ তাহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন 
যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, 
“কুরু ও পাগুবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাহারা কখন মর্য্যাদালজ্বনপূর্বাক 
আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমর! বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এস্থানে 
আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ব আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্প় 
হইয়াছে, আমরা পরমাহ্নাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব” গুরুজনকে ইহার পর 
আর কি ভতসনা করা যাইতে পারে ? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না 
করে, “তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন, অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা! নাই।” এই কথা 
বলিয়। কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন। 


আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জম্য অর্ধরাজ্য 
পরিত্যাগেও পাগুবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব 
পাগুবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য, উভয়ের সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে 
যাহা ঘটিল তাহাতে এই ছুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, 
এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জগ্য অর্জন 
স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাই করিলেন। ছুই জনে এক দিনে এক সময়ে 
কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা! ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 
“বাহছদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্যোধন তাহার শয়ন গৃহে গ্রবেশ 
করিয়া তাহার মন্তকসমীপন্তত্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন । ইন্ত্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশ পূর্ব্বক বিনীত 
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ও কৃতাঞ্চলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনস্তর বুষ্টিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে 
ধনগ্রয় পরে ছুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সংকারপূর্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা 
করিলেন । | 
দুর্য্যোধন সাম্য বদনে কহিলেন “হেযাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহাধা দান করিতে 
হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুলা সৌহ্বগ্ঘ; তথাপি আমি আগ্রে 
আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও 
মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন|” 
কুচ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন) এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় 
নাই; কিন্ত আমি কুস্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই - 
সাহাযা করিব। কিন্ত ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুস্তীকুমারের 
বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান যছুনন্দন ধনগ্জয়কে কহিলেন। হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই 
বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ধ,দ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ 
করুক। আর অন্ত পক্ষে আমি সমরপরাজুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার 
হগ্ঠতর, তাহাই অবলম্বন কর। 
ধনগ্তয় অরাতিমর্দন জনার্দিন সমরপরাজ্মুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাহারে বরণ করিলেন । তখন 
রাজা দুর্য্যোধন অর্ধদ নাঁবায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া রুষ্ণকে সমরে পরাতুখ বিবেচনা করত: গ্রীতির পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্ত হইলেন ।” 
উদ্যোগপর্বেবের এই অংশ সমালোচন করিয়া আমর এই কয়টি কথা বুঝিতে পারি। 
প্রথম--যদিও কৃষ্চের অভিপ্রায় যে কাহারও আপনার ধর্্ার্থ সংযুক্ত অধিকার 
পরিত্যাগ কর! কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষম! তাহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট 
ফে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্ধেক অধিকাঁর পরিত্যাগ করাও ভাল। 
দ্বিতীয়-_কৃষণ সর্বত্র সমদর্শী । সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাগুবদিগের পক্ষ, 
এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
পক্ষপাত শূন্য | 
তৃতীয়__তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। 
প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত 
হইল, এবং অগত্যা তাহাকে একপক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অন্ত্ত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
ইইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, বিতেজিয় এৰং 
সর্বত্যাগী ভীম্মেরও নহে। 


খে 


২২৪ কুষ্ণচরিত্র 


আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জম্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শক্র 
এবং যিনি একাই সর্বত্র সমদরশ, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাত। 
অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে । কাজেই এত সবিস্তারে 
কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে । 

তার পর, নিরন্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জুন যুদ্ধের কোন্‌ কার্ধ্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা 
চিন্ত। করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য 
অতি হেয় কাধ্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অন্ুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি বড় রাঁগ করিয়াছিলেন কিন্তু আদর্শপুরুষ অহস্কারশৃন্য । অতএব কৃষ্ণ অর্জনের 
সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ববদোষশুন্য এবং সর্ধগুণান্বিত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সঞরয়যান 


উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে 
যুধিষ্টিরাদি দ্রেপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, 
কিন্ত পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। কেন না বিনা যুদ্ধে সুচযগ্রবেধ্য 
ভূমিও প্রত্যর্পণ করা ছুর্য্যোধনাঁদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জন ও কৃষ্ণকে * 
ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাগুবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জনয 
ধৃতরাষ্্র আপনার অমাত্য সপ্চয়কে পাগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের 
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*ধ বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষের সর্বপ্র।ধাস্ত শ্বীকার করিতেন, তাহীর অনেক প্রমাণ উচ্োগপর্ব্ষ পাওয়া যায়। ধ্তরাঃ 
পাগুডবদিগের অন্তান্থ সহায়ের নীমোলেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "বৃফিসিংহ কৃষ্ণ ধীহাদিগের সহায়, তাহাদিগের ্রতাগ 
সহা করা কাহার সাধা?” (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, “সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণুবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্‌ শর 
বিজয়াভিলাধী হইয়| দ্বৈরণযুদ্ধে তাহার সম্মুখীন হইবে? হে সগ্রয়! কৃষ্ণ পাণুবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি 
শ্রবণ করিয়াছি। তাহার কার্ধা অনুক্ষণ প্মরণ করত আমি শাস্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃ ধাহীদিগের অগ্রদী, কোন্‌ বাজি 
তাহাদিগ্নের প্রতাপ সহা করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জুনের সারখ্য শ্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত 
হইতেছে।” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট বলিতেছেন কিন্ত “কেশবও অধূত্, লৌকত্রয়ের অধিপতি, এবং মহা! । বিনি সর্বলোবে 
একমাত্র যরেণ্য, কোন্‌ মনুষ্য হার সম্মুধে অবস্থান করিবে?” এইক্সপ অনেক কথা আছে। | 
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রাজাও আমরা অধর করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমর! তজ্জন্ যুদ্ধও করিও না, সে 
কাজটা ভাল নহে” ; এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে 
পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সর্গয় পাগুবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা 
করিলেন। বক্তৃতার স্থুলমন্ন এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর, তোমরা সেই অধন্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধাম্মিক !” যুধিষ্টির, তছুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, 
তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয় তাহ। উদ্ধত করিতেছি। 


“হে সয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে তৎসমুদায় এবং 
প্রাজাপত্য ন্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকলও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক 
মহাতা! কৃষ্ণ ধর্শপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ত্রাঙ্মণগগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাগ্ডব উভয় কুলেরই 
হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে 
যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে 
আমার স্বধন্ম পরিত্যাগ করা হয়, এস্থলে কি কর্তব্য । মহাপ্রভাব শিনির নপ্ত। এবং চেদি, অন্ধক, বুষি 
ভোজ, কুকুর ও স্থগ্নয়বংশীয়গণ বাস্থুর্দেবের বুদ্ধি প্রভাবেই শক্র দমন পূর্বক স্থহৃদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। 
ইন্্কল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রাস্ত মনম্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই 
উপদিষ্ই হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ভ্রাতা ও কর্তী বলিয়াই কাশীশ্বর বক্র উত্তম শ্রী প্রা্ত হইয়াছেন) 
গ্ীক্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তদ্ধেপ বাহ্দেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলধিত 
ব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্মানিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতাস্ত প্রিয় ও সাধুতম, , 
আমি কদাচ ইহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।” 

বাস্থদেব কহিলেন, “হে সঞ্য়! আমি নিরস্তর পাণডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাঁসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাগুবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয় ইহা আমার 
অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাগুবগণের 
সমক্ষে রাজা যুধিষ্টিরের মুখেও অনেকবার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ ই ও তাহার 
পত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাগুবগণের সহিত তাহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দু্ষর, সুতরাং বিবাদ 
যে ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইবে তাহার আশ্চর্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্শরাজ যুধিষ্টির ও আমি কদাচ ধর্ম 
হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্মসাধনোদ্াত উতৎসাহসম্পন্ন স্বজন- 
পরিগালক রাজা যুধিষ্টিরকে অধান্মিক বলিয়! নির্দেশ করিলে?” 

এই পর্য্যস্ত বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা! কৃষ্ণচরিত্রে 
বড় প্রয়োজনীয় । আমরা বলিয়াছি, তাহার জীবনের কাজ ছুইটি; ধর্মরাজ্য সংস্থাপন 
এবং ধর্ম্প্রচার। মহাভারতে তাহার কৃত ধর্্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বিত হইয়াছে। 
কিন্ত তাহার প্রচারিত ধর্মের কথ প্রধানত: ভীগ্মপর্ব্ের অন্তর্গত গীতা-পর্ববাধ্যায়েই আছে। 


চি 


২২৬ কৃষ্ণচরিত্র 


, এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে তাহা গীতাঁকার কষের 
মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কৃষ্ণ প্রচারিত কি গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা 
কি? সৌভাগ্য ক্রমে আমরা গীতা-পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষদত্ত 
ধর্মমোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমর! দেখি যে গীতায় যে অভিনব ধন্ম ব্যাখ্যা 
হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্ত অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে এই ধর্ম কৃষ্ণগ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই 
বটে। মহাভারতের এতিহাসিকত৷ যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে মহাভারতকার 
যে ধর্মমব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহ। সর্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, 
যদি পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্প প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম; তবে বলিব এই 
ধর্ম কৃষ্ণের প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার 
সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত এ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সঙ্গে এক্য আছে, উহা 
তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম যথার্থ ই কৃষ্প্রণীত বটে। 


এখন দেখা যাঁউক কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন। 


“শ্তুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরপ শাস্তরনিদিষ্ট বিধি 
বিগ্যমান থাকিলেও ব্রাক্ষণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে । কেহ কর্মবশতঃ কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ 
করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন) কিন্তু যেমন ভোজন না 
করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রপ কর্ধানুষ্ঠান না৷ করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাক্মণগণের কদাচ মোক্ষলাত 
হয় না। যে সমন্ত বিগ্কা ঘ্বারা কর্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ধামষঠানের 
বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিক্ষল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপানা 
শাস্তি হয়, তদ্রপ ইহকালে যে সকল কর্শের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তবা। 
হে সঞ্জয়! কর্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে। স্বতরাং কর্ধই সর্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা 
অন্য কোন বিষয়কে উতকুষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্মই নিক্ষল হয়। 


“দেখ, দেবগণ কর্ণবলে গ্রভাবমম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ধবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন? দিবাকর 
কর্মবলে আলন্তশৃন্ত হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন চন্ত্রমা কম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত হা 
মাঁসার্দ উদ্দিত হইতেছেন, হুতাশন কর্মবলে প্রজাগণের কর্ণ সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান 
করিতেছেন; পৃথিবী কর্ণাবলে নিতান্ত ছুর্তর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; আোতম্বতী সকর 
কর্মবলে প্রাণীগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে; অমিতবলশালী দেবরাজ ১ 
দেবগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রক্ষচর্ধ্ের অস্ষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ণাবনে 
দশ দিক ও নভোমগ্ডল গ্রুতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্ে ভোগাডিলাষ 


পঞ্চম খণ্ড ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ সঞ্চয়যান ২২৭ 


বসর্জন ও প্রিয়ব্ত সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্টত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন- ..-. 


ূর্ঘক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্জিয়নিরোধ পূর্ববক ত্রহ্মচর্য্ে 
মমুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । রুদ্র, আদিত্য, যম, 
বের, গম্ধবর্,। যক্ষ, অপ্রর, বিশ্বাবস্থ ও নক্ষত্রগণ কণ্ম প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহষিগণ ত্রহ্মবিদ্যা, 
ক্ষচর্য্য, অনান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া! শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন ।৮ 

কর্মমবাদ কৃষ্ণের পূর্ধেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়। 
কাণ্ডই কর্্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যের! 7) বলেন__সে 
মর্থে সে গ্রচলিত ধন্মে কন্ম শব্ধ ব্যবহৃত হইত নাঁ। গীতাতেই আমর! দেখি কর্ম 
গৰের পূর্বপ্রচলিত অর্থ পরিবত্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহ অনুষ্ঠেয়, যাহা 1), 
নাধারণতঃ তাহাই কন্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে । ভাষাগত 
বশেষ প্রভেদ আছে-_কিন্ত মন্ার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত 
ক্তা এ কথা স্বীকার কর! যাইতে পারে। 


অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ (ডিউটির সম্পাদনের ) নামান্তর 
বধম্মপালন। গীতার প্রথমেই গ্রীক স্বধন্মপালনে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। 
এখানেও কৃষ্ণ সেই ব্বধন্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা, 

“হে সঞ্চয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ প্রভৃতি সকল লোকের ধর্শ সবিশেষ জ্ঞাত 
ইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাওবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুিষ্টির বেদজ্ঞ, 
শ্বমেধ ও বাজন্ুয়যজ্জের অনুষ্ঠানকর্তা। যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথ চাঁলনে স্থনিপুণ। এক্ষণে 
দি পাণ্ুবের! কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীষসেনকে সাত্বনা করতঃ রাজালাভের অন্ত কোন উপায় 
বধারণ করিতে পারেন; তাহা হইলে ধশ্মরক্ষা ও পুণ্যকন্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহারা যদি ক্ষত্রিয় 
[তিপালন পূর্ববক ম্বকর্্ম সংসাধন করিয়া ছুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন তাহাও গ্রশস্ত। বোধ হয়, 
মি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্শবক্ষা হয়, 
যুদ্ধ না করিলে ধর্বরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়! বিবেচনা করিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান 
রিব।” 

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ধবর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্রের যেরূপ ধর্ম কথিত হইয়াছে-_-এখানেও ঠিক সেইরূপ । 
ইবূপ মহাভারতে অগ্থাত্রও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধশ্। এবং মহা- 
ঠরতের অস্ত্র কথিত কৃষ্টোক্ত ধর্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম যে কৃষ্কোক্ত ধর্্ম-_সে 
যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত এমন নহে--যথার্থ ই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম, ইহা! এক প্রকার 
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সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার ছুই একটা কথা উদ্ধৃত 
করিব। 


ইউরোগীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম কিছুই নাই। 
উহার নাম 4009200986৮ 4010,” ০0600810101 01710)116” ইত্যাদি ইত্যাদি। 
যেমন ইংরেজিতে, ইউরোগীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। 
শুধু এক “91016” শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়। প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড়ীক তিনবার ইউরোপে 
সমরানল জালিয়া লক্ষ লক্ষ মমুত্বের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাস্ 
রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহা! বোধ হয় যে, এইরূপ “910179৮ ও তক্করতাতে 
প্রভেদ আর কিছুই নাই--কেবল পররাজ্যাগহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর। * 
কিন্তু এ কথাট! বল! বড় দায়, কেন না দিপ্িজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আর্ধ্য 
ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্ণ্মাধম্ন ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল 
1)102088 মহাবীর আলেকজগ্ুরকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এক জন বড় দস্থ্যু মাত্র। 
ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,_তাহার মতে ছোট 
চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন, 

“তস্বর দৃশ্ত বা অধৃশ্ঠ হইয়া হঠাৎ যে সর্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। স্বতরাং ছূর্যোধনের 
কাধ্যও একপ্রকার তন্করকাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে ।” 

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজম্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম বিবেচনা করেন। 
আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম 
৪6198 3 বড় চোরের হাত হইতে নিজন্ব রক্ষার নাম 79000061800 | উভয়েরই দেশীয় 
নাম স্বধন্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পধ্যস্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের 
পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে ।” 

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সপ্তয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। 
বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্টিরকে ধর্শবোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাধী হইয়াছ, 
কিন্তু তৎকালে (যখন ছুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) 


লাশ 





* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত কর। বার, সেখানে নাকি ভিন্ন কথ! হইতে পারে। মেরগ 
কার্ধোর বিচারে আমি সক্ষম নহি--কেন না রাজনীতিজ্ঞ নহি | 
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সভামধ্যে ছুঃশাসনকে ধর্মোপদেশ প্রদান কর নাই” কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ 
দৌষকীর্তনকাঁলে বড় স্পষ্টবন্তা। সত্যই সর্ধবকালে তাহার নিকট প্রিয়। 

সপ্তয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ 
য় হক্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, “যাহাতে পাগুবগণের অর্থহানি না হয়, এবং 
কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্িষয়ে বিশেষ যত্ব করিতে হইবে। তাহা 
হইলে, স্ুমহৎ পুণ্যকর্ট্ের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও সৃত্যুপাশ হইতে বিুক্ত হইতে 
পারেন।” 

লোকের হিতার্থ অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই হুর 
কার্শ স্বয়ং উপযাঁচক হইয়। প্রবৃত্ত হইলেন । মনুষ্য শক্তিতে ছুক্কর কর্ম, কেন না এক্ষণে 
পাুবেরা তাহাকে বরণ করিয়াছে ; এজন্য কৌরবের! তাহার সঙ্গে শক্রবৎ ব্যবহার করিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শক্রপুরীমধ্যে প্রবেশ 
করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন । 
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এইখানে জগ্জয়যাঁন-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত । সপ্তয়যান-পর্ববাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা 
যায় যে কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় 
গমন করিলেন বটে। কিন্তু সপ্জয়যান-পর্ববাধ্যায় ও ভগবদযান-পর্ধাধ্যায়ের মধ্যে আর 
তিনটি পর্বাধ্যায় আছে; “প্রজাগর,” «“সনংনুজাত” এবং “যানসন্ধি।” প্রথম দুইটি 
প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই__অতি 
উৎকৃষ্ট ধর্ম ও নীতি কথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং এ ছুই পর্ধাধ্যায়ে 
আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই । 

যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ে সপ্তয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়। ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা যাহ! বলিলেন, 
এবং ভচ্ছ বণে ধৃতরাষ্ট্র ুর্য্যোধন এবং অন্তান্য কৌরবগণে যে বাদান্থবাদ হইল, তাহাই 
কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক 
সময়ে নিপ্রয়োজনীয় । কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার ছুই স্থানে আছে। 
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প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্রম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জুনবাক্য সঞ্জয় মুখে 
শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্ধয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাস্থদেব ও ধনগ্রয় যাহা কহিয়াছেন, 
তাহ! শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর।” 

তহুত্তরে, সপ্তায়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই ন! বলিয়া, 
এক আধাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে তিনি পাটিপি পাটিপি,_-অর্থাং 
চোরের মত, পাগুবদিগের অস্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়৷ 
কষ্ণার্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন কৃষ্ণার্জন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জুন, 
দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্তা নূতন কিছুই 
হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দস্তের কথা বলিলেন,__বঙলগিলেন, “আমি যখন সহায় তখন 
অর্জন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।” 

তার পর অঞ্ঞুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহ 
শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনম্তর মহাবীর কিরীটি 
তাহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন 
এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি উনযষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জন যাহা বলিলেন, 
তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্‌ দিয়া উনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। উনষষ্টিতম 
অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র ছুধ্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। 
_ বষ্টিভম অধ্যায়ে ছূর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একযট্টিতম 
অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া কিছু বক্তৃতা করিলেন। ভীম্ম তাহাকে উত্তম মধ্যম 
রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীম্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্য্যোধনে ভীম্মে বাধিয়া 
গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীম্মের ব্তৃতা। চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, 
এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অর্জুন কি বলিলেন? তখন 
সপ্তীয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সৃত্র যোড়। দিয়া অর্জ্রনবাক্য বলিতে লাগিলেন। 
বোধ করি কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯/৬০।৬১।৬১।৬৩1৬৪ অধ্যায়গুলি 
প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই 
অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। 

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্ম 
অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে-_পরবস্থাঁ এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিণ্ের 
উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইন্থা হে 
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কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্বোক্ত কষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী । ই 
সকল বৃত্তীস্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ 
হয়, কোন রসিক লেখক, অস্তুরনিপাতন শৌরি এবং স্ুুরনিপাতনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; 
একত্রে উভয় উপাস্তকে দেখিবার জন্য অপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। 

যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণ সম্বন্বীয় প্রথম প্রসঙ্গ । দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, 
মগ্তষিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যস্ত চারি অধ্যায়ে । এখানে সপ্রয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাস। মতে 
কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্বের যাহাঁকে মগ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভ্টাহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় 
ইহাঁও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । যদি 
অন্য কারণে কৃষ্ণেদ ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বা থাকে, তবে সপ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন 
কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছুই'নাই যে, তাহার বলে 
আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সপ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের 
নিশ্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমর পাই না। তাহাই 
আমাদের সমালোচ্য । 

এইখানে যানসন্ধি-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত হইল। 
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শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ববকৃত অঙ্গীকারান্ুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে 
প্রস্তুত হইলেন । গমনকালে পাগুবেরা ও দ্রৌপদী, সকলেই তাহাকে কিছু কিছু বলিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য এতিহাসিক 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । তবে কবি ও ইতিহাসবেত্বা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে 
বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। 
এ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধত করিব। | 

যুধিষ্টিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ব্রহ্মচ্য্যাদি 


ত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদয় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া 
চি 


২৬২ কুষ্চরিত্র 

_ খাঁকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ, ব প্রাগপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্্ম বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত, নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন 

যুধিষ্ঠির! আঁপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন 

না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রগণকে বিনাশ করুন।” 

গীতাতেও অর্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা.হইতে যে 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহ! পূর্ধ্রে বুঝান গিয়াছে । পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে 
বলিতেছেন, “মনুষ্য পুরুষকাঁর পরিত্যাগপৃর্ধক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপূর্র্বক কেবল 
পুরুষকার অবলম্বন করিয় জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় 
হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ন সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না ।” 

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে ।* অর্জনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“উর্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোত্পত্তি হয় না। 
পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। 
অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্ধ্য সিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি) কিন্তু দৈব কর্শের অনুষ্ঠানে আমার 
কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।” 

এ কথার উল্লেখ আমর! পূর্ধ্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার 
করিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কম্ম সাধনে প্রবৃত্ত । এশী শক্তির দ্বারা 
কর্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না । 

অন্তান্ত বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাহার 
বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর । তিনি 
বলিতেছেন-_ | 

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই 
পাপ হইয়া থাকে ।” 

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর 
পূর্বের বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাকের 
অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্‌ না শুনাক্‌, ইহা যে প্রত 
ধর্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে 


বুঝাইয়াছি। ৃ 
* সিদ্ধ্যসিন্ধোঃ সমে| তৃত্ব! সমত্বং যোগ উচ্যতে । ২। ৪৮ . ৫ 
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দ্রোৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহারকাঁলে এক অপুর্ব কবিত্কৌশল আছে। তাহা! 
উদ্ধত করা যাইতেছে । টা 


“অসিতাপা্গী ক্রপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়৷ কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্বগন্ধা ধিবাপিত, সর্ববলক্ষণ- 
সম্পর, মহাতুজগসদৃশ, কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, 
হে জনার্দন ! ছুরাত্মা ছুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শক্রগণ সন্ধিস্থাপনের মতপ্রকাশ 
করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে । ভীমাজ্জন দীনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; ' 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুভ্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রগণের সহিত 
সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রাস্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্থ্যরে পুরস্কৃত করিয়া! কৌরবগণকে সংহার 
করিবে। দুরাত্ম! দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত, ও পাংশুলুষ্ঠিত, না দেখিলে আমার 
শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হ্ৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্বক ত্রয়োদশ 
বংসর প্রতীক্ষা করিয়াছি । এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে,.তথাপি তাহা উপশমিত 
হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আঙ্জি আবার ধশ্মপথাবলম্বী বুকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতেছে। 


“নিবিড়নিতঞ্ষিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদগদম্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের স্থায় অত্যুঞ্ণ নেত্রজলে তাহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। 
তখন ম্হাবাহ বাস্থদেব তাহারে সাস্তবনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কুষ্জে! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই 
কৌর্‌ব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের 
জাতি বাদ্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্িরের নিয়োগাহুসারে ভীমাঞ্জুন নকুল 
সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধূৃতরাষ্্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার 
বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি 
হিমবান্‌ প্রচলিত, মেদ্দিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমগ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয় তথাপি আমার বাক্য 
মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাম্প সংবরণ কর) আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল 
মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।” 





এই উক্তি শোণিতপিপান্থুর হিংসাপ্রবৃত্বিজনিত বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। 
যিনি সর্ধব্রগামী সর্ব্বকালব্যাগী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা স্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছিলেন, তাহার ভবিম্হ্ক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, ছুর্যযোধন রাজ্যাংশ 
রত্যপণপূর্র্বক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি 
স্ধিস্থাপনার্থ কৌরব সভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয় 
তাহ! সিদ্ধ হউক বা ন! হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে 
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হইবে। ইহাই তাহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম। তিনি নিজেই অর্জবনকে 
শিখাইয়াঁছেন যে, 

সিদ্ধযসিদ্ধ্যো: সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উল্যতে। 
সেই নীতির বশবন্তভী হইয়া, আদর্শ যোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াঁও সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় 
কৌরব সভায় চলিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
যাত্া। 


যাত্রাকাঁলে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্তোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি 
“রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্তে কৌরব সভায় গমন করিবার বাসনায় 
বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙগল্য পুণ্যনিধধোষ শ্রবণ ও প্রাত:কৃত্য সমাপন পূর্ববক সান ও 
বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য ও বহ্ছির উপাসনা করিলেন; এবং বুষলাঙ্গুল দর্শন, 
ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ, ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্ববক,” যাত্রা 
করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্য 
পরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ 
ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে 
ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা 
বিদ্বান্‌, জ্ঞানবান্‌, ধর্মাত্বা, এবং অন্থার্থপর হইয়া সমাঞ্জের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন 
এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পূজা তাহাদের শ্যাধ্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাহাদিগকে 
উপযুক্তরূপ পৃজ। করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে খধিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত 
করিতেছি। 
্‌ “মৃহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়্দর গমন করিয়া পথের উভয়পার্শেব্রদ্ধতেজে জাজল্যমান কতিপয় 
মহধিরে সনর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহধিগণ ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে? কষত্রিয়াদি বরণ ত্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় দিদ্ধ হইয়াছেন? 
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কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্‌ কার্ধ্য 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনার! কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? 

“তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুন্ছদূন ! আমাদের মধ্যে কেহ 
কেহ দেবধি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাঙ্ষণ, কেহ কেহ রাজষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার 
দেবান্থরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয় সভাপদ্‌ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার 
বানায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরব সভামধ্যে আপনার মুখবিনির্গত ধন্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে 
অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ ! ভীন্ম, দ্রোণ, বিছুর প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং আপনি যে সত্য ও 
হিতকর বাক্য কহিবেন; আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়াছি। 

“এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমর! তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিবা আসনে 
আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।” | 

এখানে ইহাঁও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বনিত হইয়াছেন। 
অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পৃর্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়। খ্যাত। 
পুরাণের দশাবতারবাঁদ কত দূর সঙ্গত, তাহা৷ আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার করিব। 

এই হস্তিনাযাত্রার বর্ণনায় জান! যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও 
পূজা ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা! আরও কিছু উদ্ধত করিলাম । 


“দেবকীনন্দন সর্ববশশ্যপরিপূর্ণ অতি রম্য স্থখাস্পদ পরম পবিভ্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়- 
তোধণ বহুবিধ গ্রাম্যপত্তু সন্দর্শনকরতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন । কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্য- 
প্র অনুদিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন 
করিয়া তাহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহা! বাস্থদেব সমাগত হইলে তাহারা 
বিধানাহ্সারে তাহার পৃজা করিতে লাগিল। 

এদিকে ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে 
অরাতিনিপাতন মধুস্দন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ববক যথাবিধি শোঁচ 
শমাপনাস্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞান্থসারে 
ন্গণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্তাহুসারে তাহাদের পরিচর্ধয। ও গার হইতে সমুদয় যোক্তাদি মোচন 
করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসুদন সন্ধ্যা সমাপনাস্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে 
কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অগ্য যুধিষ্ঠিরের কাধ্যান্থরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। 
তন পরিচারকগণ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্দাণ ও বিবিধ স্থমিষ্ট অন্নপান 
প্রস্তুত করিল। অনস্তর সেই গ্রাম শ্বধশ্মাবলদ্বী আর্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালাস্তক মহাত্মা 
বযীকেশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানান্গসারে তাহার পূজা ও আশীর্ববাদ করিয়া শ্ব শ্ব ভবনে আনয়ন 


২৩৬ কৃষ্চরিত্র 


করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান্‌ মধুস্থদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে আর্চন- 
ূর্ববক তাহাদের ভবনে গমন করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডুপে আগমন করিলেন। 
পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে স্থমিষ্ দ্রব্জাত ভোজন করিয়া পরম স্থখে যামিনী যাঁপন 
করিলেন। 

ইহ! নিতান্তই মানুষ চরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্তের চরিত্র । 

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাহাকে পুজা করিতেছে, এমন কথা না | 
তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পুজা পাইবার সম্ভাবনা তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ 
মন্ুুষ্ের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার কর! সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন। 


৬ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


হস্তিনায় গ্রথম দিবস 


কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাহার অভ্যর্থন! ও সম্মানের জন্ বড় বেশী 
রকম উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। নানারতুসমাকীর্ণ সভা সকল নিন্মাণ করাইলেন, এবং 
তাহাকে উপটৌকন দিবার জন্য অনেক হস্ত্যশ্বরথ, দাঁস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী” 
মেষ, অশ্বতরা, মণিমাঁণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 

বিছুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধাশ্মিক, তেমনই 
বুদ্ধিমান্‌। কিন্তু রত্বাদি দিয় কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, 
তাহ! সম্পাদন কর; তাহ হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন--অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার 
বশ হইবেন না1।৮ 

ধৃতরাষ্টর ধূর্ত, এবং বিছুর সরল, ছুর্য্যোধন ছুই । তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পুজনীয় বটে, 
কিন্তু তাহার পৃজা করা হইবে না। যুদ্ধত ছাড়িব না; তবে তার সমাদরে কাজ কি! 
লোকে মনে করিবে আমর! ভয়েই বা তাহার খোষামোদ করিতেছি । আমি তদপেক্ষা সং 
পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণগুবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃ 
আটক থাকিলে পাগুবেরা আমার বশীভূত থাকিবে ।” 
.. এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্ও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কফ 
দূত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভী্ম দুর্য্যোধনকে কতকগুল৷ কটুক্তি করিয়া সভা 1 হইতে 
উঠিয়া গেলেন। 


পঞ্চম খণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ হস্তিনায় প্রথম দিবস ২৩৭ 


নাগরিকেরা, এবং কৌরবেরা বন সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত 
করিলেন। তাহার জন্য যে সকল সভা নিশ্মিত ও রত্বুজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি 
তংপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না । তিনি ধৃতরাষ্ট্র ভবনে গমন করিয়া কুরুসভায় উপবেশন- 
পূর্বক, যে যেমন যোগ্য তাহার সঙ্গে সেইরূপ সংসম্তাষণ করিলেন। পরে সেই 
রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন। 

বিছুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রকম ভাই । উভয়েরই ব্যাঁসদেবের ওরসে জন্ম। কিন্তু 
ধৃতরাষ্ট্র রাজ! বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র ; বিছুর তাহা! নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্য্ের দাঁসী 
এক বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাহাকে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, তাহার জাতি 
নির্ঘয় হয় না। কেন না, ব্রাহ্মণের ওরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাহার জন্ম * 
তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিন্ত পরম ধান্মিক । কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাহার বাড়ীতে 
গিয়া, তাহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে “বিছরের 
খুদ” এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাগুবমাতা! কুস্তী, কৃষ্ণের পিতৃষ্বসা, সেইখানে বাস 
করিতেন। বনগমনকালে পাণগুবেরা তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুস্তীকে 
প্রণাম করিতে গেলেন। কুস্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর ছুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের 
নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা তাহাকে বলিলেন, তাহা অমূল্য । 
যে ব্যক্তি মনুষ্য চরিত্রের সর্ববপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে 
কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না । মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 
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পে শািশাপাশশীাশিশীাট শীসপিপীসসীপিট স্টল সা আস 


* মহাভারতীয় নায়কদিগ্বের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গৌলযোগ । পাগুবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গৌলযোগ। 
পাগুবদিগের প্রপিতামহী সত্যবততী, দ্াসকম্যা! । ভীম্মের মার জাতি লুকাইবার বৌধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি 
গঙ্গানদন। ধৃতরাষ্্র ও পাু ব্রাহ্মণের রসে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজীত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরননিনীর কানীনপুত্র। অতএব পা 
ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে, এখনকার দিনে, কাহার! সর্ববদাঁতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাত্র পুত্রগ্নণ, বুস্তীর 
গওজ।ত বটে, কিন্তু বাপের বেটা নহেন। পা নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম । তাহারা ইন্ত্রাদির গুরসপুত্র বলিয়া পরিচিত। 
এদিকে, প্রোণাচার্যের পিতা ভরছ্বাজ খবি, কিন্তু ম! একট1 কলসী; কলসীর গর্ভধারণ ষাঁহাদের বিশ্বাস ন| হইবে, তাহার ফ্রোণের 
মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাগবদিগের পিতা সম্বন্ধে যত গ্লোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত-_বেশীর ভাগ তিনি 
কাঁপীন। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টছায়ের বাপ ম1 কে, কেহ বলিতে পারে না; তাহারা যজ্দোভূত। রর 

এ সময়ে কিন্ত, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল ন।। অনুলোম প্রতিলোম বিবাছের কখা বলিতেছি না। অনেক 
পির ধর্মপতথও ক্ষত্রিয় কম্ঠা। ছিলেন । যথা অগপ্তযপত্থী লোপা মুদ্রা, খ্ুশূঙের স্ত্রী শান্তা, খচীকভার্ধযা, জমদগ্সির ভাঁধ্া। (কেছ কেহ " 
বললেন পরশুয়ামের ভার) রেণুকা ইত্যাদি। এমনও কথ! আছে যে, পরগুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিযশূন্ট করিলে, ্রাঙ্মণদিগের উরসেই ” - 
পরব ্ষতরিয়েরা! জন্সিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকন্তা। দেবযানী, ক্ষত্রিয় যষাতির ধর্পাপত্ী। আহীরাদি সম্বন্ধে কোন 
ধাধাবাধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়1 যায়। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, পরস্পরের অন্নভোজন করিতেন । | 


২৩৮ কষ্ণচরিত্র 


"পাগ্তবগণ, নিজ্ঞা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হয, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌন্র, পরাজয় করিয়া বীরোচিত স্বথে 
নিরত রহিয়াছেন। তাহারা ইব্জিয়স্থথ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত স্থখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবল- 
পরাক্রান্ত মহোত্সাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্ধষ্ট হয়েন না। বীরব্যক্তিরা হয় অতিশয় করেশ নাহয় 
অত্যুতকুষ্ট সখ সস্তোগ করিয়া থাকেন; আর ইক্জিয়স্তখাভিলাবী ব্যক্তিগণ মধ্যাবন্থ(তেই সন্ত 
থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর ; রাজ্যলাভ ব1 বনবাস সুখের নিদান।” 

“রাজ্যলাভ বা বনবাস”*্* এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত 
ছুঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর ছুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে 
এমন কথা থাকিতে আমর! কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া! দিন কাটাই, না 
হয় সভা করিয়া পাচ জনে জুটিয়া পাখির মত কিচির মিচির করি। 

কৃষ্ণ কুস্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শক্রবিনাশ করিয়া সকল 
লোকের আধিপত্য ও অদুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।” 

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না-যুদ্ধ হইবে। তথাপি 
সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না যে কর্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা 
না হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়! কর্তব্য সাধন করিতে হয়। 
ইহাকেই তিনি গীতায় কর্মমযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুয্বের 
হিতকর; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্টেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্বিস্থাপন 
করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা, 
ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম। অতএব যে কর্দাযোগ 
তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাহার আদর্শ 
চরিজ্র পুঙ্থানুপুঙ্থ সমালোচনে আমর! প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই 
এ প্রয়াস পাইতেছি। 

কষ্ণ কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হয়া পুনবর্ধার কৌরব সভায় গমন করিলেন। 

মেখানে গেলে, ছুর্য্যোধন তাহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ 
করিলেন না। ছুর্য্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাহাকে লৌকিক 





পপ পাপা পাশা িপেপিস্পীসপ্প্পী পপ পাশাপাশি শীী সী পপ পি 


* মিল্টনের কষু্রচেতা সয়তান্‌ বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দামত্বের অপেক্ষা! বরং নরকে রাজত্ব প্রেযঃ। জামি জানি যে, জামার 
এমন পাঠক অনেক আছেন, ধাহীরা এই কুত্রোক্ির সঙ্গে উপরি লিখিত মহতী বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তীহাদিগের 
মনত সন্ধে আমি সম্পূর্রূপে আশাশুস্ঠ। লঘুচেতা, পরের প্রভুত্ব সহ করিতে পারে না। মহা, কর্তব্নুরোধে তাহ! 
পারেন, কিন্ত মহাত্মা জানেন যে, মহাছাখ বা! মহাঁহথ বাতীত, ভাঁহার বহবিপ্তারাকাজিণী চিততৃতি সকল সুধা হইতে 
পারে না। 
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নীতিট। স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, “দৃতগণ কার্য্যসমাধাস্তে ভোজন ও পুজা 
গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য হইলেই আপনার পুজা গ্রহণ করিব।” 
র্ধ্যোধন তবুও ছাড়ে না; আবার গীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 

“লোকে হয় প্রীতি পূর্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে 
আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই ; আমিও বিপদ্গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন 
ভোজন করিব?” 

ভোঞজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কন্মঃ কিন্ত আমাদের দৈনিক জীবন, 
সচরাচর কতকগুল! সামান্য কন্মের সমবাঁয় মাত্র। সামান্য কর্মের জন্য একট| নীতি 
আছে অথবা থাকা উচিত। বৃহৎ কন্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কন্ম সকলের 
নীতির সেই ভিত্তি। সেভিত্তি ধন্ম। তবে উন্নতচরিত্র মন্ুষ্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই' 
প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্পটে পরাআুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্তা হইতে 
সক্ষম হয়েন না, কেন না নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুত্র 
বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও 
সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব ছূর্য্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ 
হইলেও তাহ বলিতে সম্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্্মানুমত হয়, 
সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরাজুখ। এই ধর্মবিরুদ্ধ লজ্জা! অনেক সময়ে 
আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অধর্মে বিপন্নও করে। 

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা৷ হইতে উঠিয়া, বিহুরের ভবনে গমন করিলেন। 

বিছুরের সঙ্গে রাত্রে তাহার অনেক কথোপকথন হইল । বিছুর তাহাকে বুঝাইলেন 
যে, তাহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না ছুর্য্যোধন কোনমতেই সন্ধি স্থাপন. 
করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি। 

“যিনি অশ্বকুপ্ীররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুায় পৃথিবী ম্বত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন তাহার 
উংকষ্ ধম্মলাভ হয় 

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি ব্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। 
দিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না! পড়ে। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন, | 

যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বাদ্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ববান্‌ না হয়, পণ্ডিতগণ তাহারে নৃশংস 
বলিয়া বীর্ভন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকাধ্য হইতে নিবৃত্ত 
করিবার চেষ্টা করিবেন । ঞ্ * * * যদি তিনি (দুর্য্যোধন ) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার 


৩ও 


২85 কঞ্ণচরিত্র 
প্রতি শঙ্কা করেন; তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সছপদেশ প্রদান নিবন্ধন 
পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান না করে; সে ব্যতি 
কখন আত্মীয় নহে।” 

ইউরোগীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্ত্ীলুব্ধ পাপিষ্ঠ গোঁপ ; এ দেশের লোকের 
কাহারও ব৷ সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে তিনি মনুম্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও 
বিশ্বাস তিনি “চক্রী”__অর্থাৎ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে 
এ সকল নহে-তিনি যে তৎপরিবর্তে লোকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশরেষ্ঠ, ধর্ম্দোপদেষ্টার 
শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য, ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধত করিতেছি। 
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পরদিন প্রাতে স্বয়ং ছুর্য্যোধন ও শকুনি আসিয়া! প্রীকৃষ্ণকে বিছুরভবন হইতে 
কৌরবসভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবি, এবং জমদরি 
প্রভৃতি ত্রহ্মষি তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় 
ধৃতরাষ্ট্রকে সন্িস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। খধিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে 
কিছু হইল না। ধূত্রাষ্ট্রী বলিলেন, “আমার সাধ্য নহে, ছুর্য্যোধনকে বল” ছৃর্যেযোধনকে 
কৃষ্ণ, ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সন্ধি স্থাপন দুরে থাক, দুর্য্যোধন 


. - কুঞণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। ছৃর্য্যোধনের 


ছুশ্চরিত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া! দুর্য্যোধন উঠ্ঠিয়া গেলেন। 

তখন কৃষ্ণ যাহা! সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলনুত্র, তদমুসারে কার্য করিতে 
ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দ্িলেন। রাজশাসনের মূলৃত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ ছুডৃতকারীকে 
দণ্ডিত করিবে। অর্থাং অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ 
হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বদ্ধ না করিলে তাহার পাঁপাচরণে বহ্ুসহত্র প্রাণীর 
_ প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজ! ও রাজমন্ত্ী 
পরামর্শ করিয়া এই জন্য খিঃ ১৮১৫ অবে নপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
এই জন্ত মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দূর্য্যোধনকে বাঁধিয়া পাগুবদিগের 
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সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত যছুবংশের রক্ষার্থ কংস মাতুল হইলেও তাহাকে 
ব্ধ ক।এতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। ব্ল৷ বাহুল্য যে এ পরামর্শ 
গৃহীত হইল না। 

এদিকে ছূর্য্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন। 

সাত্যকি, কৃতবন্মা, প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি 
কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয় ; অস্ত্রবিগ্ভায় অর্জুনের শিষ্য, এবং প্রায় অর্জুনতুল্য বীর । 
ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্‌ সাত্যকি এই মন্ত্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর 
কৃতবন্মাকে সসৈম্তে পুরদ্বারে প্রস্তত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণা জানাইলেন। 
এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহ! ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়। বিছুর ধৃতরাষ্ট্রকে 
বলিলেন, " 

“যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ 
জনার্দিন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।” ইত্যাদি। | 

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি । তিনি বলশালী, 
সুতরাং ক্রোধশূম্য এবং ক্ষমাশীল । তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 

“শুনিতেছি ছুর্যযোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ববক নিগৃহীত করিবেন। কিন্ত 
আপনি অস্থমতি করিয়া! দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। 
আমার এরূপ সাম্থ্য আছে, যে আমি একাকী ইহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্ত আমি 
কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম করিব না। আপনার পুভ্রেরাই পাগুবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া 
স্বার্থ হইবেন। বস্ততঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুরিষ্টিরকে কৃতকাধ্য করিতেছেন । 
আমি অদ্ই ইহাদদিগকে ও ইহাদিগের অন্ুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাগুবগণকে প্রদান করিতে পারি। 
তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সম্গিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত 


গঠিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ ছুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে 
কাধ্য করুক |” * 


সস 





* কালীগ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত, এ জন্ত সচরচর আমি মূলের সহিত অনুবাদ ন। মিলাইয়াই অনুবাদ 
উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্ধু কৃফের এই উত্তিতে কিছু অসঙ্গতি উঁ অনুবাদে দেখ যায়, যথা, যে কার্য্যের জন্য পাঁপভাগী হইতে 
হয় না| এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই কার্ধ্যকে কর ছত্র পরে পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন । এজপ্ মূলের সঙ্গে মিলাইয় দেখিলাম । 
লে তত অসঙ্গতি দেখ! যায় না। সূল উদ্ধত করিতেছি__ 

রাজন্লেতে বদি তুদ্ধ! মাং নিগৃহীয়ুয়োজস] | 
এতে হা! মামহং বৈনাননুজানীহি পাধিব। 


২৪২ কৃষ্ণচরিত্র 


এই কথার পর, ধৃতরাষ্ট্ ছুর্য্যোধনকে ডাকাইয়া৷ আনাইলেন, এবং তাহাকে অতিশয় 
কটুক্তি করিয়া ভৎসনা করিলেন। বলিলেন, 

“তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্সা ও নীচাশয় ; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগহিত, পাপাচরণে 
সমূতস্ৃক হইয়াছ। কুলপাংগুল মূঢের ন্যায় দুরাত্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুরদর্য জনার্দিনকে 
নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎস্থক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্্রাদি 
দেবগণের ছুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মম্ুয্য, গন্ধর্্ব, অস্থর ও উরগগণ 
ধাহার সংগ্রাম সহ করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্তদবারা 
কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না? মন্তক দ্বারা কখন মেদিনী 
ধারণ করা যায় না; এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।” 

তার পর বিছ্ুরও ছুর্য্যোধনকে এরূপ ভৎসনা করিলেন। বিছুরের বাক্যাবসানে, 
বাস্থুদেব উচ্চহাস্ করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবন্মার হস্ত ধারণপুর্বক কুরুসভা হইতে 
নিক্্ান্ত হইলেন। 

এই পর্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যাঁন বৃত্তান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভীবিক; কোন 
গোলযোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছুই নাই, ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্ত 
অঙ্গুলিকগুঁয়ননিগীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী, ইহা কদাচ সহা করিতে পারে না। 





তিতাসে 


এতান হি সর্ববান্‌ সংরক্ধনিয়ন্থমহ্মুৎসহে। 

নচাহং নিন্দিতং কর্ম কুর্ধাং পাপং কথকঝন। 
পাওবার্থে হি লুভ্যন্তঃ স্বার্থান্‌ হান্তপ্তি তে সুতাঃ। 
এতে চেদেবমিচ্ছস্তি কৃতকার্য্যো যুধিষ্টিরঃ। 

অব হাহমেনাংশ্চ যে চৈনাননু ভারত। 

নিগৃহা রাজন্‌ পার্থেভ্যো দগ্যাং কিং ছ্কৃতং ভবেৎ | 
ইদন্ত ন প্রবর্তেয়ং শিনিতং কর্ম ভারত। 

সম্গিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপধুদ্ধিজম্‌ ॥ 

এষ ভুর্যেধনে। রাঙ্জন্‌ বথেচ্ছতি তথান্ত তৎ। 
অহস্ত সর্বাংস্তনয়ানমুজানামি তে নৃপ॥ 

“কিং দুক্ধৃতং ভবে" ইতি বাকোর অর্থ ঠিক “পাপভাগী হইতে হয় না, এমত নহে। কথার ভাব ইহাই বুঝ যাইতেছে যে, 
ুর্যযোধন আমাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যদি তাহাকে এখন বীধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে কি এমন মলা কাজ 
হয়?” ছুর্যযোধনকে বন্ধ কর! মন্দ কাজ হয় না, কেন ন। অনেকের হিতের জন্থ এক জনকে পরিত্য।গ করা! শ্রের বলিয়! কৃ হয 
ধৃতরাষটরকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বন্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে শ্বয়ং এ কাঁজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা করিতেছেন, 
ইহা। বুঝাইবে। কেন ন1 এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ যাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহা 
পাপবুদ্ধজনিত, সুতরাং আদশ পুরুষের পক্ষে নিম্দিত ও পরিহাধ্য কর্ণ। 


পঞ্চম খণ্ড ঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ £ হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস ২৪৩ 


এমন একটা! মহ্ধ্যাপারের ভিতর একটা অনৈসগিক অন্তুত কাণ্ড ন! প্রবিষ্ট করাইলে 
কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি এইরূপ ভাবিয়! চিন্তিয়া তাহারা, কৃষ্ণের হাস্য 
ও নিজ্রাস্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের 
ভীম্মপর্ধবের ভগবদগীতা-পর্বাধ্যায়ে (তাহ! প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার 
বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে । সেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ ! 
গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া 
বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া ছুলভ। আর ভগবদ্যান-পব্বাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপ- 
বর্ণনা ধাহার রচিত, কাব্যরচন! তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বন। মাত্র । ভগবদগীতাঁর একাদশে পড়ি 
যে, ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা! পুর্বে নিরীক্ষণ করে 
নাই।” কিন্তু ততপূর্ধেই এখানে ছুর্য্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ 
করিল। ভগবান্‌ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে মন্ুষ্যলোকে 
আর কেহই বেদাধ্যয়ুন, যজ্ঞানুষ্ঠঠন, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্থা! দ্বার 
আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।” কিন্তু কুকবির হাতে পড়িয়া, 
এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, “অনম্- 
সাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমারে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন 
ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে ছুষ্কৃতকারী পাপাত্মা ভক্তিশুন্য 
শক্রগণও তাহ! নিরীক্ষণ করিল । 


নিশ্রয়োজনে কোন কর্ম মূর্খেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী তাহার ত কথাই নাই। 
এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্য্যোধনাদি বলপ্রয়োগের 
পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্ঘম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইয়। ছূর্য্যোধন নিরুত্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উদ্যম করিলেও, মে বল 
শিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। ভিনি স্বয়ং এতাঁদৃশ বলশালী যে, 
বলের দ্বার কেহ তাহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহ! বলিলেন, বিছুর বলিলেন, 
এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন 
শঙ্কা ছিল না, কেন ন1 সাত্যকি কৃতবন্মা প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বৃঞ্জিবংশীয়ের৷ তাহার 
সাহায্য জন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের সৈম্যও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্য্যোধনের 
সৈশ্ উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বলদ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা 
ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হুন, কৃষ্ণ এরূপ 


২৪৪ কষ্চচরিত্র 


কাপুরুষ নহেন। যিনি বিশ্বরূপ, তাহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই।" অতএব বিশ্বরূপ 
প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ক্রুদ্ধ বা দাস্তিক ব্যক্তি ভিন শত্রুকে ভয় 
দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূম্য এবং দস্তশূন্য। 

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাট! কুকবির প্রণীত অলীক উপম্যাস বলিয়া ত্যাগ 
করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ণ 
করেন, এশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা 
করিবার কোন কারণ নাই। | 

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুস্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্নব্য নগরে, 
যেখানে পাণ্বেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে 
আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। 

ধাহারা কৃষ্কে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে । উবে 
কর্ণকে কুঞ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। মে 
কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিস্কুট হয়। সাম ও দগ্ুনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি 
এক্ষণে ভেদনীতিতে তাহার পারদগিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃ 
আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না তাহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই 
লোকাতীত। 


অগম পরিচ্ছেদ 


কুষ্ণকর্ণসংবাদ 


কৃষ্ণ সর্ধভূতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষয় হইবে, তাহাতে 
আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের 
প্রস্তাব হয়, তখন, কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অর্জুন তাহাকে যুদ্ধে বরগ 
করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্ত 
তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া ভরসাশৃন্য হইয়াও, সন্ধি 
স্থাপনের জন্ ধৃতরাষ্ট্র-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্যা নিবারণ হয় 
না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়াস্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। 


০ 


পঞ্চম খণ্ড £ অষ্টম পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণকর্ণসংবাদ ২৪৫. . 


কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অর্জুনের সমকক্ষ রখী। তাহার বাহুবলেই হুর্য্যোধন 
আপনাকে বলবান্‌ মনে করেন। তাহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানত: তিনি 
পাগুবদ্িগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবেন না । কর্ণকে তাহার শক্রপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলে অবশ্যই তিনি 
দ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহ! করিবার জন্য কর্কে আপনার রথে 
তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক। 

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল। 

কর্ণ অধিরথনাম। স্ৃতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্ততঃ তিনি অধিরথের পুত্র 
নহেন-_-পালিতপুত্র মাত্র । তাহা তিনি জানিতেন না। তাহার নিজ জম্ববৃত্বান্ত তিনি 
অবগত ছিলেন না। তিনি স্তপড়ী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুস্তীর গর্ভজাত, বুর্যের 
রসে তাহার জম্ম । তবে কুস্তীর কন্যাকালে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুস্তী, পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্টিরাদি 
পাণ্তবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । এ কথা কুস্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। 
আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত 
হইত। কুস্তী তাহার পিতৃষ্বসাঁ; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, অতএব কৃষ্ণ মনুষ্যবুদ্ধিতেই 
ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে। 

কৃষ্ণ এই কথ এক্ষণে রথারূঢ কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন, 

“শান্ত্রজ্জেরা কহেন, যিনি যে কন্তার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোঢ় ও 
কাণীনপুত্রের পিতা । হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্তাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন 
হইয়াছ, তক্লিমিত্ত তুমি ধর্ম্মতঃ পুত্র ; অতএব চল, ধর্মশান্ত্রের বিরুদ্ধেও তুমি রাজ্যেখবর 
হইবে” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি জ্যেষ্ঠ, এজন্য তিনিই রাজা হইবেন, 
অপর পঞ্চ পাণ্ডব তাহার আঙ্ছান্ুবর্তী হইয়! তাঁহার পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত থাকিবে। 

কৃষ্ণের এই পরামর্থ, সব্রজনের ধরন্মবৃদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে 
হিভকর, কেন না তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাহার পক্ষে ধর্ঘমানুমত, কেন না 
শ্রাত্গণের প্রতি শক্রভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা 


* বিরুদ্ধেও” এই পদটি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহ1 এখানে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমার কাছে 
উজ মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহার্ধমনান্ত্রাণামম আছে। বোধ হয় নিগ্রহার্থমশান্্রাণাম্‌ হইবে। তাহা 
হইলে অর্থ দঙগত হয়। | 





২৪৬ কৃষ্ণচরিত্র 


দুর্য্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন না যুদ্ধ হইলে তাহারা কেবল রাজ্যষ্ট নহে, 
সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা । যুদ্ধ না হইলে তাহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, 
রাজ্যও বজায় থাঁকিবে, কেবল পাগুবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণুব- 
দিগেরও হিত ও ধর্ম, কেন ন1 যুদ্ধবপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন 
জ্ঞাতি বধ না করিয়াও, স্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম 
ধর্্যতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা! দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষ। হইতে পারিবে। 

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে 
এ যুদ্ধে ছুর্ধ্যোধনাদির রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাহাকে কোন কোন 
গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। 
তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি স্ুতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং মেই ভার্ষ্যা হইতে 
তাহার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। আর তিনি ত্রয়োদশ বংসর ছুর্য্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন 
দুর্য্যোধন তাহারই ভরসা করেন; এখন ছুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়৷ পাগুবপক্ষে গেলে 
লোকে তাহাকে কৃতদ্ব, পাগুবদিগের এশ্বর্যলোলুপ, বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ 
বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না। 

কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হ্ৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই 
বসুদ্ধরার সংহারদশা৷ সমুপস্থিত হইয়াছে ।” 

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষগ্রভাবে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। | 

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই? এজন্য 
আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর । | 


উপসংহার 


কৃষ্ণ উপপ্নব্য নগরে ফিরিয়া আমিলে, যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
ইস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল। বু 


পঞ্চম খণ্ড £ নবম পরিচ্ছেদ ঃ উপসংহার ২৪৭ . 


কৃষ্ণ, নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অগ্ভে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। 
কিন্ত সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণন দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত 
সিল নাই। িছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে 
: উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নৃতন রকম বসাইয়া। দিয়াছেন বোধ হয়। 
ৃ এইখানে ভগবদ্যান-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত । তার পর সৈন্যনির্যাণ-পর্ববাধ্যায়। ইহাতে 
বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুলা মৌলিক কথা আছে; কতকগুল কথা অমৌলিক 
বলিয়া বোধ হয়; কৃষ্ণসম্বন্বীয় কথা বড় অন্ন। কৃষ্ণের ও অর্জুনের পরামর্শানুসারে, 
পাগুবের। ধুষ্দুয়্যকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া, কৃষ্ণকে 
কিছু মিষ্ট ভৎসনা করিলেন, কেন না! তিনি কুরুপাগ্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরু- 
সভায় যাহ। ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহ] ভিন্ন আরও কিছু নাই। 


তাহার পর উলুকদৃতাগমন-পর্ববাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকিঞ্ধিংকর। ইহাতে 
আর কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ । ছুর্ষ্যোধন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে 
উলুককে পাগুবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাগুবদিগকে 
ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা । উলৃক আসিয়! ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। 
পাণ্ডবেরা উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ ঝড় কিছু বলিলেন না, তাহার ন্যায় 
রোধামর্ষশূন্ ব্যক্তি গালিগালাজ করে না, বরং একট রাগারাগি বাঁড়াবাড়ি যাহাতে না হয়, 
এই অভিপ্রায়ে পাগুবেরা উত্তর করিবার আগেই তিনি উলুককে বিদায় করিবার চেষ্টা 
করিলেন। বলিলেন, “তুমি শী্র গমন করিয়া! ছুর্যযোধনকে কহিবে__পাগুবেরা তোমার 
বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় 
তাহাই হইবে ।” অথচ গালিগালাজট। কষ্ণার্জুনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল । 

কিন্তু উলৃকের দুর্বধদ্ধি, উলৃক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল। 
শাহইবে কেন? ইনি ছূর্য্যোধনের সহোদর । তখন পাগুবেরা৷ একে একে উলুকের উত্তর 
দিলেন। উলৃককে সুদ সমেত আসল ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথ| বলিলেন, 
'আমি অঙ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়! যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়া 
ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাশনে তৃণ সকল ভম্মসাৎ করে; তদ্রপ আমিও চরম 
কালে ক্রোধভরে সমস্ত পাধিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই ।” 

উলুকদূতাগমন-পর্ব্বাধ্যায়ে মহাভারতের কার্য্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 


ইহাতে রচনার নৈপুণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কৌন কোন স্থান মহাভারতের অন্থাস্তাংশের 
৩১ 


২৪৮ . কফ্চচরিত্র 


সহিত বিরুদ্ধভাবাপক্ন; অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথা আছে, কিন্ত 
উলৃকদুতের কথ নাই। এই সকল কারণে ইহ্থাকে আদিমস্তরাস্তর্গত বিবেচনা করি না। 

ইছার পর রথাতিরথসংখ্যান্, এবং তৎপরে অস্বোপাখ্যান-পর্ববাধ্যায়। এ সকলে 
কষ্ণবৃত্বাত্ত কিছুই নাই। এইখানে উদ্যোগপর্বব সমাপ্ত । 


ষষ্ঠ খণ্ড 


কু্ক্ষেশ্র 


যো নিষঞ্ো ভবেদ্রাতৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিত: । 
ইষ্টানিষ্টশ্ত চ দ্রষ্টা তশ্যৈ দষ্টাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভীম্মের যুদ্ধ 


এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে । মহাভারতে চারিটি পর্ধবে ইহা বণিত 
হইয়াছে । ছুর্্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্বের নাম 
হইয়াছে ভীম্মপর্বব, দ্রোণপর্বব, কর্ণপর্বব ও শল্যপব্ব। 

এই যুদ্ধপর্ধবগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, 
অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসগিকতা, অতুযুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ 
এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরতুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় ছুষ্ষর। যেখানে সবই 
কাটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় ছুঃসাধ্য | তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা 
পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

ভীম্মপব্রের প্রথম জন্বুখণ্ড-বিনিন্মাণ-পর্ববাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ 
নাই__মহাভারতেরও বড় অল্প । কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তার পর ভগবদগীতা- 
পর্বাধ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারভ্ত। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্ধে ছুর্গীস্তব করিতে অজ্জুনকে পরামর্শ 
দিলে, অর্জন যুদ্ধারস্ত কালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্ধ্য আরস্ত করিবার 
সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযারী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়৷ কর্তব্য । 
তাহ! হইলে ঈশ্বরের আরাধন] হইল | যাহ] বলিয়৷ ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই। 

তার পর গীতা । ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র 
ধ্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়। 

কিন্ত এখানে আমি গীতা! সম্বন্ধে কোন কথ! বলিব না। তাহার কারণ এই যে 
এই গীতোক্ত ধর্ম একখানি পৃথক্‌ গ্রন্থে কিছু কিছু বুঝাইয়াছি, পরে আর একখানিণ' 
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ক ধর্দৃতত্ব। 
1 আমস্তগবদশীতার বাঙ্গাল| টাক1। 


২৫২ কৃষ্চরিত্র 


_লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই ছুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। | পু 

ভগবদর্গীতা-পর্ববাধ্যায়ের পর ভীম র্যা | এইখানেই যুদ্ধারস্ত। যুদ্ধে 
কৃষ্ণ অভ্ুনের সারথি মাত্র। সারথিদিগের অনৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের 
বর্ণনা আছে, তাহা কতকগুলি দৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র । রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের 
অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নট 
হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ না চলিলে রথী বিপন্ন হয়েন। সারথিরা যোদ্ধা নহে-_ 
বিনা দোষে বিনা যুদ্ধে'নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি 
হত হয়েন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মূহুর্তে মুহূর্তে বহু সংখ্যক বাঁণের দ্বারা! বিদ্ধ 
হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্ঠ, জাতিতে 
ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তব্যানুরোধে বসিয়া মার খাইতেন। 

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা 
বলিয়াছি। কিন্তু এক দিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র 
কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাটা! এইরূপ 7 | 

ভীম্ম ছুর্য্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ 
যে, পাগুবসেনার মধ্যে অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জুন 
তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীন্ম 
সম্বন্ধে অর্জনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন, পাগুবগণকে ভীম্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন। ভীম্ম এখন ছূর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাগুবদিগের শত্রু হইয়া 
তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীদ্ম ধর্মমতঃ অর্জনের 
বধ্য, তথাপি অর্জুন পূর্র্বকথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীম্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। 
এজন্য ভীগ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃহ্যুদ্ধ করেন, পাছে ভীম্ম নিপতিত হন, এজস্ত 
সর্বদা সন্কুচিত। তাহাতে তীম্ম, অপ্রতিহত বীর্য্যে বুসংখ্যক পাগ্তবসেনা বিনষ্ট করিতেন। 
ইস্থা দেখিয়া! এক দিবস ভীম্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অঞ্জনের রথ হইতে 
* অবরোহণপুর্ধক ভীম্ের প্রতি পদত্রজে ধাবমান হইলেন। 
| দেখিয়া) কৃষ্ণভক্ত ভীম্ম পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, 

এহোহি দেবেশ জগন্লিবাস ! নমোইস্ত তে শাঙ্গগদাসিপাণে। 
প্রলহা মাং পাতয় লোকনাথ ! রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংধ্যে ॥ 


ষষ্ঠ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ £ ভীক্ষের যুদ্ধ ২৫৩ 


“এসো এসো ' দেবেশ জগন্লিবাস! হে শাঙ্গগদাখড়গধারিন! তোমাকে নমস্কার !. হে লোকনাথ 
ভূতশরণ্য ! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রখোতম হইতে পাতিত কর।৮ 

অর্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে 
দ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়া আনিলেন। 

এই ঘটনা ছুইবার বণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম 
দিবসের যুদ্ধে। গ্লৌকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ 
বা ইচ্ছাবশতঃ ছুইবার লিখিত হইয়া থাকিবে । সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া 
থাকে। 

রচনা দেখিয়া বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরতুক্ত বিবেচন! 
করা যাইতে পারে। কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাঁষা উদার এবং জটিলতাশুম্য । 
প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু 
মৌলিকতা স্বীকার কর যাইতে পারে । 


এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একট তর্ক তুলিয়। থাকেন। 
কাশীদাস ও কথকের। এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন যে, ভীম্ম যুদ্ধারস্তকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে_তুমি 
যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞ করিতেছি 
তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব। 

অতএব এক্ষণে ভক্তবংসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞ! লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞ 
রক্ষা করিলেন। 

এ স্ুবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যাঁয় না। ভীম্মের এবন্বিধ প্রতিজ্ঞাও মূল 
মহাভারতে দেখ! যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞ। লঙ্ঘিত হয় নাই। তাহার প্রতিজ্ঞার 
মর্ম এই যে_ যুদ্ধ করিব না। দুর্য্যোধন ও অর্জুন উভয়ে তাহাকে এককালে বরণাভিলাষী 
হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, “আমার তুল্য বলশালী 
আমার নারায়ণী সেন! এক জন গ্রহণ কর ; আর এক জন আমাকে লও |” অযুধ্যমানঃ 
সংগ্রামে ন্থস্তশক্ত্রোেহহমেকত৮ এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা । সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। 
কষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই। ভীদ্ম সন্বন্বীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; কেবল 
সাধ্যানুসারে যুদ্ধে পরান্মুখ অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা । ইহা সারথির! করিতেন।: 
উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। 


২৫৪ কঞ্চচরিগ্র 


যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ্ণ এরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীম্মকে 
অপরাজিত দেখিয়! যুধিষ্ঠির নবম রাত্রে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়। ভীগ্মবধের পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীম্মকে বধ করিতেছি। অ 
অর্জুনের উপরই এ ভার থাক; অর্জুনও ইহাতে সক্ষম । | 

যুধিষ্টির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীম্মবধ ইচ্ছা করিলেই করিতে 
পারিতেন, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, “আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে 
মিথ্যাবাদী করিতে চাহি নাঁ। তুমি অধুধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।” যুধিষ্ঠির অর্জুন 
সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না । পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাগুবগণ ও কৃষ্ণকে 
সঙ্গে করিয়। ভীম্মের কাছে তাহার বধোপায় জানিতে গেলেন । 

ভীম্ম নিজের বধোপায় বলিয়া দিলেন। দৃশ্যতঃ সেইরূপ কাধ্য হইল। কাধ্যত: 
তাহার কিছুই হইল না। কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল-_অজ্জুনই ভীন্মকে 
শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের 
কবি, কলম চালাইয়া একট সঙ্গতিশৃন্ত, নিপ্রয়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখগডসন্ব্ধী় 
গল্প খাঁড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জয়দ্রথবধ 


ভীম্মের পর দ্রোণাঁচার্ধ্য সেনাপতি। দ্রোণপর্বে প্রথমে কৃ্ণকে বিশেষ কোন কর্ণ 
করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারথির হ্যায় কেবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেএ্রের 
যুদ্ধে তিনি যে কর্তা ও নেতা, এ কথাটা! এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অঞজুন ও 
যুধিষ্ঠিরকে সছুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। ভ্রোণাভিষেক 
পর্বাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবীধধ্য ও মহিমা কীর্তন জন্য এক দীর্ঘ 
বক্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্ররক্ষিপ্ত বলিয়াই 
বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্ধ্য ও মহিম। কীর্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র কিছুই অতাবও 


ব্ঠ খণ্ড ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জয়দ্রথখবধ ২৫৫ 


নাই। আমরা তাহার মানবচরিত্র সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক; মানবচরিত্র কার্যে প্রকাশ; 
অতএব আমরা! কেবল কষ্চকৃত কার্ধ্যেরই অনুসন্ধান করিব। 

দ্রোণপব্তে প্রথম ভগদত্ববধে কৃষ্ণের কোন কার্ধ্য দেখিতে পাই । ভগদত্ত মহাবীর, 
পাগুবপক্ষীয় আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না; শেষ অর্জুন আসিয়! 
$াহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অখক্ত 
দেখিয়া, তাহার প্রতি বৈষ্ণবান্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অঞ্জুন বা অপর কেহই এই অন্ত 
নিবারণে সমর্থ নহেন ; অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনি বক্ষে এ অস্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। তাহার বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হইয়। বিলম্বিত হইল। 

এই অস্ত্র একটা অনৈসগ্গিক অবোধগম্য ব্যাপার । যাহ! অনৈসগিক তাহাতে 
মামরা পাঠককে বিশ্বীস করিতে বলি না; এবং অনৈসগিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাপিত 
হয়না। অতএব এ গল্পটা আমাদের পরিত্যাজ্য | 

প্রোণপর্ধে, অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে 4 দেখিতে 
পাই। যে দিন সপ্তরঘী বেড়িয়া অন্যায়পূর্বক অভিমন্যুকে বধ করে, সে দিন কৃষ্ণার্জুন 
সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 
ছিলেন__এঁ সেন কৃষ্ণ ছুর্যোধনকে দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে 
তাহার সেনা__এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন। 

ুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণার্জুন অভিমন্থ্যবধ বৃত্তান্ত 
শুনিলেন। অজ্ঞুন অতিশয় শোককাতর হইলেন ।*% যোগেস্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের 
অতীত। তাহার প্রথম কার্ধ্য অর্জনকে সাস্বনা করা। তিনি যে সকল কথা বলিয়। 
অর্জুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাহারই উপযুক্ত । গীতায় তিনি যে ধর্ম প্রচারিত 
করিয়াছেন, সেই ধর্্মানুমোদিত মহাবাক্ের দ্বারা অঙ্জুনের শোকাপনয়ন করিলেন। খধির! 
যুধি্িরকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া 
থাকে। তিনি তাহ বলিলেন না । তিনি বুঝাইলেন, 

'যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের এই পথ । যুন্ধমৃত্যুই ক্ষত্তরিয়গণের সনাতন ধর্ম ।” 

কৃষ্ণ অভিমন্ুজননী সুভভ্রীকেও এ কথ বলিয়া! প্রবোধ দিলেন। বলিলেন, 

“সংকূলজাত ধৈর্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপ প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপ 
বহার করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্কক নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুলযপরাক্রমশালী 


৮০ ই স্পেল এ শিপ টাটা সত শিপ আীপপনি 
হি স্প _ ০, ০ ৩শশ্ীশিশ্ীশী 2 শিপীাশীেশিীগা িসিপ্সীশিলিশ স্পা তি শীত 





* এষনও পাঠক থাকিতে পায়েন যে, ীহীকে বলিয়| দিতে হয় যে অতিমগ্যু অর্জুনের পূ ও কৃষ্ণের ভাগিনের। 
৩২ 


২৫৬ কৃষ্ণচরিত্র 


অভিমহ্থা ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলধিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে । মহাবীর অভিমন্থ্য ভূরি শক্র সংহার 
করিয়া পুণাজনিত সর্ববকাম প্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্যা ত্র্মচধ্য শান্তর ও প্রজ্ঞা দ্বার 
যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিলাভ হইয়াছে। হে স্থভদ্রে ! তুমি বীরজননী 
বীরপত্বী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে” 

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় নাজানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ 
কথাগুলা শুনি ও শুনাই, ইহ] ইচ্ছা করে। 

এ দিকে পুত্রশোকার্ত অর্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিষ্ঞায় 
আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে অভিমন্থুর 
মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে. 
পরদিন সূর্যাস্তের পূর্ব জয়দ্রথকে বধ করিবেন; না পারেন, আপনি অগ্রিপ্রবেশপূর্বক 
প্রাণত্যাগ করিবেন। 

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পাগুবসৈম্ত অতিশয় 
কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজাঁনা বাজাইতে লাগিল। কৌরবেরা 
চমরিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বার! প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া জয়দ্রথরক্ষার্থ মন্ত্রণা করিতে 
লাগিল। 

কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে । অর্জন বিবেচনা ন| 
করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়। বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া! সুসাধ্য নহে। অয়ন 
নিজে মহারথী, সিম্কুসৌবীর দেশের অধিপতি, বহুসেনার নায়ক, এবং ছুধ্যোধনের 
ভগিনীপতি। কৌরব পক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধ'গণ তাহাকে সাধ্যান্ুসারে রক্ষা করিবেন! 
এ দিকে পাগবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্তযুশোকে বিহ্বল-মন্ত্রণায় বিমুখ। 
অতএব কৃঞ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে 
গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্বাস্ত সব বলিল। কৌরবের! প্রতিজ্ঞার 
কথা সব জানিয়াছে। প্রোণীচাধ্য ব্যহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরব, 
পক্ষীয় বীরগণ একত্রিত হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন । এই হুর্ভেছ্য বযুহভেদ করিয়া, 
সকল বীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জুনেরও অসাধা 
হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অজ্ঞুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত। 

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার 
সারধি দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্বে যৌজিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরি 
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করিয়। প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহার অভিপ্রায় যে যদি অর্জন 
এক দিনে বাহপাঁর হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই 
দ্ধ করিয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। 

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অর্জুন স্বীয় বাঁলুবলেই কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্ত 
যি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে স্থস্তশস্ত্রোহহমেকতঃ” ইতি 
সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ 
নহে। কুরুপাগুবের রাজ্য লইয়। যে যুদ্ধ, এ সে যুদ্ধ নহে। আজিকার এ অর্জুনপ্রতিজ্ঞা- 
জনিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্য দিকে অর্জুনের 
জীবন লইয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব হইলে, তাহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা 
করিতে হইবে । এ যুদ্ধ পূর্বেবে উপস্থিত হয় নাই--সুতরাং “অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে” ইতি 
গ্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বর্তে না। অর্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং তগিনীপতি; তাহার 
আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম । 

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। এইখানে একট। আষাটঢে রকম 
স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অজ্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে 
হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্বেই (বনবাস কালে ) 
অঞ্জন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন, ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ 
সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য । 


পরদিন স্থ্ধ্যান্তের প্রাক্কালে অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জম্ত ক্চের 
কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে কৃষ্ণ অপরাহ যোগমায়ার দ্বার! 
সূর্যকে জ্ীচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে স্ু্য্যকে পুনঃপ্রকীশিত করিলেন। 
কেন! নৃর্ধ্যাস্ত হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্রথ অর্জুনের সম্মুখে আসিবেন এইরূপ ভ্রাস্তির স্থপ্টির 
জন্য? এইবূপ ভাস্তিতে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাহার রক্ষকগণ, উল্লাসিত এবং অনবহিত 
হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত ? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত 
হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকে দেখা যায় যে এরপ ভ্রাস্তিজননের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পূর্বেও অর্জুন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং 
তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাহাকে প্রহার করিতেছিল। বর্য্যাবরণের 
পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। নুূর্য্যাবরণের পূর্বেও অর্জনকে যেরূপ করিতে 
হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল । সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাভূত না 
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করিয়৷ অর্জন জয়গ্রথকে নিহত করিতে পারিলেন না । আর এক দিকে এই সকল উক্তির 
বিরোধী, অুর্ধ্যাবরণকারিণী যোগামায়ার বিকাশ । এ ভ্রাস্তিস্্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্থেদে 
বুঝাইতেছি। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
দ্বিতীয় স্তরের কৰি 


আমরা এত দূর পর্যযস্ত সোজা! পথে, সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম; কিন্ত 
এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ । মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্ত এতক্ষণ আমরা, তাহার 
স্থির বারিরাশি মধ্যে মধুর মৃদুগন্তীর শব্দ শুনিতে শুনিতে সুখে নৌধাত্রা করিতেছিলাম। 
এক্ষণে সহসা আমর1 ঘোরবাত্যায় পড়িয়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত 
হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে 
পড়িলাম। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবপ্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা 
এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সন্থীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; যাহা সরল তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা 
সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার আকর; যাহা ম্যায় ও ধর্মের অনুমোদিত 
ছিল, তাহা৷ এক্ষণে অন্যায় ও অধর্মে কলুধিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিতর 
এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 

কিন্ত কেন ইহ! হইল? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন? তাহার 
সথট্টিকৌশল জাজ্জল্যমান। তিনি ধর্ম্মাধর্মজ্ঞানশূন্ত নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরপ 
দশ] ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগুঢ় তাৎপর্য দেখা যায়। 

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে 
ঈশ্বরাবতার বলিয় পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুন' 
আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া 
কার্ধ্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম তরে 
এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা! প্রণীত হইয়াছিল তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
সর্বধজনম্বীকৃত নহেন। তীহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান লহে। 
স্কুল কথা মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিন্বদস্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং 
কাব্যালঙ্কারে কবিকর্তৃক রঞ্জিত; এক আধ্যায়িকার সুত্রে যথাযথ সন্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্ত 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ; দ্বিতীয় স্তরের কবি ২৫৯ 


যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হয় শ্রীকের ঈশ্বরত্ব সর্বত্র 
স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাহাকে ঈশ্বরাবতার স্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত 
করিয়াছেন। তাহার রচনায় কৃষ্ণও অনেকবার আপনার ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, 
এবং এঁশী শক্তি দ্বার1 কার্ধ্য নির্বাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাহাও জানেন। 
তবে, একটা তত্ব পরিল্ফুট করিবার জন্য তাহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই 
তত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত। তাহার! বলেন, ভগবান্‌ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবস্থপ্টি করিয়াছেন ; 
জীবের মঙ্গলই তাহার কামনা। তবে পৃথিবীতে ছুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, পুণ্যই 
তাহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাঁপ আসিল কোথা হইতে 1 খিষ্টানের 
পক্ষে এ তত্বের মীমাংস! বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ | হিন্দুর মতে ঈশ্বরই 
জগৎ। তিনি নিজে স্ুুখছুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে স্ুখহুঃখ বলি, 
তাহা তাহার কাছে স্ুখছুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাঁপপুণ্য বলি, তাহা তাহার কাছে 
পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগংস্থষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাহা হইতে 
তিন্ন নহে-_তাহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিষ্ভায় আবৃত করাতেই উহ! 
স্থখছুখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে । অতএব সুখছুঃখ পাপপুণ্য তাহারই মায়াজনিত। 
তাহা হইতেই স্ুুখছুঃখ ও পাপপুণ্য । ছুঃখ যে পাই, তাহার মায়া; পাঁপ যে করি, তাহার 
মায়া। বিষুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথা দিয়াছেন, 
যথাহং ভবতা৷ স্থষ্ট্] জাত্যা রূপেণ চেশ্বর। 
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥ 
অর্থাৎ “তুমি, আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংস! করি।” প্রহলাদ 
বিষ্ণুর স্তব করিবার সময় বলিতেছেন, 
বিচ্যাবিষ্যে ভবান্‌ সত্যমসত্যং ত্বং বিষাম্বতে | * 
তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিষ্তা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত । 
তিনি ভিন্ন জগতে কিছু নাই। ধর্ম, অধর্ন, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ম্যায়, অন্যায়, 
বুদ্ধি, ছুর্বদ্ধি সব তাহ! হইতে । 
তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন, 
যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে ময়ি ॥ ৭১২ 





* বিকুপুরাপ। ১ অংশ, ১৯ অধ্যায়। 


২৬০ কৃষ্ণচরিত্র 


“যাহা সাত্বিকভাব, বা রাজস বা তামস, সকলই আম! হইতে জানিবে। আমি 
তাহার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন।” শাস্তিপর্ব্ ভীম্ম যেখানে কৃষ্ণকে “সত্যাত্বনে 
নম£* প্ধন্মাতবনে নম?” বলিয়া! স্তব করিতেছেন, সেইখানেই “কামাত্মনে নমঃ” “ঘোরাত্মনে 
নমঃ” “ত্রৌর্্যাত্মনে নমঃ” “দৃপ্ত্যাত্বনে নমঃ” ইত্যাদি শবে নমস্কার করিতেছেন; এবং 
উপসংহারে বলিতেছেন, “সর্ববাত্মনে নমঃ1” প্রাচীন হিন্দুশান্্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধত 
করিয়া বন্থ শত পৃষ্ঠ পূরণ কর! যাইতে পারে । 

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। ছুঃখ জগদীশ্বর- 
প্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয় 
তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্বরপ্রবন্তিত, ইহার বিচারের 
তিনি কর্তা, তোমর1 কে? 

এই তত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত । শ্রেষ্ঠ কবিগণ) 
কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথা বলিয়া দিয়া, 
কাব্যের অবতারণা করেন না। যত্বপূর্বক তাহাদিগের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে 
হয়। সেক্ষগীরের এক একখানি নাটকের মন্্ার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহ কৃতবিষ্ভ 
প্রতিভীশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমরা তাহা বুঝিবার জন্য কত মাথা 
ঘামাইলাম; কিন্তু আমাদের এই অপূর্ব্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ম- 
গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখন এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন 
হরিসংকীর্তন কালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কাদিয়৷ পড়িয়া! মাটিতে 
গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা “91881009 !” বলিয়া চীৎকার করিতে 
করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনি প্রাচীন হিন্দ গ্রশ্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া 
গড়াগড়ি দেন; মকল কাবল ভুমি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল 
সকলই মিথ্যা, উপধর্শ, অশ্রাব্য, পরিহাঁধ্য, উপহাসাম্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা 
কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইলেই তাহারা যথেষ্ট বুঝিলেন মনে করেন। ছুঃখের 
উপর ছুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না। 

ঈশ্বরই সব-_ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাহা হইতে জ্ঞান, তাহা হইতে জ্ঞানের 
অভাব বা ত্রাস্তি, তাহা হইতে বুদ্ধি, তাহা হইতে ছুর্বদ্ধি। তাহা হইতে সত্য, আবার তাহা 
হইতে অসত্য । তাহা হইতে ন্যায়, এবং তাহা হইতেই অগন্যায়। মন্ুস্তজীবনের প্রধান 
উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তদভাবে তরাস্তি, ছুর্বদ্ধি, অসত্য বা অক্সায়। 
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সবই ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য এবং সভায় তাহা হইতে, ইহা! বুঝাইবার 
প্রয়োজন নাই ; হিন্দুর কাছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভ্রান্তি ছুর্বদ্ধি প্রভৃতিও যে তীহা 
হইতে, তাহ1 মনুষ্তের হাদয়ঙগম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় 
স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতিধিবদেরা বলিয়া থাকেন, আমরা 
চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না। এই কবি 
সেই অধৃষ্পূর্বব জগত্রহস্তের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবধে 
দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত, ঘটোতকচবধে দেখাইবেন, তুর্ধ,দ্িও তাহার প্রেরিত, 
দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ইশ্বর হইতে, দুর্য্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্ায়ও তাহা 
হইতে। আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞীনবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, স্যায়বল, বাহুবলের 
কাছে কেহ নহে । বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য । মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে 
রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ এঁতিহামিক কাব্য ; ইতিহাসের উপর নিশ্মিত কাব্য । অতএব 
এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান বুদ্ধ্যাদির উপরে । দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, 
কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি ছূর্ব,দ্ধি, সত্যাসত্য, এবং ম্যায়াম্তায় এশিক নিয়োগাধীন, ইহা 
বলিলেই রাজনৈতিক তত্বটা সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি 
ইহা স্পপ্তীকৃত করিবার জন্য মৌসলপর্ধ প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং 
অঞ্জন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন । 

আমি যাহাকে এশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথব! দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহ! ঈশ্বর- 
প্রেরণ বলিয়। বুঝেন, ইউরোপীয়ের! তাহার স্থানে “[৪দ্ঘ” সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই 
মহাঁভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে “,8ঘ্₹” কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি 
না। তবে ইহা বলিতে পারি যাহ “লর” উপরে, যাহা হইতে “৭,৪ম,” তাহা তাহারা 
তালরূপে বুঝাইয়াছিলেন। তাহার! বুঝিয়াছিলেন, সকলই ইঈশ্বরেচ্ছা। কৃষ্ণকে কর্মক্ষেত্রে 
অবতারিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। 
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জয়দ্রথবধে আর একট। কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসগিক কথা আছে। অর্জুন জয়দ্রথের 
শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই শুন। ইহার পিত৷ পুত্রের 
জন্য তপন্তা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহারও 
মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে । অতএব তুমি উহার মাথা! মাটিতে ফেলিও না। 
উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা! সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, 
সেইখানে লইয়া গিয়৷ তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অর্জুন তাহাই করিলেন। বুড়া 
সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্নমস্তক তাহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি 
বুড়ার মাথা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল। 

অনৈস্মিক বলিয়া কথাট! আমর! পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধ- 
ঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্িত করিতে আমি বাধ্য । 

হিড়িস্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষপী তাহার ভগিনী। ভীম 
কদাচিং রাক্ষসটাকে মারিয়া রাক্ষপীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকম্যা যে পরস্পরের 
অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক প্রতর 
জন্সিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্‌। এই কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থ দল বল লইয়া আসিয়। যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার 
কিছু বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় দেখিতে পাই-_সে প্রতিযোদ্ধ'গণকে ভোজন না করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে 
বাঁণাদির দ্বারা মানুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার ছূর্ভাগ্যবশতঃ ছুর্য্যোধনের সেনার মধে 
একটা রাক্ষদও ছিল। ছুইট! রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে। 

এখন, এই দিন, একটা! ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ 
হয়, আজ রাত্রেও আলো! জালিয়া যুদ্ধ। রাত্রে নিশাঁচরের বল বাড়ে; অতএ 
ঘটোৎকচ ছুর্নিবাধ্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। 
কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারা গেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোংকচের সমকক্ষ হইয়া, 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সাঁমলাইতে পারেন না। তাহার 
নিকট ইন্দ্রদত্বা একপুরুষঘাঁতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও 
অদ্ভুত এক গল্প আছে_-পাঠককে তৎপঠনে গীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই 
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যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি 
প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাতিনী। কর্ণ 
এই অমোঘ শক্তি অর্জুনবধার্ঘ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন 
হইয়া! ভাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিদ্ধ্যাচলের 
একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাঁহার চাঁপে এক অক্ষৌহিণী সেন! মরিল !! 

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জনা করা যায়, কেন না বালক ও 
অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর । কিন্তু তিনি তার পর যাঁহ। রচন। 
করিয়াছেন, তাহা! বৌধ হয় কেবল তাহার নিজেরই মনোহর । তিনি বলেন, ঘটোতকচ 
মরিলে পাণ্তবেরা শোককাতর হইয়! কীদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে 
আরম্ত করিলেন। তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ু- 
রোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ। কেবল নাঁচ 
নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন। অজ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাঁচ- 
কাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, “কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্য 
তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে । এক্ষণে তোমার আর 
ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে ।” জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, 
কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই 
এন্দ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই ; কবিরও নহে । কিন্তু তখন মনে করিলে 
জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। নুতরাং তখন চুপে চাপে গেন। যাক--এই 
শক্তিঘটিত বৃত্তাস্তটা অনৈসগ্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য । যে 
কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোৎকচবধের কথা তুলিলাম, তাহ এই | কৃষ্ণ, অর্জুনের প্রশ্নের 
উত্তর দিয়া বলিতেছেন, 

'যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার [হতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ববক ক্রমে ক্রমে মহাবল- 


ক্ষান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিড়িম্ব, কিন্্ীর, বক, অলামুধ, উগ্রকর্ম্া, ঘটোৎকচ প্রভৃতি 
গাঞ্গসের বধ সাধন করিয়াছি।» 


কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জুনের 
হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাহাকে সভ। মধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহৃত করিয়াছিল, এই 
ঈম্থ, বা যজ্ধের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক, কিন্তু সে অঙ্দুন- 
হিতা্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজগ্য । কিন্ত বক হিড়িগ্ব কিন্মীর প্রভৃতি রাক্ষদিগের 
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বধের, এবং একলব্যের অনুষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার 
কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে 
পাঁই বটে কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্ত এ অন্ুষ্ঠচ্ছেদের কথ তাহার বিরোধী 
ঘটনাগুলি, অর্থাৎ একলব্যের অন্ষ্ঠচ্ছেদ এবং রাক্ষপগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে। 

তবে, এ মিথ্য। বাক্য কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি? 

এ সম্বন্ধে কেল আর একট। কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার 
দ্বারা সকলই করিতেছেন। তীহার ইচ্ছাতেই হিড়িস্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রতি 
কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি 
বিবিধ “উপায় উদ্ভাবন” করিয়। ইহা! করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্ধ্বকর্তা ইচ্ছাদ্বার 
এ সকল কার্ধ্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি 
ছিল? আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কোন কর্ন করেন না; 
পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথা পূর্বের উদ্ধত 
করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে তিনি ইচ্ছা! করিয়াও যত করিয়! সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারেন 
নাই, ব৷ কর্ণকে যুধিষ্টিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছার দ্বারা কর্ণ সম্পন্ন 
করিবেন, তবে ছাই ভম্ম জড়পদার্থ একট শক্তি-অস্ত্রের জন্ ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন? 

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্ববপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরি 
রব দ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্জুনের জন্য এ্দ্রী শক্তি 
তুলিয়। রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোংকচের উপর তাহা পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের 
দর্বদ্ধি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি; অর্থাৎ দুর্বধদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত। 
শিশুপাল ুর্বদ্ধিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহা অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্, সৈন্- 
সাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাগবের কথা দুরে থাক্‌, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাহাকে 
জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাহার অপেক্ষা বলবান্‌; একাকী 
ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বানযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, তাদৃশ রাজরাজেস্বর সম্রাটের পগ্গ 
দর্বদ্ধি। কৃষ্কোক্তির মর্ম এই যে, সে দুর্বদ্ধিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচাধ্য অনার্য 
একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণাম্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অন্ুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। এ 
গেলে বন্ুকষ্টলন্ম একলব্যের ধন্ুবিবগ্ঠা নিক্ষল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রাধিত গুরুদক্ষিণা 
দিয়াছিলেন। ইহা৷ একলব্যের দারুণ ছুর্বধদ্ধি। কৃষ্ণের কথার মর্শ এই যে, সে ছুরি 
তাহার প্রেরিত__ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধে এরপ। এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
প্রোণবধ 


প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমন নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য 
যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। ছুর্য্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান 
বীর ব্রাহ্মণ »_দ্রোণ, তাহার শ্যালক কৃপ, এবং তাহার পুত্র অশ্বতথামা। অন্যান্য বিদ্যার 
যায়, ব্রাঙ্মণের! যুদ্ধবিদ্ভারও আচার্য ছিলেন। দ্রোণ ও কূপ, এইরূপ যুদ্ধাচাধ্য। এই জন্য 
ঈহাদিগকে দ্রোণাচার্ধ্য ও কৃপাচাধ্য বলিত। 

এদিগে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদও বেশী । কেন না রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, 
বন্ষহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ ব্রাহ্মণ যোদ্ধগণকে লইয়া 
বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কৃপ ও অশ্বথাম! যুদ্ধে মরিল না। কৌরব- 
.পক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাহারা দুই জনে মরিলেন না; তাহারা অমর বলিয়া 
গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন । কিন্তু দ্রোণাচাধ্যকে না মারিলে চলে না; ভীম্মের পর 
তিনি সব্বপ্রধান যোদ্ধা ; তিনি জীবিত থাকিতে পাগুবের। বিজয়লাঁভ করিতে পারেন না। 
কিন্ত এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধাম্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাহাকে 
মারিয়। ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ, দ্রোণাচার্ধ্যকে দ্বৈরথ্যযুদ্ধে পরাজিত করিতে 
পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য অজ্জুনের 
গরু, এজন্য অর্জনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য । তাই গ্রন্থকার একট! কৌশল অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

পাণুবভার্য্যা ভ্রৌপদীর পিত৷ দ্রুপদ রাজার সঙ্গে পুর্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল । 
ফ্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই--অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। 
এজন্ত তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভৃত 
হয়-নাম ধূষঘ্য্। ধৃষ্ছ্যয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাগুবদিগের সেনাপতি । তিনি দ্রোণবধ 
করিবেন, পাগুবদিগের এই ভরস1। যিনি ত্রহ্মবধার্থ দৈবকর্দরজাত, ব্রক্ষবধ তাহার পক্ষে 
পাপ নয়। 

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছা লইয়া 
গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টঘযয় দ্রোণাচাধ্যের কিছু করিতে পারিলেন না। 





২৬৬ কৃষ্ণচরিত্র 


তাহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোঁণ মরার ভরসা নাই--প্রত্যহ পাগুবদিগের 
সৈন্ক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণডব 
পক্ষে স্থির হইল। এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্কট। কৃষ্ণের স্বন্ধে অপিত হইয়াছে। তিনিই 
ইহার প্রবর্তক বলিয়া বণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“হে পাগ্তবগণ, অন্যের কথা দুরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোণাচাধ্যকে সংগ্রামে পরাগ! 
ঝগিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্র শগ্ পরিত্যাগ করিলে মন্গ্তেরাও তাহার বিনাশ করিতে পারে, 
অতএব তোমরা ধণ্ম পরিত্যাগ পূর্বক উহারে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।” 


আর পাতা দশ বার পৃ ধাহার মুখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, 
“আমি শপথ করিয়! বলিতেছি যে যে স্থানে ব্রদ্ষ, সত্য, দম, শোঁচ, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈধয 
অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি |” * 

যিনি ভগবদগীতা-পর্ববাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্মমসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই; ধাহার চরিত্র, এ পর্যন্ত আদর্শ ধান্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, 
ধাহার ধর্মে দা শক্রগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়। বর্নিত হইয়াছে, ৭ তিনি কিনা ডাকিয়া 
বলিতেছেন, “তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ কর।” তাই, বলিতেছিলাম, মহাভারত নান! হাতের 
রচন! ; ধাহার যেরূপ ইচ্ছা। তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন। 

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 

“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে ষে অশ্বখামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে ভ্রোগ আর 
যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উহার নিকট গমন পূর্বক বলুন, যে অশ্বখামা সংগ্রামে বিনা 
হইয়াছেন।” 

অর্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। 
ভীম বিনাবাক্যব্যয়ে অশ্বথামা নামক একটা হস্তিকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণচার্য্যকে 
বলিলেন, “অশ্বথাম। মরিয়াছেন।”% দ্রোণ জানিতেন, তাহার পুত্র “অমিতবলবিক্রমশালী। 
এবং শক্রর অসহা”__-অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ধুষ্টহ্যয়কে নিহত করিবার 
চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞানা 
করিলেন, অশ্বথামার মৃত্যুর কথা সত্য কিনা? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্্ঘ করেন না এব: 


সপ পাশ 








ঞ ঘটোৎকভবধ-পর্ববাধ্যায়, ১৮২ অধ্যায়। 
1 ধৃতরাইবাকা দেখ। 
ঝ গোগপালভাড় এইরূপ “কৃষ্ণ পাইয়াছিল।” 
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অসত্য বলেন না, এজন্য তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বথাম! 
কগ্র মরিয়াছে--কিন্তু কুগ্তার শব্দটা! অব্যক্ত রহিল । 


তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্ত তৎপরে 
অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার মৃত্যুম্বরূপ ধৃষ্টত্যুয় তাহার আপনার সাধ্যের 
অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া প্রোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া 
ৃষ্ায়কে রক্ষা) করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্ের রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, 
তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাজ্মুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন, 

“হে ব্রন্ষন! যদি স্বধর্শে অসন্তষ্ট শিক্ষিতান্ত্র অধম ত্রাক্ষণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে 
ক্ল্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পগ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা ন| করাই প্রধান ধশ্ম বলিয়। নির্দেশ 
করেন। সেই ধশ্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্ঠ কর্তব্য; আপনিই ত্রাহ্মণশ্রেষ্ট; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় 
অজ্জানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্বের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ গ্রেচ্ছজাতি' ও অন্যান্য প্রাণিগণের 
প্রাণ বিনাশ করিতেছেন । আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধন্ম পরিত্যাগ পূর্ববক স্বকাধ্য সাধনে গ্রবুত্ত 
হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লঞ্জিত হইতেছেন না?” 

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও 
দুর্য্যোধনের ন্যায় ছুরাআ্মার মত ফিরিতে না! পারে বটে, কিন্ত প্রোণাচাধ্য ধন্মাতবা। ; ইহাই 
তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অশ্বথামার মৃত্যুর কথাট1 আর না তূলিলেও চলিত । 
কিন্ত তাহাও এখানে আবার পুনরুত্ত হইয়াছে । 

এ কথার পর দ্রোণাচার্যয অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টছ্যন়্ তাহার মাথা 
কাটিয়া আনিলেন। 

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কাধ্যট। বর্ণিত হইয়াছে, তাহ] যদি যথার্থ 
ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। 
্রন্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্মাত্মা যুধিষ্টিরের রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর 
উপর চারি অন্কুলি উদ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাহার 
নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং 


৮. শত শা শীশী্পশাটটি তিশাকে স্পা 
"শী শা ্পীপাশী তি পপ কপার পাপ আপ পপ পপি" 7 শ্পাপীশীিশিশশাাীশাশত 


* 'অন্বথাম। হত ইতি গজ এ কথাটা মহাভারতের নহে । বোধ হয় কথকের! তৈয়ার করিয়! থাকিবেন। মুল 
মহীভারতে ইহ! নাই। মহাভারতে আছে, 
তষতথাতয়ে মগ্ন! জয়ে স্কে বুধিতিরঃ | 
অবাক্তমন্রবীদ্বাক্যং হত; কুঞ্জর ইত্ুত | ১৯১। 
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মিথ্য! প্রবর্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড নরকদর্শন মাত্র নহে ;_-অনস্তনরকই ইহার 
উপযুক্ত । 

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্তক, এজন্য কৃষ্ষকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয়। কিন্ত 
ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপ- 
পুণ্যই ধাহার স্থষ্টি, তাহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাহাকে স্পশিতে পারে না। 
এ কথ সত্য, কিন্তু তাই বলিয়। কি, মনুষ্যদেহ ধারণকালে পাপ তাহার আচরণীয় ? তিনি 
নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ-_পাপাচরণের দ্বার কি ধর্মসংস্থাপন 
তাহার উদ্দেশ্য ? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন, 


“জনকাদি কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধশ্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্ত (দৃষ্টান্তের 
ঘারা) তুমি কর্মকর। শ্রেষ্ট ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকে, ইত্তর লোকেও তাই করে? শ্রেষ্ঠ যাহা 
মানেন, লোকে তাহারই অন্ুবন্তিত হয়। হেপার্থ! ব্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই; আমার 
প্রা্চব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কম্ম করি। (কেন না) আমি যদি কদাচিৎ অতন্ত্রিত 
হইয়া কর্মানবর্তিন না করি, তবে মনুঘ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথে অন্থবর্তী হইবে। 


প্রীমন্তগবদশীতা, ৩ অঃ) ২০-২৩। 


অতএব শ্ত্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্ম- 
সংস্থাপন তাহার উদ্দেশ্যের মধ্যে । অতএব স্বকন্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাহার অভিপ্রেত 
হইতে পারে না। | 

তবে, এ কাণটা কি? তাহার মীমাংস। স্থির না করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে 
প্রবৃত্ত হই নাই । কেন না, বৃন্দাবনের গোগী ও “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ” ইহাই কৃষের 
প্রধান অপবাদ। 


কাণ্ডটা কি? তাহার উত্তর, কাণ্ডট। সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগ- 
পূর্বক আমার এই গ্রস্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, 
অর্থাং এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা! এক হাতের নহে। তাহার 
কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত) বা “প্রথম স্তর” অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্তী 
কবিগণকর্তৃক মৃলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিক, 
ইহা! নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। 
সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে। 


ষষ্ঠ খণ্ড £ পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ প্রোণবধ ২৬৯ 


(১) তাহার মধ্যে, একটি এই/_ 
“শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বণিত চরিত্রগুলির সর্ববাংশ স্থসঙ্গত হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখ! যায়, তবে 
নে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।” 


উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীম্মের পরদারপরায়ণতা বা 
ভীমের ভীরুত দেখি, তবে জানিব এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় 
নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধণ্মাত্বা যুধিষ্টিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস 
বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনের দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর 
কোন ছুই বস্তই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজন্বী, বলগর্বশালী, ভয়শুন্য ভীমের 
চরিত্রের সঙ্গেও ইহ। তদ্রুপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না শক্রর 
বিরদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থও নহে । স্থানান্তরে 
কথিত আছে, অশ্বথামা নারায়ণাস্ত্র নামে অনিবার্ধ্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন__তাহাতে 
সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যাস্্রবিং অজ্ঞুনও তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত 
পাগুবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল । ইহ! হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল-_ 
এই দৈবাস্ব সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না । অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে 
সমস্ত পাণ্ুব সেনা ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র 
পরিত্যাগপুর্্বক বিমুখ হইয়া বমিলেন; কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুনকেও তাহা করিতে হইল। 
কেবল, ভীম কিছুতেই তাহা করিলেন না,__বলিলেন, “আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বখামার 
অস্ত্র নিবারণ করিতেছি । আমি এই স্ুবর্ণময়ী গুবরাঁ গদা সমুগ্ভত করিয়া দ্রোণপুত্রের 
নারায়ণাস্্ব বিমদ্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে 
যেমন কোন জ্যোতি; পদার্থ ই স্ৃর্ধ্যের সদৃশ নহে, তদ্রুপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর 
কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে এরাবতশুগুসদৃশ নুদৃঢ় ভূজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, 
ইহা হিমালয় পর্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুতনাগতুল্য বলশালী ; দেবলোকে 
পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও তদ্রপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের 
অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার ৰাহুবীর্ধয অবলোকন করুন। যদি কেহ 
এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদবন্্রী বিদ্ধমান না থাকে তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও 
পাণ্ডবসমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব ।” স্বীকার করি, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও 
নিতান্ত আষাট়ে। তা হৌক- সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে ন|। 
কবিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথ! কহিতেছি। নারায়ণান্ত্রমোক্ষ মৌলিক না 
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হইতে পারে, কিন্তু এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সর্ধত্রই ভীমের চরিত্র ঢাল] । ইহার 
সঙ্গে ভীমের সেই শুগালোপম দ্রৌণপ্রবঞ্চনা কতটা সঙ্গত? এই ভীম কি স্ত্রীলোকেরও 
দ্বণাম্পদ যে শক্রবধোপায়, তাহা! অবলম্বন করিতে পারে? দ্রোণাচার্যের অপেক্ষা 
নারায়ণান্ত্র সহত্রগুণে ভয়ঙ্কর; যে নারায়ণান্ত্রের সম্মুখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে 
বলপ্রয়োগ ব্যতীত * ও নারায়ণান্ত্রের সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পারিল না) তাহাকে 
অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে শৃগালাধমের হ্যায় কার্য প্রবৃত্ত বলিয়া যে কৰি 
বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায় ? মহাভারত প্রণয়ন কি তাহার সাধ্য? 


তবে নিহত অশ্বথমীগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত ; যুধিটিরের 
চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত।, ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্িরের 
চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষ। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও 
বেশী। যদি আমরা যাহ বলিয়াছি, তাহ পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই এই 
অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি; কৃষ্ণে শ্বেতে। 
তাপে শৈত্যে; মধুরে কর্কশে ; রোগে স্বাস্থ্যে ; ভাবে অভাবে যতটা! অসঙ্গতি, ইহাও তত। 
যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত 
অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্যকবিপ্রণীত বলিয়া! আমরা পরিত্যাগ 
করিতে পারি। 


(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্‌ অংশ মৌলিক, কোন্‌ অংশ অমৌল্লিক, 
ইহার নির্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা 
করায় এই হতগজবৃস্বান্তটা। অমৌলিক বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বার! পরীক্ষা 
করিয়া দেখা যাউক। আর একটি সুত্র এই যে, ছুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলে, 
তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে, এঁ অশ্বথামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই 
দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু ছুইটি একত্র জড়ান 
হইয়াছে । আমর! সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্‌ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 
তাহা বুঝাইবার জম, অগ্রে আমার বলা উচিত যে, দ্রোণ অধর্পযুদ্ধ করিতেছিলেন | 
মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবান্ত্রের মধ্যে, ব্রন্ধান্ত্র একটি । আজি এ দেশের লোকে, 


যে উপায় যে কার্ধ্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্য্যের প্রন্ষান্ত্রত বলে। এই ব্রঙ্ান্্ 


* অঙ্জুন ও কৃ ভীমকে বলপু্ক রখ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া আসর শত কাড়ি! লইয়াছিলেন। 
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আন্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধম, ইহাই খষিদিগের মত। দ্রোণ 
্ষান্ত্ের দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ সৈম্ভগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে,__ 

“বিশ্বামিত্র, জমদগ্রি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, প্রশ্রি, গর্গ, বালখিল্য, 
মরীচিপ ও অন্যান ক্ষুদ্ূতর সাগ্রিক খধিগণ আচাধ্যকে নিকক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাহারে 
র্ষলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীগ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্শ 
দ্ধ করিতে ॥ অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আযুধ পরিত্যাগ করিয়া 
একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ কাধোর অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। তৃমি 
খেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধর্মপরায়ণ; অতএব এরূপ কাধ্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিষু্ধ 
হইয়া আযুধ পরিত্যাগ পূর্ববক শাশ্বতপথে অবস্থান কর। অগ্ তোমার মর্তালোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ 
হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রদ্ধান্্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসংকাধ্যের অন্থ্ঠান 
করিয়া; অতএব আযুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর) আর ক্রুরকাধ্যের অস্থষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নহে।” 

ইহাতেই দ্রোণাচার্ধ্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বথামার মৃত্যু 
শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষ্টত্যয়কে বিনষ্ট করিবার 
উপক্রম করিলে, যছ্বংশীয় সাত্যকি আসিয়! ধুষ্টদ্যয়ের রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির 
সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোগও নিবারিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির 
স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন, 

“হে বীরগণ! তোমরা পরম যতুসহকারে প্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধুষ্টছ্য় দ্রোণাচার্যের 
বিপাশের নিমিত্ত যথাসাধা চেষ্টা করিতেছেন । অগ্য সমরক্ষেত্রে দ্রপদনন্দনের কার্ধা সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে যে, উনিক্ুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া ভ্রোণের 
সহিত যুদ্ধারস্ত কর।” 


এই কথার পর, পাগডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত 
হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,__ 

“মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । 
সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচাধ্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত, ও প্রচণ্ড বায়ু 
গেনাগপকে ভীত করত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সুধ্য হইতে নিংহত হইয়া 
আলোক প্রকাশ পূর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। প্রোণাচার্য্ের অস্ত্র সকল প্রজলিত হইয়া উঠিল। রথের 
ভীষণ নিশ্বন ও অশ্বগণের অশ্রপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন । 
তাহার বামনয়ন ও বামবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টছায়কে অবলোকন করিয়া নিতান্ত 


উল্পনা হইলেন, এবং রশ্ববাদী খধিগণের বাঁক্ শ্বরণ করিয়া ধর্শযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ববক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন” ও 


৩৪ 


২৭২ কষ্চচরিত্র 

পাঠক দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে 
অশ্বথামার মৃত্যুসম্বাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট । 

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন নী। মহাঁভারতকার দশ হাজার সৈম্ধ্বংসের কম কথা 
কন না, তিনি বলেন তার পরেও দ্রোণাচার্য্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং 
ৃষটছযয়কে পুনর্র্বার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধুষ্টছ্যয়্কে রক্ষা করিলেন, এবং 
দ্রোণাচার্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস রথগুল! ধরিয়া আছাড় মারিয়৷ ভাঙ্গিয় 
ফেলেনঞ্) সেই পূর্ববোদ্ধত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ 
ত্যাগ করিলেন,_ 

“এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ববক সমস্ত জীবকে 
অভয়প্রদান কবিলেন। এ সময়ে মহাবীর ধৃষ্্যন্ন বন্ধ, প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশরশরাসন 
অবস্থান পূর্বক করবারি ধারণ পূর্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইবপে দ্রোণাচাধা ধৃষটছায়ের 
বশীভূত হইলে সমরাঙগণে মহান্‌ হাহাকারশ্ধ সমুখিত হইল। এদিকে জ্যোতির্ময় মহাতপা দ্রোণাচা্ধ 
অস্ত্রশ্থা পরিত্যাগপূর্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষুঃর ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষস্থল ঝিষ্টশিিত ও নেত্রদ্য় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বা! 
পরিত্যাগ ও সাত্বিকভাব অবলম্বন পূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র গুকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাস্থদেবকে 
স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন ।” 

তার পর ধৃষ্টছ্যয় আসিয়। মৃতদেহের মস্তক কাটিয়। লইয়। গেলেন। 

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে ছুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৃত্বান্ত পাওয়া যায়।' ছুইটি 
সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী তাহা নহে; একত্রে গাথা যায়। একত্রে গাথাও আছে_ 
ভাল জোড় লাগে নাই, মোটা রকম রিপুকর্্ স্থানে স্থানে ফাক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, এই ছুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, ছুইটির 
প্রয়োজন নাই। এক জন কবি এইরূপ ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার 
সম্ভাবনা! ছিল না । ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ছুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কার্জেই, স্্ীকার 
করিতে হয়। কোন্টি প্রক্ষিপ্ত ? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত 
হইতে উপরে উদ্ধত করিয়াছি, অশ্বথামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই।* অতএব, 
অশ্বথামার মৃত্যুঘ্টিত বৃত্ান্তটি প্রকৃত হওয়া অসম্ভব । কিন্তু যে সকল স্বত্ে পূর্বে স্থাপিত 
করিয়াছি, তাহ স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংস। হইবে । 








* রখগুল। যদি "একার" মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহ! পারে। 
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আমর বলিয়াছি যে, যখন ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্যে 
একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোন্টি প্রক্ষিপ্ত তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে 
হইবে, কোন্টি অন্য লক্ষণের দ্বার পরস্পরবিরোধী বলিয়া বৌধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও 
ধরা পড়িবে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! ত্যাগ করিবে ।* আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, 
অশ্বথামাবধসংবাদ বৃত্বান্ত, কৃষ্ণ ভীম ও যুধিষ্িরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা 
পূর্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া! 
ধরিতে হইবে ।প* অতএব এই অশ্বথামাবধসংবাদ বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


(৩) আরও একটা কথ আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বরামার মৃত্যুসম্বাদে দ্রোণ 
ুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ এ কথা বলাইলেন কেন? দ্রোণের 
যুদ্ধে নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা? দ্রোণ জানেন, অশ্বখামা 
অমর। সে কথা অনৈসগিক বলিয়া ন। হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামাশ্টা মানুষের, তোমার 
আমার অথবা একট কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরপ স্বীকার 
করা যায়, তাহ! হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃষ্ণ এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা 
ছিল না। দ্রোণই হউক, আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার 
আগে, একবার ন্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবে না যে, অশ্বথামা মরিয়াছে কি? 
অশ্বথামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহ! ঘটিলে জুয়াচুরি 
তখনই সমস্ত ফাসিয়া যাইবে । 

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা । আমি এমত বলি না 
যে, ঝধিবাক্যে দ্রোণ অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। খধিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন 
অনৈসগিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। 
ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে, দ্রোণ অধশ্মাচরণ 
করিতেছিলেন-_ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহ তাহার হ্ৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ 
হওয়া! তাহার সাধ্য নহে-_অপটুতা এবং ছূর্য্যোধনকে বিপংকালে পরিত্যাগ এই উভয় 
দোষেই দূষিত হইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয় এতটুকু একটু 
কিংবদন্তী ছিল-_তাহাঁরই উপর মহাভারতের প্রথম স্তর নিম্মিত হইয়াছিল। হয়ত, 
তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পধ্যস্ত যে প্রোণ যুদ্ধে দ্রুপদপুত্ 





* ৪৪ পৃষ্ঠা (৬) লুজ দেখ। 
1 ৪৩ পৃষ্ঠা (৪) সুত্র দেখ। 


২৭৪ কৃষ্ণচরিত্র 


কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায়; তার পর প্রবল- 
প্রতাপ পাঞ্চালবংশকে ব্রহ্গহত্যাকলন্ক হইতে উদ্ধত করিবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্তত 
হইয়াছে। 

(৪) এখন দ্রেখা যাঁউক, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে__ 

“যদাশ্রোষং দ্রোণমাচার্ধ্যমেকং ধৃষ্টছ্যয়েনাভ্য তিক্রম্য ধশ্মমূ। 
রথোপস্থে প্রাযগতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥” 
অর্থ। হে সপ্য়! যখন শুনিলাম যে এক আচার্ধ্য দ্রোণকে ধৃষটছ্যয় ধর্মাতিক্রমপূর্ববক প্রায়োপবিট 
অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই । 

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টছ্যুন ভিন্ন আর কেহ অধর্মাচরণ 
করে নাই। পৃষ্টত্যুয়েরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন। 
দ্রোণের প্রীয়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্ঠিরবাক্যে, বা খষি- 
গণের বাক্যে, বা ভীমের তিরস্কারে, তাহা কিছু কথিত হয় নাই। পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে 
শান্ত হইয়াই নিহত হয়েন। আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ। 

(৫) পর্ধসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই-“দ্রোণে যুধি নিপাতিতে” এ ছাড়া 
আর কিছুই নাই। হতগজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাঁকিত। 
অভিমনুযুর অধর্যুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে-_দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত। গল্পট। তখন তৈয়ার 
হয় নাই, এজন্য নাই । . 

(৬) তার পর, দ্রোণপর্ধের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
আছে। তাহাতেও এই জুয়াচুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধৃষটহ্যয় দ্রোগকে 
নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই। 

(৭) আশ্বমেধিক পর্ধ্বে আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে; বন্দে 
কৃষ্ণের নিকট যুদ্ববত্বান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে যুদ্ধবত্াত্ত সংক্ষেপে 
শুনাইলেন। দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচার্য্ে ও ধৃষ্ছ্যয়ে পাচ দিন 
যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রাস্ত হইয়া ধৃষ্ট্যয়হত্তে নিহত হইলেন। 
বোধ হয়, এইটুকুই সত্য ; এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রাস্তিই ভ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথার্থ 
কারণ। আর সকলই কবিকল্পনা, বা উপন্যাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম 
প্রমাণ দিলাম । 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণকথিত ধর্্মতত্ব ২৭৫ 


কিন্তু সেই উপন্টাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রবর্তক বলিয়া স্থাপিত করিবার 
কারণ কি? কারণ পূর্বে বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে যেমন জ্ঞান উশ্বরদত্, অজ্ঞান বা 
্রান্তিও তাই । জয়দ্রথবধে কৰি তাহ! দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রেরিত। ঘটোৎকচ- 
বধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্বৃ,দ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও 
বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের । এই দ্রোণবধে কবি 
তাহাই দেখাইলেন। 

ইহার পর, নারায়ণান্ত্রমোক্ষ-পর্ববাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 
বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না নারায়ণাস্ত্র বৃত্বান্তট। অনৈসগিক, সুতরাং পরিত্যাজ্য । 
তবে এই পর্ধাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথ! আছে। 

দ্রোণ নিহত হইলে, অজ্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর । মিথ্যা কথা বলিয়া 
গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষ্টিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্ট্যুক্ের নিন্দা করিলেন। 
যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অর্জুনকে কড়া রকম কিছু 
শুনাইলেন। ধুষ্টত্যুয্ অঙ্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অজ্ভনশিষ্য যছুবংশীয় 
সাত্যকি, অজ্জুনের পক্ষ হইয়। ধুষ্টহ্যয়কে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টত্যুয় সুদ 
সমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন ছুই জনে পরম্পরের বধে উদ্ত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও 
সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদট। এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণের মৃত্যুসাধন কর! 
কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত্ব লইয়া! দুই দল ছুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন, 
কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন ন৷ যে, কৃষ্ণের কথায় 
এরূপ হইয়াছে । কৃঞ্জের নামও কেহ করিলেন না। পাঁচ হাতের কাজ না হইলে এমন 
ঘটে না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কুষ্ণকথিত ধশ্মতত্ব 


যিনি অশ্বামাবধসংবাদ বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জনকে বড় উচ্চ স্থানে 
স্বাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিটির ও ভীমের অপেক্ষা স্তাহার ধান্মিকতা অনেক বেশী 
এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির 
সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়া অঞ্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; 


২৭৬ কৃষ্ণচরিত্র 


বরং তজ্ম্ত যুধিটিরকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত 
হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জুন অতি মুঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং 
কৃষ্ণের নিকট ধন্মোপদেশ পাইয়াই সংপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্বাস্তটা এই £__ 

দ্রোণের পর কর্ণ ছুর্য্যোধনের সেনাপতি । তাহার যুদ্ধে পাগুবসেন। অস্থির। 
যুধিষ্টির নিজ দুর্ভাগ্যবশত তাহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাহাকে এরূপ সন্তাড়িত 
করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া বিছবানায় 
শুইয়। পড়িলেন। এদিকে অঙ্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়৷ যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষঠিরকে না দেখিয়া 
চিন্তিত হইয়া তাহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। 
যুধিষ্ির যখন শুনিলেন যে, অর্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া ঘড় গরম 
হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না 
দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অঞ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। 
শেষ বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে 
গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর। 

শুনিয়া অর্জন তরবারি লয়! যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাস! করিলেন, 
তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জুন বলিলেন, “ভুমি অন্যকে গাণ্তীব * শরামন 
সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাহার মস্তক ছেদন করিব, এই 
আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কহিয়াছেন। 
অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আহৃণ্য 
লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব ।” 

কথাটা! মুঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল-_অর্জুনের মত নহে । একে ত, গাণীব অন্তকে 
দাঁও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মূঢ়তার কাজ। তার পর 
পৃজ্যপাদ জ্যোষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথ বলিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে বধ করিতে 
প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ । তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার 
বিস্তারিত মীমাংস। কৃষ্ণ কর্তৃক হইগ্নাছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য। 

কথাটা এই | সত্য পরম ধর্্ম। যদি অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাহাকে 


. সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্টিরকে বধ করা তাহার 
* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্তীব অঙ্ছুনের ধনুকের নাম। উহ! দেবদত্ত, অবিনশ্বর এবং শরাসন মর্ধো, 


ভয়ঙ্কর 
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কর্তব্য কি না। অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি করা 
কর্তব্য ?” | 

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহ। বুঝাইবার পূর্বে, আমর! পাঠককে অনুরোধ করি যে, 
আপনিই ইহাঁর উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি সকল পাঠকই একমত হইয়। 
উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অঙ্জুনের কর্তব্য নহে । কৃষ্ণও 
সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর 
দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তী হইয়াই 
এই উত্তর দ্রিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ 
ভারতবষে অবতীর্ণ, ইংলগ্ডে নহে । তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে স্থুপগ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি 
তখন হয়ও নাই ; এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অর্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না। 

কৃষ্ণ অজ্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার 
সলমন বলিতেছি__অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহ। উদ্ধৃত করিতেছি। 

তাহার প্রথম কথ! “অহিংস। পরম ধর্মম।” ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে 
যে, সকল স্থানে অহিংস ধন্ম নহে । দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং 
গীতাপব্বাধ্যায়ে অজ্জুনকে যে উপদেশ দিয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার 
বিপরীত। 


যিনি অহিংসাতত্বের যথার্থ মর্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। 
অহিংসা পরম ধণ্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা 
করিলে অধশ্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, 
ইহ] এশিক নিয়ম । যেজল পান করি তাহার সঙ্গে সহত্র সহত্র অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব 
উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহু সংখ্যক তাদৃক্‌ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে 
সহস্র সহত্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা, বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে 
রাধিয়া খাই। যদি বল এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই, আমি তাহার 
উত্তরে বলি যে জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর 
মর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে 
বিমাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে । যে ব্যান আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য 
প'ফনোগ্ঠত,। আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শক্র 
সামার বধসাধনে কৃতনিশ্চয়, ও উদ্যতায়ুধ, আমি.তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে 


২৭৮ রা কৃষ্ণচরিত্র 
বিনাশ করিবে। যে দস্থ্য ধৃতান্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপুর্ব্বক সর্ববস্ গ্রহণ 
করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ 
করাই আমার পক্ষে ধন্মান্থমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্যা প্রমাণিত 
হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার 
করিতে ধর্মমত; বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্থের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে 
বধ করিতে বাধ্য । সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিল। বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, 
দ্বিতীয় ফ্রেডিক্‌ বা নপোলেয়ন্‌ পরন্বম ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তম্বর 
লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্্মতঃ বধ্য। 
এখানে হিংসাই ধর্ম্ম। 

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়৷ যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার 
জন্াই হউক তাহার নিপাত অধর । যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে। 
ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধন্্ম। যে মুগ, বা যে কুকুট 
তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্র। নির্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরস্তরী যে তাহাকে 
বধ করিয়া খায় সে অধর্্ম। আমর! বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মংস্থা, জল প্রবাহের 
উপরিচর জীব ; আমর! যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর । 

তবে অহিংসা পরম ধর্দ, এ বাক্যের প্রকৃত তাংপর্ধ্য এই যে, ধর্ধ্য প্রয়োজন ব্যতীত 
যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতই পরম ধর্মা। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জঙ্য হিস! 
অধর্দম নহে; বরং পরম ধর্ম । এই কথা স্পষ্তীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলাকের 
ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থল তাপর্ধ্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের 
বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর “আকাশ 
হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অপ্রোদিগের অতি মনোরম গীত বাগ আর 
হইল, এবং সেই ব্যাধকে ব্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।” ব্যাধের 
পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল। 

অহিংসা পরম ধর্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধর্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন হিং 
করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আিতেছে। 
ধর্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম কি? [0001816102, কর্তৃক মনুস্যবধে ধর্ম্য প্রয়োজন আছে 
বলিয়া কোটি কোটি মনুত্য ঘমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল । ধর্্ার্থই 9৮. 73870101006 
হত্যাকাণ্ড । ধর্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিতঞরবাহে 
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পন্ধিল হইয়াছিল । ধর্ম্মবিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল । 
বোধ হয়, ধর্ম গ্রয়োজন সম্বন্ধে ভান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট ঝরিয়াছে, তত মমুস্ত 
আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই। ূ 

অর্জনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষাধন্মার্থ 
ুধিষ্টিরকে বধ করা কর্তব্য। অতএব কেবল অহিংস পরম ধর্ম, এ কথা বলিলে তাহার 
রান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা । 

সে দ্বিতীয় কথ। এই যে, বরং মিথ্যাবাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
কথনই প্রাণিহিৎস। কর কর্তব্য নহে।* ইহার স্থুল তাৎপর্য্য এই যে অহিংসা ও সত্য, 
এই দুইয়ের মধ্যে অহিংস শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহার অর্থ এই £_নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মকে ধর্ম 
বলিয়া গণনা করা যায়; যথা__দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা। ইত্যাদি । 
ইহাঁর মধ্যে সকলগুলি সমান নহে ; ইতর বিশেষ হওয়াই সম্ভব । শৌচের মাহাত্ম্য, বা 
দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি 
তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার 
নীচে। 

আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য । অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। 
পাশ্চাত্যের নাকি বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্য। বলা যাইতে পারে না। তা 
না হয় হইল; সে কথ। এখন উঠিতেছে না। এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্য- 
দিগের মতে এক জন মিথ্যাবাদী এক জন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাঁগী, অথবা 
মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাহার! যে তাহ! বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় 
দবিধিশান্্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 
শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখ যায় না। এখানে কেবল পাপের 
তারঙম্যের কথ। হইতেছে । কোন অধন্মই কোন সময়ে করিতে নাই । নরহত্যাও করিতে 
নাই, মিথ্য। কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে যদি এমন অবস্থা কাহারও 
ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে 

* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃফকবিত এই ধরন স্থাপিত হইতেছে, তাহার মুল সংস্কৃত উদ্ধত করা কর্থবা। 
প্রাণিনামবধস্তাত সর্বব্যায়ান্মতো] মম 
অনৃতাং বা! বদেত্বাচং ন তু হিংস্তাৎ কখন । 
পাঠক দেখিবেন, অহিংস পরমধর্দ, এট কৃ্ষবীকোর ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ “আমার মতে প্রাণিগণের 

চা মর্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ ।” অর্থগত বিশেষ প্রতেদ নই বলিয়া “অহিংস পরমধধ্শ্ণ” ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি। 


৩৪৫ 





২৮৪ কষ্ণচরিত্র 
বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্মাত্বা নীতিজ্ঞ কেহ 
থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্য। করিবে তথাপি মিথ্যা কথ। বলিবে না, তবে আমাদের 
উত্তর এই যে, তাহার ধর্ম তাহাতেই থাক, এ নারকী ধন্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়। 
কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জুন ইহার অনুবর্তী হইবেন, তবে জাতৃবধ পাপ হইতে 
তাহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । কিন্তু অজ্ঞন বলিতে পারেন, “এ ত গেল 
তোমার মত। কিন্ত লৌকিক ও প্রচলিত ধন্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে 
কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্্মামুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাস্বা 
বলিয়।৷ কলঙ্কিত হইব।” এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়। প্রচলিত ধর্ম যাহা, তাহা 
বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, “হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীম্ম, ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিছুর 
ও যশসম্থিনী কুস্তী যে ধশ্মরহম্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। এই বলিয়া বলিলেন, 
“সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। 
সত্যতত্ব অতি ছুজ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্থ কর্তব্য | 
এই গেল স্থলনীতি। তার পর বজ্জিত তত্ব বলিতেছেন, 
“কিন্ত যে স্থানে মিথা। সত্যন্থরূপ, ও সত্য মিথ্যান্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাব 
নহে।? 
কিন্তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার 
যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
"বিবাহ, রঙিক্রীড়া, গ্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ 
করিলেও পাতক হয় না ।” 
এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদে 
উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে এ বিষয়ে ছুইটি শ্লোক 
আছে। ছুইটিই উদ্ধত করিতেছি; 
১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমন্থতং ভবেৎ। 
সর্বন্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥ 
২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। 
বিপ্রশ্ত চার্থে হনুতং বদেত পঞ্চানৃতান্যানুরপাতকানি ॥ _ 


শ্পেশীটিতি কি) ০ পপি শশী 


রা তিক; 


* পন সত্যানধি্ঘতে পরমূ।” ইতিপূর্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, “াশিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্মতে। মম ।" এই জুইটি কথা 
পরম্পরবিরোধী। তাহীর কারণ একটি কৃফের মত, আর একটি ভীন্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্দানীতি | 
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এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই 
প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক ছুইটি 
শ্লোকের প্রয়োজন কি? 
ইহার উত্তর এই যে, এই হুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধ'ত-__-0০৮80100- কৃষ্ণের 
নিজোক্তি নহে । সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে অন্যত্র হইতে বচন ধৃত 
হয়। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের । এই মহাভারতীয় গীতা- 
পর্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রস্থাস্তরে দিয়াছি। | 
আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন ছুইটি অন্যত্র হইতে 
ধূত। দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা__বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে” ইত্যাদি ইহা বশিষ্ঠের বচন। 
পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লৌোকে তাহ! দেখিবেন ; ইহা মহাভারতের আদিপর্ব্রে, 
৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবস্তিত হইয়। 
উদ্ধত হইয়াছে, যথা 
ন নর্শযুক্তং বচনং হিনব্তি ন জীযু রাজন্ন বিবাহকালে। 
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্তানুরপাতকানি ॥ 
চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই “পঞ্চানৃতাম্যাুর- 
পাতকানি” আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়। 
প্রথম গ্লোকটির পূর্ববগামী শ্লৌোকের সহিত লিখিতেছি; 
( ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনূতং ভবেৎ। 
(খ) যত্ত্ানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ 
(গ)্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবে । 
( ঘ) সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনূতং ভবেৎ ॥ 
এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্ধ হইতে একটি (১৩৮৪৪ ) গ্লোক উদ্ধত করিতেছি__ 
কষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই । 
(চ) প্রাণাস্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ। 
(ছ) অনুতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানূতং ভবেৎ ॥ 
পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ)(ছ) একই। শবগুলিও প্রায় একই। 
অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন। 
ইহা কৃষ্ণের মত নহে; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহ! বলিতেছেন না; 
ভীম্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন; নিজের অনুমোদিত হউক বা না 


২৮২ কষ্ণচরিত্র 


হউক, কেন তিনি ইহা! অর্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহ! বলিয়াছি। স্বতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ 
নীতির যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না। 

কিন্ত আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থা- 
বিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয় ; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তবা। 
এ কথা তিনি পরে বলিতেছেন। 

গ্রথমে বিচার্্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্কৃজ 
উত্তর এই যে যাহা ধর্ম্ান্থুমৌদিত তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্শের অনুমোদিত তাহাই 
মিথ্যা। ধর্্মানথুমোদিত মিথ্যা নাই ; এবং অধর্ম্মান্থমোদিত সত্য নাই । তবে সত্যাসত্য 
মীমাংসা ধর্ম্মাধর্্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে । অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্শতৰ্‌ 
নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদীরনীতির গন্তীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। 
বলিতেছেন, 

“ধর্ম ও অধর্শ তত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতাম 
দুর্ক্বোধ ধর্টের নির্ণয় করিতে হয়।” 

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই । তার পর, 

“অনেকে শ্রুতিরে ধর্শের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না? কিন্ত 
শ্রুতিতে সমস্ত ধর্মতত্ব নির্দিষ্ট নাই) এইজন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” 

এই কথাট। লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। ধাহারা বলেন যে যাহ 
দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,__তাহাতে যাহা আছে, তাহাই 
ধর্ম__তাহার বাহিরে ধর্ম কিছুই নাই-_ভীহারা আজিও বড় বলবান্‌। তাহাদের মতে 
ধর্ম দৈবোক্তিনিরদিষ্ট, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুত্তজাতির উন্নতির পথে ব$ 
ুরুতীর্ধ্য কন্টক। আমাদের দেশের কথ। দুরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত 
উন্নতির পথ রোধ করিতেছে । আমাদের দেশের অবনতির ইহা! একটি প্রধান কাঁরণ। . 
আজিও ভারতবর্ষের ধর্মজ্ঞান বেদ ও মন্্যাজ্ঞবস্ক্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ +_অস্থুমানের পথ 
নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মমুস্যাদর্শ প্রীকৃঞ্চ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি 
প্রাচীনকালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দু সমাজের ধর্্জ্ঞান দেখিয়া বিষপমনে 
প্রীকষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে। | 

কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের 
উপর অস্নুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধুমবান্‌ পর্বত বহ্িমান্ও বটে, তেমনি এমন একটা লক্ষণ 


বষ্ঠ খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ কৃ্ণকথিত ধর্ম্মাতত্ ২৮৩ 


চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্ম্মটা ধর্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ 
নির্দিষ্ট করিতেছেন । 


“্ধশ্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধশ্মনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব য্্রার। প্রাণিগণের 
রক্ষা! হয়, তাহাই ধর্ম ।” 


এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণনির্দেশ । কথাটায়, এখনকার [০109 90)600%, 
13000009100) 811]] ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্তগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। 
কিন্ত অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ--বড় [0 0116819 রকমের ধন্ম। বড় 
[0৮116%%0 রকম বটে, কিন্ত আমি গ্রন্থাস্তরে বুঝাইয়াছি যে ধন্মতত্ব হিতবাদ হইতে 
বিযুক্ত কর! যাঁয় না;_-জগদীশ্বরের সাব্বভৌতিকত্ব এবং সর্ববময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত 
করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্ষ্টধর্ম্দের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্থে 
বলে যে, ঈশ্বর সর্ধবভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ । এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ 
ধন্মলক্ষণ। 


পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধন্মানুমোদিত তাহাই সত্য; যাহ! ধশ্মান্থমোদিত নহে, 
তাহাই মিথ্যা । অতএব যাহ] সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা! লোকের অহিতকর, 
তাহাই মিথ্যা । এই অর্থে, যাহ! লৌকিক সত্য, তাহ! ধর্মমত; মিথ্য। হইতে পারে ; এবং 
যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা! ধর্মমত সত্য হইতে পারে । এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যন্বরূপ 
এবং সত্যও মিথ্যান্বরূপ হয়। 

উদাহরণন্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, “যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে 
কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞীসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন 
করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্য। বাক্য প্রয়োগ করাই 
কর্তব্য। এরূপ স্থলে মিথ্য। সত্যস্বরূপ হয়। 

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই, কৃষ্ণ কৌশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে 
গুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই, 

“কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্থিশ্রেষ্ ত্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদুরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস 
করিতেন। এ ত্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলঙ্থন পূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত 
ইইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্থ্যভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে গ্রবেশ করিলে, দন্থ্যরাও ক্রোধভরে 
সহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া 
কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্‌ পথে গমন করিয়াছে, 


২৮৪ কষ্ণচরিত্্ 


বদি আপনি তাহা অবগত থাকেন তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্্যাগণক্ভৃক এইরূপ 
জিজ্ঞাসিত হইয়া সতাপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন,কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টি 
অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে । তখন সেই ক্রুরকন্ধা দক্থ্যগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে 
আক্রমণ ও বিনাশ করিল। স্থক্মধর্মীনভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাকাজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া 
ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন ।” 

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু: 
পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্ব-_নহিলে তাহার কোন পাপই নাই। যদি 
তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বার পাপাচরণ করিয়াছিলেন। 
এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ । আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট 
শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা গ্রযোকব্য 
নহে। আুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাহারা 
ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাস। করি, 
কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত 
ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন_-সে বিষয়ে মতভেদ নাই । যদি দস্থারা 
মৌনী থাকিতে না দেয়? গীড়নাদির দ্বার! উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে, গীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও 
আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্ত এই, ঈদৃশ ধর্ম পৃথিবীতে সাধারণত; 
চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি স্ৃত্র আমাদের 
মনে পড়িল। মহধি কপিল বলিয়াছেন, “নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেইপ্যন্থপদেশ:ঃ 8 
এরূপ ধর্মপ্রচার চেষ্টা নিচ্ষল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, টার পরম 
সৌভাগ্য । 

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথ! কহিতে হয় 

| অবশ্ঠং কৃজিতবো বা শঙ্গেরন্‌ বাপ্যকৃজতঃ | 
ভাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া ত্ভানতঃ নরহত্যার সহায়তা রা নি 
এইরূপ ধর্মমত বুঝেন, তাহার ধর্ম্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থ ই হউক, নিতান্ত স্বশংস বটে। 
প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোন্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় থে 


হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি 


এ সপ 





* প্রথম অধ্যায়) ৯ লুত্র। 


'্বষ্ঠ খণ্ড ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ? কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতথ ২৮৫. 


এই সত্যত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতাস্ত প্রয়োজনীয়, 
নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং 
তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা! বলে, সে অধন্ম করে। 


কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ব নির্দোষ এবং মগ্ুষ্যুসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহ। 
আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিষ্ষুট করিতে 
আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যের যে কারণে বলেন যে 
সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্য্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর 
কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধন্ম--সত্য যেখানে মন্ুষ্যের হিতকারী 
সেইখানেই ধর্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয় সেখানে অধর, ইহাই যদি ধর্ম 
হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, 
লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য 
অবলম্বনীয়, বাঁ মিথ্যা অবলম্বনীয়। এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা 
করিবে । যেসে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধন্মামুমোদিত হইতে পারে 
না। শিক্ষা জ্ঞান, বুদ্ধি, অনেকেরই অতি সামান্য ; কাহারও সম্পুর্ণ নহে। বিচারশক্তি 
অধিকাংশেরই আদে অল্প, তার উপর ইন্জ্িয়ের বেগ, স্সেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, 
মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ । সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ০০ না থাকিলে, মন্ুষ্যজাতি 
সত্যশূন্য হইবারই সম্ভাবন]। 


প্রাচীন হিন্দু খষিরা যে তাহা বুঝিতেন না এমত নহে । বুঝিয়াই তাহার! বিশেষ 
করিরা বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে 
ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম, প্রভৃতি খধিদিগেরও 
মতও সেই প্রকার। তাহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধন্মামুমত 
কিনা, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কুষ্ণচকথিত সত্যতত্ব পরিস্ফুট করাই 
আমার উদ্দেশ্য । কৃ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ম্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি 
বাতীত, এই সাধারণ বিধি কার্ধ্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি ছুরহ। 
কিন্তু তাহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিলেই 
লোককে ধন্মান্থমত সত্যাচরণ বুঝান যায় না। তিনি তৎপরিবর্তে কি জন্য, এবং কিরূপ 


সবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লজ্ঘন করা উচিত তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্প্টীকৃত 
করিতেছি। 


২৮৬ কষ্ণচরিত্র 


দাঁন, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কাধ্যকে ধর্ম বলা যাঁয়। ইহার 
সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধর্ম। অনুপযুক্ত 
প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ন। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্বক বলিতেছেন, “সমর্থ 
হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মদিগকে ধন দান করিলে 
অধন্্াচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিগীড়িত হইতে হয়।” সত্য সন্বন্ধেও সেইরপ। 
প্রীকষ্ণ তাহার যে ছুইটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহার একটি উপরে উদ্ধত করিয়াছি, আর 
একটি এই ; 
"যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্য! বাক্য প্রয়োগ করাই 
শ্রেয় | সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়|” 
ইহ! ভিন্ন প্রচলিত ধর্মমশান্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত 
হইয়াছে। 
কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ব এইরূপ । ইহার স্থুল তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা গেল যে, 
১। যাহ] ধর্মান্ুমোদিত তাহাই সত্য, যাহ] ধর্মবিরুদ্ধ তাহ! অসত্য। 
২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম । 
৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহা! অসত্য। 
৪। এইরূপ সত্য সব্ধদ! সব্বস্থানে প্রযোক্তব্য। 
কৃষ্ভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ব কোথাও কথিত 
হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত 
আছি। যদি তাহ] না পার, তবে ইহাই আদর্শমনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া! স্বীকার কর। 
উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, “যদ্দ্ারা লোকরক্ষা বা লৌকহিত সাধিত হয়, 
তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্কোক্তি হিন্দুধর্দের মূলম্বরূপ গ্রহণ করিতে 
পারি, তাহা! হইলে হিন্দুধর্ট্দের ও হিন্দুজাঁতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা 
হইলে, যে উপধর্শের ভম্মরাশি মধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম প্রোথিত হইয়া 
আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়৷ যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া 
অনর্থক সামর্থ্যব্যয়, ও নিক্ষল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম ও সদুষ্ঠানে 
হিন্দুসমাজ প্রভাদ্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভগ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের 
বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, 
শুলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত--লোকহিত পরিত্যাগ করিয়। তিথিতত্ব মলমাসতত্ব প্রভৃতি... 


ষষ্ঠ খণ্ড £ সপ্থুম পরিচ্ছেদ : কর্ণবধ ২৮৭ 


আটাইশ তত্বের কচকচিতে মন্তরমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্‌ জাতি 
অধ:পাঁতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু 
একত্রিত হইয়া, নমো ভগবতে বাস্থদেবায় বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্সে প্রণাম করিয়া, তছুপদিষ্ট 
এই লোকহিতাত্মক ধন্ম গ্রহণ করিব।* তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি 
সাধিত করিতে পারিব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কর্ণবধ 


অর্জন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্জন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য 
ব্যাকুল। অতএব যাহাতে ছুই দিক্‌ রক্ষা হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে 
বলিলেন। 

কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুত্বরপ। তুমি যুধিষ্টিরকে অপমান- 
ৃচক একট! কথা বল, তাহা হইলেই, তাহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অজ্জন তখন 
যুধিষ্ঠিরকে অপমানস্চক বাক্যে ভতসিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে 
ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, 
অতএব আত্মহত্যা করিব। এই বলিয়। আবার অসি নিক্ষোষিত করিলেন। কৃষ্ণ 
তাহারও মৃত্যুর সোজা ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আত্মন্লীঘা সঙ্জনের মৃত্যুন্বরূপ। 
কথাট। কিছু মাত্র অন্যায় নহে। অর্জুন তখন অনেক আত্মঙ্লীঘা করিলেন। তখন সব 
গোল মিটিয়। গেল। 

কৃষ্ণ, অর্জনের সারথি, কিন্তু যেমন অর্জুনের অস্থের যন্তা, তেমনি এখন স্বয়ং 
অর্জনেরও নিয়ন্ত। । কখনও অর্জুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞা 
অঞ্জন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জুনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন। 

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার স্ুত্রপাত 
হইয়া আসিতেছে । কর্ণ ই অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা। ভীমাজ্ঞুন নকুল সহদের চারি জনে 
ুধিষ্ঠিরের জন্য দিথিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই ছুর্য্যোধনের জন্য দিখিজয় করিয়াছিল। 





শ্পাপা শশী পাপা 


* বেস্থামেয কথ ইংলগ শুনিল- কৃফের কথ। ভারতবর্ষ শুনিবে ন1? 
৩৩ 


২৮৮ কষ্চচরিজ্র 


অর্জুন প্রোণের শিষ্য, কর্ণ দ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য । অর্জুনের যেমন গান্তীব ধনু 
ছিল, কর্ণের তদপেক্ষা। উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জনের কৃষ্ণ সারি, মহাবীর শললা 
কর্ণের সারধি, উভয়ে অনেক দিব্যান্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জঙ্য বহুদিন 
হাতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জন তীক্মপ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্বশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাহার 
দূঢ় যত্্। কুস্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবৃত্ান্ত অবগত করিয়া, তাহার নিকট আর পাঁচটি 
পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ ুিষ্টির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে 
দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জনের প্রীণ ভিক্ষা দিলেন না। তাহাকে বধ করিবেন, না 
হয় তাহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহা! নিশ্চিত জানাইলেন। 


সেই মহাযুদ্ধে অদ্য অর্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জনকে 
যুিষ্টিরের শিবিরে লইয়৷ আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জুনকে যুধিষ্টিরের সন্ধানে যাইতে 
বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ না করিয়! অর্জনের আসিতে ইচ্ছা! ছিল না। কৃষ্ণ 
জিদ করিয়। তাহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাহার অভিপ্রেত যে কর্ণ ক্রমাগত 
যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রন্ত হউন, অঞ্জুন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়। পুনস্তেজস্বী হউন| 
এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে আরও অর্জনের তেজোবৃদ্ধি জন অর্জনের বীরষ্ে 
প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পূর্ববকৃত অভিু্র্ষ কার্ধ্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন! 
দ্রোপদীর অপমান, অভিমন্থ্যুর অন্ঠায়যুদ্ধে হত্য। প্রভৃতি কর্ণকৃত পাগ্ুবপীড়ন বৃত্তান্ত সক 
স্মরণ করাইয়। দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধত করিবার প্রয়োজন 
নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, “পূর্ব বিষু। যেমন দানবগণকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন,” “পূর্বে দানবগণ বিষণ কর্তৃক নিহত হইলে” ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি 
যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতী'র বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবছে কৌন 
অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে, অন্য ভাঁব। 


পরে কর্ণার্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। 
কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অঙ্জবন 
উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জুনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিং 
বসাইয়। দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিয়। পড়িয়া গেল। অর্জুনের মস্তক বাঁচিয৷ গেল? 
কেবল কিরীট কাটা পড়িল। অঙ্জুন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। 
কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে। তবে কৃষ্ণের সারখ্যের প্রশংস! মহাভারতে পুন? পুন 
দেখা যায়। 


ষষ্ঠ খণ্ড; সপ্তম পরিচ্ছেদ : কর্ণবধ ২৮৯ 


যুদ্ধের শেষভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়৷ গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য 
সাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্ত অর্জুনের কাছে তিনি 
ক্ষম| প্রার্থনা! করিলেন। অজ্ঞুনও ক্ষম1 করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না কর্ণ তাহার 
পর আবার রথে উঠিয়া পুর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে ক্ষম! 
প্রার্থনা কালে তিনি অজ্ঞুনকে এমন কথ! বলিয়াছিলেন যে, ধর্মত: তিনি এ সময়ের জন্য 
কর্ণকে ক্ষনা করিতে বাধ্য ; কৃষ্ণ অধর্ম্ের শান্তা । তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন, 


“হে হুতপুত্র ! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা ছুঃখে নিমগ্ন হইয়। প্রায়ই 
দৈবকে নিন্দা করিয়। থাকে ; আপনাদিগের দু্র্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুষ্যোধন, 
দুঃখাসন ও শকুনি তোমার মতান্থসারে একববখতরা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার 
দশম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসদ্ধি পরতন্ত্ব হইয়া তোমার অহুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতাস্ত 
এনডিজ রাজা যুধিষ্টিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজ! ছু্যোধন 
তোমার মতাম্যায়ী হইয়া! ভীমসেনকে বিষাক্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? 
যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহ মধ্যে প্র্প্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলে, 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভৃতা। রঙ্স্বলা প্রৌপদীরে, হে 
ফেব! পাগুবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর, এই 
কথ৷ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনাধ্য ব্যক্তিরা তাহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা 
করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্খ কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজালোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্বক 
পাগুবগণকে দ্যুতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধশ্ম কোথায় ছিল? যখন 
তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়! বালক অভিমন্থ্যরে পরিঝেষ্টন পূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্দ 
কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তংকালে অধ্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধশ্ম ধর্ম 
করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধন্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ব মুক্তি লাভ করিতে 
মম্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বে নিষধ দেশাধিপতি নল যেমন পুক্ধর দ্বারা দূ[তক্রীড়ায় 
পরাজিত হইয়া পুনবায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রপ ধর্পরায়ণ পাগুবগণও তুজবলে সোমদিগের সহিত 
এক্রগণকে বিনাশ করত রাজ্যলাভ করিবেন। ধুতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্তই ধশ্মসংরক্ষিত পাগুবগণের হস্তে 
শিহত হইবে ।” 


কষেের কথা শুনিয়। কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তার পর পূর্ববমত যুদ্ধ 
কবিয়া, অঞ্জুনবাণে নিহত হইলেন । 


অঞম পরিচ্ছেদ 


ছুধ্যোধনবধ 


কর্ণ মরিলে, ছুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্ববদিনের যুদ্ধে যুধিষ্টির 
ক্ষত্রিয় হইয়া কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত কর! নিতান্ত 
আবশ্যক। সর্বদর্শা কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও 
সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়৷ তাহাকে বধ করিলেন। 

সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্ত পাগবগণ কর্তৃক নিহত হইল । ছুই জন ব্রাহ্মণ, কপ ও 
অশ্বথামা, যছুবংশীয় কৃতবন্মা এবং স্বয়ং ছুর্ষেযোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। 
দুর্যযোধন পলাইয়! গিয়। দ্বৈপায়ন হুদে ডুবিয়া রহিল। পাগুবগণ খু*ঞ্জিয়।৷ সেখানে তাহাকে 
ধরল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না। 

যুধিষ্টিরের চিরকাল স্থুলবুদ্ধি, সেই স্ুলবুদ্ধির জন্যই পাগুবদিগের এত কষ্ট। তি 
এই সময়ে সেই অপূর্বব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি ছৃর্যোধনকে বলিলেন, “তুমি 
অতীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপুর্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। 
আমর! সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্ধবক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, 
তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদাঁয় রাজ্য তোমার হইবে।” 
তুর্য্যোধন বলিলেন, আমি গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কৌন 
পাণ্ডবই ছুর্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্য্যোধন অন্য কোন পাগ্ডবকে যুদ্ধে আহত করিলে, 
পাগুবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে । কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই 
বলদৃপ্ত; যুধিষ্টিরকে ভরনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্ধ্য তিনি বিশিঃ 
প্রকারে নির্বাহ করিলেন। 

দর্য্যোধনও অতিশয় বলঘৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল । 
ছুর্য্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বং 
করিব। তখন ভীমই গদ। লইয়া! যুদ্ধে অগ্রমর হইলেন। 

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম ্যোধনেই 
সর্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেকবার হইয়াছে, এবং বরাবরই হূর্য্যোধনই গদাযুধে 
ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্ত আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ে 
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ুর্য্যোধনের তুল্য নহে । আজ ভীম পরাতৃতপ্রায়। আসল কথাটা! ভীমের সেই দারুণ 
গতিজ্ঞা। সভাপর্ববে যখন দৃতক্রীড়ার পর, ছুর্য্যোধন ভ্রৌপদীকে জিতিয়া লইল তখন 
দুঃশাদন একবন্ত্রা রজম্বলা ভ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়া বিব! 
করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি ছুঃশাসনকে বধ করিয়। তাহার 
বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানতুল্য বিকট রণস্থলে ছুঃশাসনকে নিহত করিয়া 
রাক্ষসের মত তাহার তপ্তুশোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি 
অমৃত পাঁন করিলাম । ছুর্য্যোধন সেই সভামধ্যে “হাসিতে হাসিতে ভ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করতঃ বসন উত্তোলন পূর্বক সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন বজ্জতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশুপ্ডের হ্যায় 
স্বীয় মধ্য উরু তাহাকে দেখাইলেন।” তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে 
গদাঘাতে এ উরু যদি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই। 


আজি সেই উরু গদাঁঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে । কিন্তু একট! তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক 
-গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে নাভির অধঃ গদাঁঘাত করিতে নাই--তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ 
করা হয়। ন্যায়যুদ্ধে ভীম দুধ্যোধনকে মারিতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না। 


যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়। নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে 
মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বৃকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যাপ্রবঞ্চনার 
সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়। চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঘাতের জন্য অন্থের 
উপদেশসাঁপেক্ষ হইতে পারেন না । কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। ভীম উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা 
ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি দ্বিতীয় স্তরের কৰি (এখানে তাহারই হাত দ্রেখা যায়) 
চরিত্রে সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী । তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র 
মুসঙ্গতি রাখিলেন ন13 অর্জুনেরও নহে। ভীম তুলিয়া গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে 
হইবে; আর যে পরমধান্মিক অজ্জুন, দ্রোণবধের সময়, তাহার অস্ত্রগুরু, ধর্মের আঁচার্ধ্য, 
সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি 
এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অন্তায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবস্তিত করিলেন। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণ হইতে 
উৎপন্ন ন৷ হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাটা! এই প্রকারে উঠিল-_ 

অজ্জ্ন ভীম-ছুর্য্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়া! কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে 
গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু ছুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ব ও 
নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহার! প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে 
শক্রগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়৷ বিবেচনা করিতে 


২৯২ কৃষ্ণচরিত্ 


হইবে। জীবিতাশীনিরপেক্ষ হইয়। সাহসসহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই 
পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম ছুর্য্যোধনকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন, 
তবে ছুর্য্যোধন জয়ী হইয়া যুধিষ্টিরের কথামত পুনর্ধবার রাজ্যলাভ করিবে। 
কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়৷ অজ্জুন “স্বীয় বামজানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত 
করিলেন।” তার পর ভীম ছুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। 
যেমন ন্যাঁয় ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় 
স্তরের কবির উদ্দেশ্য । 


যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও ছূর্য্যোধন উভয়েই গদা যুদ্ধে 
তাহার শিষ্য। কিন্তু হর্য্যোধনই প্রিয়তর। রেবতীবল্লভ সর্বদাই ছৃর্যযোধনের পক্ষপাতী । 
এক্ষণে দুর্য্যোধন, ভীম কর্তৃক অন্যায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, লাঙ্গল 
উঠাইয়। তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বল! বাহুল্য যে, বলরামের ক্কন্ধে সর্বদাই 
লাঙ্গল, এই জন্য তাহার নাম হলধর। কেন তাহার এ বিড়ম্বনা যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাস! 
করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয় 
বিনয় করিয়া! কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথার স্তষ্ট হইলেন 
না। রাগ করিয়। সে স্থান ত্যাগ করিয়। চলিয়া গেলেন। 

তাঁর পর একট। বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল । ভীম, নিপাতিত ছুর্য্যোধনের মাথায় 
পদাঘাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। 
কৃষ্ণ তাহাকে এই কদর্ধ্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাহাকে নিবারণ ন! করার জন্ত যুধিষ্টিরকে 
তিরস্কার করিলেন এদিকে, পাগুবপক্ষীয় বীরগণ ছুর্য্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর 
প্রশংসা ও দুর্য্যোধনের প্রতি কটুক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন, | 

"সুতকল্প শক্রর গ্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কর! কর্তব্য নহে।” 

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের ন্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা 
গ্ন্থমধ্যে পাই তাহ অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার 

প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, “মৃতকল্প শক্রর প্রতি কটুবাকয 
প্রয়োগ কর! কর্তব্য নহে।” কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দুর্য্যোধনকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন। 

দুর্ধ্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্ধ্য ব্যাপার । দুর্য্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্লোর 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটুক্তি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, 
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“হে কংসদাসতনয়! ধনগ্রয় তোমার বাক্যান্থসাবরে বুকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে 
ভীমসেম অধর্ধ যুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোঁমার অন্থায় 
উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্শযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র পতি নিহত হইয়াছেন ।* তুমি শিখত্তীরে অগ্রসর করিয়া 
পিতামহকে নিপাঁতিত করিয়াছ ।ণ অশ্বখামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্ধ্যকে অস্ত্রশস্ত্র 
পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে ছুবাত্ম! ধৃষ্টছ্যক্ন তোমার সমক্ষে আচার্যযকে নিহত করিতে 
উদ্চত হইলে তাহার নিষেধ কর নাই ।% কর্ণ অঞ্জনের বিনাশার্থ বছদিন অতি যত্বপহকারে যে শক্তি 
রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশল ক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ 1$ 
গাত্যকি তোমারই প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয় ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন ।খ মহাবীর 
কর্ণ অ্জনবধে সমুগ্যত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ।» এবং পরিশেষে স্থতপুন্রের 
রথচক্ত তৃগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্ত সমন্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অঞ্জুন বার! তাহার 
বিনাশ সাধনে কৃতকাধ্য হইয়াছ।ৎ অতএব তোমার তুল্য পাপাত্ম, নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? 
দেখ তোমরা যদি ভীম্ম, প্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্থায়যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ 
হইতে না। তোমার অনার্য উপায় প্রভাবেই আমর! শ্বধশ্মান্নগত পাথিবগণের সহিত নিহত হইলাম ।” 


এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের ততপ্রতি 
মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার 
মহাভারতে আর কোথাও নাই । তাহাই বলিতেছিলাম যে ছুর্য্যোধনের উত্তর আশ্চর্য্য । 

তৃতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পুর্বে দেখিয়াছি 
তিনি গন্ভীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহারও কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে 
শিশুপালকৃত অসহ্য নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সহা করিয়াছিলেন। বিশেষ, দুর্য্যোধন 
এখন মুমুষু, তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজনই নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটুক্তি, 
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* এরূপ বিবেচন1 করিবার করণ মহ।ভারতে কোথাও নাই। কোন স্তরেই ন1। 

1 রু্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন ন1। মহাভারতে কৌধাঁও এমন কথা নাই। 

+ শত্রুকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিষেন ? 

$ কৃ তজ্জন্ত কোন যত্ব বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগপের অনুরোধানুস|রেই কর্ণ 
ঘটোৎকচের প্রতি শ্কি প্রয়োগ করিলেন। 

শা কথাটা সম্পূর্ণ মিথা। এমন কথ! মহাভারতে কোথাও নাই। সাতাকি, তৃরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন বটে । 
বরং ছিননবাহ তূরিশ্রবাকে নিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। 

১ সে কৌশল, নিজপদবলে রখচক্র তৃপ্রে।খিত করা । এ উপায় অতি শ্টাষ্য, এবং স।রখির ধর্ম, রধীর রক্ষা! | 
২ কি কৌশল? মহাভারতে এ সগ্বন্ধে কৃষ্ণকৃতকোন কৌশলের কথা নাই। যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, 
ইহাই আছে। 


২৯৪ কৃষ্ণচরিত্র 


করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা করেন। তথাপি কৃষ্ণ ছুর্য্যোধনকৃত তিরস্কারের উত্তরও 
করিলেন, এবং কটুক্তিও করিলেন। উত্তরে দূর্য্যোধনকৃত পাঁপাচার সকল বিবৃত করিয়া 
উপসংহারে বলিলেন, «বিস্তর অকার্্ের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার ফলভোগ 
কর |” 

উত্তরে দুর্য্যোধন বলিলেন, “আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ববক মান, সসাগরা বুদ্ধরার 
শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের দুর্লভ দেবভৌগ্য সুখসস্তোগ 
ও অত্যুৎকৃষ্ট শশবর্ধ্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্মমপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু 
প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশীলী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি 
জাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোঁকাকুলিতচিত্বে মৃতকল্প হইয়া 
এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।” 

এই উত্তর আশ্চর্য্য নহে। যে সর্ধস্পণ করিয়। হারিয়াছে, সে যদি ছুর্য্যোধনের 
মত দাম্ভিক হয়, তবে সে যে জয়ী শক্রকে বলিবে আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, 
ইহা! আশ্চর্য নহে। দুর্ধ্যোধন এইরূপ কথা হ্রদে থাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে 
স্বর্গ লাভ হয়, সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্ত উত্তরের ফল সর্বাপেক্ষা 
আশ্তর্যা। এই কথা বলিবা মাত্র “আকাশ হইতে সুগন্ধি পুপ্বৃষ্টি হইতে লাগিল! 
গন্ধরর্গণ সুমধুর বাঁদিত্রবাদন ও অপ্সরা সকল রাভা দুর্ধ্যোধনের যশোগান করিতে আরন্ত 
করিলেন। দিদ্ধগণ তাহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন নুখস্পর্শ মমীরণ 
মন্দ মন্দ সর্ধারিত হইতে লাগিল। দিঙ্মগুল ও নভোমগুল সুনিম্মীল হইল। তখন 
বানুদেবপ্রমুখ পাণগুবগণ সেই ছুর্যোধনের সম্মীনস্চক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করি! 
সাঁতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং হারা ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবারে অধর্ম যুদ্ধে বিনাশ 
করিয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।” 

ঘিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্বা বলিয়! বণিত হইয়াছেন, তাহার 
এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর ধাহারা সকল ধর্ম্াত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্ধ্াত্ব। বলিয়া বরিত 
হইয়াছেন, তাহাদের এই অধর্দাচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্ষর্য্য। সিদ্ধগণ, 
অগ্লরোগণ, দেবগণ মিলিয়! প্রকটিত করিতেছেন, ছুরাত্ম ছুধ্যোধন র্্াত্বা, আর কৃষণপাঁুৰ 
মহাপাঁপিষ্ঠ। ইহা মহাভারতে আশ্র্য্, কেন না ইহা সমন্ত মহাভারতের বিরোধী। 
সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্্ধ্য বলিয়া 
বিবেচা, কেন না মহাভারতের উদ্দেশ্ঠই তুর্ধ্যোধনের অধর্ন্ম ও কৃষ্ণ পাণুবদিগের ধর্ম কীর্তন। 
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রসের উপর রসের কথা, তাহার! ছু্যোধন-যুখে শুনিলেন যে, তাহার! ভীম্ম, প্রোণ, কর্ণ ও 
তরিশ্রবাকে অধন্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
এত কাঁল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শক্রুর মুখে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত, 
(শাক গ্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা জানিতেন যে, ভীম্ম বা কর্ণকে তাহারা কোন 
প্রকার অধন্ম করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শক্র দুর্য্যোধন বলিতেছে, তোমরা অধন্ম 
করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তাহারা জানিতেন যে ভূরিশ্রবাকে তাহারা কেহই বধ করেন নাই-_সাত্যকি 
করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অর্জন ও ভীম নিষেধ করিয়ীছিলেন, তথাপি যখন 
পরমশক্র ছুর্য্যোধন বল্সিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ, আর তোমরাই অধন্মীচরণ করিয়াছ, 
ভখন গোবেচারা পাণ্ডবের। অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে তাহারাই মারিযাছ্েন, এবং 
ঠাহারাই অধন্ম করিয়াছেন; কাজেই তাহার ভদ্রলোকের মত কাদিতে আরম্ত করিলেন। 
এ ছাই ভন্ম মাথামুগ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র । তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের 
বিশ্বাস যে যাহ] কিছু পু'থির ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই খধিবাক্য, অত্রান্ত, শিরোধাধ্য। 
কাজেই এ বিড়ম্বনা স্বেচ্ছাপূর্বক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে । 

আশ্চর্য কথাগুল। এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধন্মাচরণ জন্য লঙ্জিত 
হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে পাগুবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য 
আত্মশ্রাথা করিতে লাগিলেন ।* 

বলা বাহুল্য যে ছুর্ষ্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমৌলিক। দ্রোণবধাদি 
যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ 
যে অংশে আছে তাহাও অবশ্য নাটক কেবল স এতটুকু বলা আবশ্যক যে এখানে 
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ক মহারণগ্ূ্ণ ও রাঁ্জ। দূর্যোধন অপাধারণ সমর বিশারদ ছিলেন, তোমর| কদাচ তাহাদিগকে চি 
পরাজয় রি সমর্থ হইতে ন7া। আমি কেবল তোমাদের হিতানুষানপরতস্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ 
ূর্ঘক স্টাহাদিগ্রকে নিপাতিত করিয়াছি । আমি ধদি ধরূপ কুটিল বাবহার ন1 করিতাম তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ 
রাজাল[ত ও অর্থলাড কখনই হইত না। দেখ, ভীগ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাযা! ভূমগুলে অতিরখ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোক- 
শালগণ সমবেত হইয়াও তাহাদিগকে ধর্দ যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন ন1। আর দেখ সমরে অপরিশ্রাস্ত গদাধারী এই 
হধ়োধনকে দণডধারী কৃতাস্তও ধর্ণ যুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন ন1; অতএব ভীম যে উহায়ে অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্বক নিপাতিত 
8 মে কখা আর আন্দোলন করিবার আবগ্ঠক নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে শত্রু সংখা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে 
2১ যুদ্ধে বিনাশ করিবে । মহীস্া হুরগণ কুট যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অন্রগ্ণণকে নিহত করিয়ছিলেন; তাহাদের অনুকরণ কর! 


কলেরই কর্তবা।” এমন নিলক্ছ অধর্ম জার কোথাও শুন| যায় ন|। 
৩৭ 


২৯৬ কঞ্চচরিত্র 


দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনী চিহ্ন দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তয়ের বলিয়া! বোধ কর| 
যায়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কষ্চভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণঘ্বেষক। শৈবাদি অবৈষব বা 
বৈষ্ণবছেধিগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহ। পৃর্ব্বে বলিয়াছি। 
তাহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার, ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণতক্তের, ইহাও অসন্তব 
নহে। নিন্দাচ্ছলে স্ততি করা ভারতবর্ধীয় কবিদের একট! বিদ্যার মধ্যে ।* এ তাও 
হইতে পারে। 

মে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, দুর্য্যোধন অশ্বর্থামার নিকট 
বলিতেছেন, “আমি অমিততেজা বাস্থুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। ভিনি 
আমারে ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে পরিজষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার 
প্রয়োজন কি ?” 

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া! বিড়ম্বনা! নয়? 


নবম পারিচ্ছেঘ 
যুদ্ধাশেষ 

অন্যায় যুদ্ধে ছুর্য্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্টিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রতাব- 
শালিনী গান্ধারী শুনিয়া পাগুবদিগকে ভম্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে 
অন্থরোধ করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শাস্ত করিয়! 
আন্থুন। 

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, “তুমি 
অব্যয়, এবং লোকের স্থ্টি ও সংহারকর্তা 1” ইস্থার কিছু পূর্বেই অর্জুনের রথ হইতে 
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1 একটা! উদাহরণ ন1 দিলে, অনেক পাঠক বুধিতে পারিবেন ন1) প্মর তশ্মীতৃত হওয়।র পর বিলাপকালে রতির মূখে 
ভারতচন্ত্র বলিতেছেন, 
"একের কপালে রে, আয়ের কপাল দছে 
আগুনের কপালে আগ্ুন।* 
ইহা আগুনকে গলি বটে, কিন্তু একটু ভঁষাস্তর করিলেই স্তুতি, যখা_ 
“ছে অগ্নে! তুমি শঙ্গুললাটবিহীরী লোকধ্বংসকারী; তোমার শিখা হ্বালাবিশিষ্ট হউক।” পাঠক ভারতচজরীত 
. অযপদামঙ্গলে দক্ষকৃত পিবনিদা! দেখিষেন। গ্রন্থের কলেবযবৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধত করিতে পাঁরিলাষ ন|। 


| ষষ্ঠ খণ্ড; নবম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধশেষ ২৯৭ 


কু অবতরণ করায়. যে রথ জ্বলিয়া গিয়াছিল। অজ্জুনের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বলিলেন, 
'্ষান্্ প্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান 
করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পধ্যন্ত দ্ধ হয় নাই।” অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিষু। 
ইহ! দ্বিতীয়, বা তৃতীয় স্তর । | 

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়৷ ধূতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধত কর! বা 
সমালোচনার যোগ্য কোন কথা নাই । 

তার পর, ছৃধ্যোধন অশ্বথামাকে মেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তখন সেনার 
মধ্যে সেই অশ্বথামা কৃপাচাধ্য ও কৃতবন্মা । এইখানে শল্যপর্ধ শেষ। 

তাহার পর, পসৌন্তিক পর্ব । সৌন্তিক পর্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ । 
প্রথমাংশে অশ্বথামা চোরের মত নিশীথ কালে পাণুবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাতিভূত 
দায় শিখণ্তী, ভ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেন। ও দেনাপতিগণকে 
বধ করিলেন। পঞ্চ পাগ্ব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাগুবপক্ষে আর কেহ রহিল না। 

বন্ততঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ। পাঞ্চালের! নির্বংশ হইলে যুদ্ধ 
শেষ হইল। 

তাহার পরে, সৌন্তিক পর্ববে একটা এঁষীক পর্ববাধ্যায় আছে। অশ্বথামা এই 
চোরোচিত কাধ্য করিয়া পাগুবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। পাগুবেরা 
পরদিন তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। অশ্বথাম ধর! পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর 
রহ্মশির! অন্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্বনও তন্নিবারণার্থ ত্রহ্মশিরা অন্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ 
করিলেন। ছুই অস্ত্রের তেজে ব্রক্ষাগুধবংসের সম্ভাবনা দেখিয়া খধিরা মিটমাট করিয়া 
দিলেন। অশ্বথাম! শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে 
বন্মশিরা অস্ত্র পাগুববধূ উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল। | 

এই সকল অনৈসগিক ব্যাপার আমর! ছাড়িয়। দিতে পারি। আমাদের 
সমালোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বের নাই। 

তার পর স্ত্রীপর্রব। স্ত্রীপর্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের জ্ীগণের ইহাতে 
আর্তনাদ। এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখন শুনা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্বীয় ছুইটি 
কথা মাত্র আছে। 

১। ধৃতরাস্ত্ী আলিঙ্গন কালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
₹ষ তাহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধরাজ! তাহাই চূর্ণ করিলেন। 
অনৈসগিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্ধ্য। এজস্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। 





২৯৮ কৃষ্ণচরিত্র 


২। গ্ান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া শেষ কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত 


করিলেন। বলিলেন ;-- 

“জনার্দিন! যখন কৌরব ও পাগুবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয় তৎকালে তুমি কি 
নিমিত্ত তদ্ধিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে) তুমি 
শান্ধজ্ানসম্পন্, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছা পুর্ববক কৌরবগণের বিনাখে 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আামি পতিশুশযা 
দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত ছূর্লভতপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, 
যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাগুবগণের জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার 
জ্ঞাতিবর্গও তোমাকতূঁক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর য্ুত্রিংখৎ * বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাতা, 
জ্ঞাতি ও পুত্রহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও 
ভর্তবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুক্রহীন ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া বিশ্লাপ ও পরিতাপ করিবে ।” 

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, “দেবি! আমা ব্যতিরেকে যছুবংশীয়দিগের বিনাশ 
করে, এখন আর কেহ নাই। আমি যে যছবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ 
করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্যকর্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। 
যাদবের! মনুষ্য বা দেবদানবগণেরও বধ্য নহে । সুতরাং তাহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন । 

এইরূপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসল পব্ধের পূর্ববস্চনা করিয়া রাখিলেন। মৌল 
পর্ব যে দ্বিতীয় স্তরের তাহারও পূর্ববস্থচনা আমরাও করিয়। রাখিয়াছি। 


দশম পারচ্ছেদ 
বিধি সংস্থাপন 


এক্ষণে আমরা অভি ছুস্তর কুরুক্ষেতরযদ্ধবিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষণচরিও 
পুনরর্বার সথুবিমল প্রভাভাসিত হইতে চলিল। কিন্তু শাস্তি ও অনুশীসন পর্বে কৃষ্ণ ঈশ্বর 
বলিয়া স্প্টত: স্বীকৃত। 

দ্ধাদ্ির অবশেষে, অগাধবুদ্ধিযুধিষ্টির, আবার এক অগাধবুদ্ধির খেলা খেলিলেন। 
তিনি অর্জুনকে বলিলেন, এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সখ নাই-- 


পপ পাপ পাপা শা পাশপাশি ীপিসস্পীপস্পীশসপস্পাপপীপা সা শিস্পীিপ শী শি 


* বট্ত্রিংশং বলেন কেন? 





যষ্ঠ খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ £ বিধি সংস্থাপন ২৯৯ 


আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব। অজ্জুন বড় রাগ করিলেন-_যুধিষ্টিরকে অনেক 
বুঝাইলেন। তখন অজ্জরন যুধিষ্িরে বড় ভারি বাদামুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম, 
নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। ছূর্ব্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই 
বুঝেন না। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় 
মহাঁসমারোহের সহিত হস্তিন। প্রবেশ করিলেন । 

কৃষ্ণ তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে 
স্তব জগদীশ্বরের । যুধিষটির কৃষ্ণের স্তব করিয়৷ নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ ; 
যুধিষ্ঠির আর কখন তাহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই। 

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম্ম, শরশয্যায় শয়ান, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের 

প্রতীক্ষায় শরীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি খধিগণ পরিবৃত হইয়া, সর্ববময়) সর্ববাধার, 
গরমপুরুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহার স্ত্রতিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়। কৃষঃ 
যুধিঠিরাদি সঙ্গে লইয়া ভীম্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির 
উপযাঁচক হইয়া পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন । 

কৃষ্ণ যুধিষিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীম্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। 
তীম্ম সর্ববধণ্মবেত্তা ; তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্ঞান তাহার সঙ্গে যাইবে; তাহার মৃত্যুর 
পূর্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাহার ইচ্ছা । এই জন্য তিনি যুধিঠিরকে 
তাহার নিকট জ্ঞানলীভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীম্মকেও যুধিষ্িরাদিকে ধন্মোপদেশ 
দিয়া অনুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন। 

ভীম্ম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধশ্ম কন্ম সবই তোমা হইতে ১ তুমিই সব 
জান; তুমিই যুধিষ্টিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হইয়া! মুমূযু ও 
অত্যন্ত ক্লিট, আমার বুদ্ধিত্রংশ হইতেছে; আমি পারিয়! উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 
আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইবে, তোমার অস্তঃকরণ 
জ্ঞানালোকে সমুজ্জল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সব্বগুণাশ্রয় 
করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূততবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে। 


কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিস্তু তথাপি ভীম্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে 
বলিলেন, “তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্টিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না ?” 

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কর্ম আমা হইতে সম্ভৃত। চঞ্রের 
শীভাংশু ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা আপনাকে 


5 ক, মা কৃষ্ণরিত্র | 
সমধিক যশম্বী করি। আমার সমুদায় বুদ্ধি সেই জন্ত আপনাকে অর্পণ করিয়াছি 
ইত্যাধদ | . 

তখন ভীন্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্টিরকে ধর্্মতত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাঁজধর্শ, 
আপদ্ধম্ম, এবং মোক্ষধম্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধন্মের পর শাস্তিপর্ব সমাপ্ত। 

এই শাস্তিপর্ধবে তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল, ও তার পর 
যিনি যেমন ধর্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শাস্তিপর্ধতুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 
আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল ধাম্মিককে রাজা 
করিলেই ধর্মমরাজ্য সংস্থাপিত হইল না । আজ ধাম্মিক যুধিষ্টির রাজা ধর্্মাত্বা ; কাল তাহার 
উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এই জন্য ধশ্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার 
জন্য ধর্্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাঁও চাই । রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কাঁ্য মাত্র; 
তাহার শাসন জঙ্য বিধি ব্যবস্থাই (],9019180102) প্রধান কাধ্য। কৃষ্ণ সেই কার্যে 
ভীম্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীম্মকে নিযুক্ত করিলেন তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ 
নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীম্মকে 
বুঝাইতেছেন। 

“আপনি বয়োবুদ্ধ এবং শাস্জ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধশ্ম ও অপরাপর ধর্ম কিছুই আপনার 
অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দৌষই লক্ষিত হয় নাই, নরপতিগণ আপনারে সর্বধন্মবেতা 
বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান 
করুন। আপনি প্রতিনিয়ত খষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার 
নিকট ধর্বৃত্বাস্ত শ্রবণোৎস্থক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্মকীর্তন 
করিতে হইবে। পগ্ডিতদিগের মতে ধর্মোপদেশ প্রদান কর! বিদ্বান্‌ ব্যক্কিরই কর্তব্য । 

তার পর অনুশাসন পর্ব । এখানেও হিতোপদেশ ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীন্ঘ বক্তা। 
কতকগুল। বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর্ধর গ্রথিত হইয়াছে । সমুদয়ই বোধ হয় 
তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই। 

পরিশেষে ভীম্ম হ্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের । 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


কামগীতা 


ভীষ্মের ন্বর্গীরোহণের পর, যুধিষির আবার কাদিয়া ভাসাইয়! দিলেন। বাহানা 
লইলেন, বনে যাইব । অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের 
প্রকৃত ওধধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। 
যুধি্টিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার । ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় 2789 শব্দ অহঙ্কার শব্দের 
প্রতিশব্দ । বস্ততঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাৎসর্ধ্য পৃথক পৃথক্‌ বস্্। “আমি এই 
সকল করিতেছি,” “ইহা আমার,” “এই আমার সুখ,” “ইহ আমার ছঃখ,” এইরূপ জ্ঞানই 
অহঙ্কার। এই যুধিষ্টিরের ছুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি_আমার এই 
শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই 
ুধিষ্টিরের এই কীদাকাটির মূলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপূর্ববক যুধিষ্টিরকে উদ্ধৃত 
করা, এই ধর্ম্মবেত্তশ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্য । এজগ্য তিনি পরুষবাক্যে যুধিঠিরকে কহিলেন, 
“আপনার এখনও শক্র অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ 
দুর্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?” এই বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ, 
তধজ্ঞান দ্বার অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্টিরকে শুনাইলেন। তার 
পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে অত্যুতকষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহ! সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। 
যে নিফামধন্ন আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহৎ 
ধর্মোপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ স্ষুত্তি পাঁয়। 

হে ধর্মরাজ! ব্যাধি ছুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। এ ছুই প্রকার ব্যাধি পরম্পরের 
সাভীষ্যে পরস্পর সমূত্পক্ন হইয়া থাকে | শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে 
যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন 
এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে ্বস্থ এবং যখন এ গুণন্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত 
ইয়। তখনই শরীরকে অহ্স্থ বল! যায়। পিত্বের আধিক্য হইলে কফের হাস ও কফের আধিক্য হইলে 
পিত্ের হ্বাস হইয়া থাকে । শরীরের হ্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। এ তিনটি গুণের নাম সত্ব, রজ 
ও তম। এ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থালাভ হয়। এ গ্রণতরয়ের যধ্যে একের 
আধিকা হইলে অন্তের হ্রাস হয়। হর্য উপস্থিত হইলে শোক এবং শোঁক উপস্থিত হইলে হর্য তিরোহিত 
ইয়া ষায়। ছঃখের সময় কি কেহ হুখান্থৃভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার ছুঃখানুভব হয়? যাহা 


৩০২ কৃষ্ণচরিত্র 
হউক, এক্ষণে স্থখছুংখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। সখ ছুঃখাতীত পরত্রন্বাকে স্মরণ করাই 
আপনার বিধেয়। * * * পূর্বের তীব্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া ছিল, 
এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে । এ যুদ্ধে 
অভিমুখীন হওয়া! আপনার অবশ্য কর্তৃব্য। যোগ ও তছুপযোগী কাধ্য সমুদায় অবলম্থন করিলেই এই গে 
জয়লাত করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র 
মনকে সহায় করিয়া এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের 
পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশান্সারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজযপূর্বাক 
শোক পরিত্যাগ করিয়া স্ুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন। 

হে ধর্শারাজ! কেবঙ্গ রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়। সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইস্ি 
সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সনোহ। যাহার রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ 
করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বালনা করে, তাহাদিগের ধর্ম ও স্থখ তোমার শক্রগণ লাভ কর'ক। 
মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্মমতা ব্রক্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এ বিরুদ্ধধন্মাবলগ্বী 
মমতা ও নির্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও 
পরাজয় করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয় 
বিশ্বাম করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাহারে হিংসাপাপে লিপ হইতে হয় না? যে ব্যক্তি স্থাবর- 
জঙ্গমনংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাপ করিতে পারেন, তাহাকে কখনই 
সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ধ্াহ করিয়া 
বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইনি 
ও বিষয় সমুদয় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্ কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি 
কিছুমাত্র মমতা! না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা 
কদাচ প্রশংসার আম্পদ হইতে পারে না| কামনা মন হইতে সমূৎপর হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূ 
কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাস বশত: কামনারে অধর্শরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাতের 
বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্থা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, 
তাহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্দ ও মোক্ষের বীজনথরগ, 
সন্দেহ নাই। 

অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা 
কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে, পরাজা 
করিতে সমর্থ হয় না। যেব্যক্তি জপাদ্দি কাধ্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে , 
অভিমানরূপে আবিভূর্ত হইয়া তাহার কার্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুান ছার! 
আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধাগত জীবাত্মার স্থায় ব্যক্তরূপে উদিত 
হই। যে ব্যক্তি বেদবেদাত্ত সালোচন দ্বারা আমারে শাসন করিতে ফত্ববান্‌ হয়, আমি তাহার মনে 
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্থাবরাস্তর্গত জীবাত্মার ন্টায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধের্ধ্য ঘারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা 
করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যেব্যক্তি তপন্তা দ্বার আমারে পরাজয় করিতে 
যত্ব করে, আমি তাহার তপন্কাতেই প্রাদুভতি হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে 
বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্তিতেরা আমারে সর্বসৃতের 
অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

হে ধশ্মরাজ! এই আমি আপনার কামগীতা সবিষ্তরে কীর্তন করিলাম । অতএব কামনাবে 
পরাক্গয় করা নিতাস্ত দুঃসাধ্য । আপনি বিধিপূর্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য স্থসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
কামনারে ধর্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতাস্ত অনুচিত। 
নাঁপনি অস্থতাপ দ্বারা কখনই তাহাদিগের পুনার্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে 
মুমবদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অন্গুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীষ্তি ও পরলোকে উৎরষ্ট গতি লাভ 
করিতে মমর্থ হইবেন ।” 
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ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর্মপ্রচারিত হইয়াছে । পাগুবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের 
জন্য এ গ্রস্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহ! সব ফুরাইল। 
এইখানে কৃষ্ণ মহাভারত হইতে অস্তহ্থিত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকগুঁতিগীড়িতের! তত 
সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অর্জনের মুখে তাহারা একট! 
অপ্রাসঙ্গিক, অন্তুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে 
ধর্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব তুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় 
ম্শ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে ন7া। আমি তখন যোগযুক্ত হইয়াই সে সব 
উপদেশ দিয়াছিলাম । আর তুমিও বড় নির্ববোধ ও শ্রদ্ধাশূন্ত ; তোমায় আর কিছু বলিতে 
টাহি না। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি। 

কৃ এ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অঙ্জুনকে আবার কিছু তত্বজ্ঞান 
উনাইলেন। পূর্বে যাহ। শুনাইয়াছিলেন, তাহ! গীতা বলিয় প্রসিদ্ধ। এখন যাহ! 
শনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন “অনুগীতা |” ইহার এক ভাগের নাম 
'্বাহ্মণগীতা ৮ 


৩৮ 
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ভগবদর্গীতা, প্রজাগর, সনংস্থজাতীয়, মীর্কপেয়সমস্তা, এই অনুগীতা, প্রভৃতি 
অনেকগুলি ধর্শসন্ন্বীয় গ্রস্থ মহাভারতের মধ্যে সঙ্গিবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ 
বলিয়। প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে .সর্বাশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক 
সারগর্ভ কথ! পাওয়। যায়। অনুগীতাও উত্তম গ্রস্থ। “ভট্ট মোক্ষমূলর,” ইহাকে তাহার 
43801970018 0 619 7186” নামক গ্রস্থাবলী মধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
কাশীনাথ ত্র্ম্বক তেলাঙ ১ এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাঁজিডে 
অনুবাদিত করিয়াছেন। কিন্ত গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা। কৃষ্ণোক্তি নহে। গ্রন্থকার, বা অপর কেহ, যেরগ 
অবতারণা করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাঁয় যে, ইহা 
কৃষ্ণোক্ত নহে; জৌড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই। গীতোক্ত ধর্মের সঙ্গ 
অনুগীতোক্ত ধর্শের এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা করা 
যায় না। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যন্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, 
- তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বার। এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অনুগীতা, 
গীতার অনেক শতাববী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার 
আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অন্ুগীতাঁর উপর নির্ভর করে না। 
তবে, অন্ুগীতা ও ব্রাহ্মণগীত! ( বা ব্রহ্মগীতা ) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিণ্ড, তাহার গ্রমাণীর্ঘ 


ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্র্বাসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। 

অর্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া, কৃষ্ণ অর্জুন ও যুধিষ্টিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ধক 
দ্বারকা! যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃতিস্থলভ স্নেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষের 
মানবিকতার পূর্বে পূর্বে আমরা অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার রন 
নিপ্রয়োজন। 

পথিমধ্যে উতঙ্কমুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ 
করেন নাই, বলয়! উতঙ্ক তাহাকে শাপ দিতে প্রস্তত। কৃষ্ণ বলিলেন, শীপ দিও না 
দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর 
আমি জগদীশ্বর। তখন উতঙ্ক তীহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্ব 
দেখিতে চাহিলেন; কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর. করিয়া উতক্ককে 
অভিলধিত বরদান করিলেন। তাহার পর চগ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উত্বকে 
কুকুরের প্রস্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার সাছে। এই 
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উতস্কসমাগম বৃত্তান্ত মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই ; সুতরাং ইহা মহাভারতের অংশ 
নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টত: এখানে 
তৃতীয় স্তর দেখা যায়। 

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ নারে সঙ্গে মিলিত হইলে বসুদেব তাহার নিকট 
ুদ্বত্বান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্বাস্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা 
সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তিশৃম্ত, এবং কোন প্রকার অনৈসগিক ঘটনার প্রসঙ্গদৌষরহিত। অথচ 
সমস্ত স্থল ঘটনা প্রকাশিত করিলেন। কেবল অভিমন্ত্ুবধ গোপন করিলেন। কিন্ত 
সুতদ্রা তাহার সঙ্গে ছ্বারকায় গিয়াছিলেন, স্থুভদ্রা অভিমন্ত্যবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উখ্থাপন 
করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্বাস্তও সবিস্তারে বলিলেন। 

এদিকে যুধিষ্ির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ 
যজ্ককালে পুনর্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্কের সময়. উপস্থিত। অতএব 
তিনি যাদবগণ পরিবৃত হইয়া পুনর্ববার হস্তিনায় গমন করিলেন। 

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্্যুপত্বী উত্তরা একটি মৃতপুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ 
তাহাকে পুনজ্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যাঁয় না যে, কৃষ্ণ 
এশী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কাধ্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই 
মৃতসস্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনজ্জাঁবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে 
করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহ] দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, যাহা! তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহ] জানিতেন। তিনি 
আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাহার অধিকৃত হইয়াছিল। 

তার পর নিবিবদ্বে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল । কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন । 
তার পর আর পাগুধগণের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই । 


সপ্তম খণ্ড 
প্রভাস 


যোহসৌ যুগসহস্রাস্তে প্রদীপ্তাচ্চিবিভাবন্থঃ | 
সংভক্ষয়তি ভূতানি তশ্বৈ ঘোরাত্মনে নমঃ ॥ 
শাত্তিপর্র্, ৪৭ অধ্যায়: । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
_ যছ্ুবংশধবংস 


তার পর, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর, 
অতি ভয়াবহ মৌসল পর্ব। ইহাতে সমস্ত যছুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের 
দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে । যছবংশীয়েরা! পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে 
এই মহাঁভয়ানকব্যাপাঁর নিবারণের কোন উপায় করেন নাই__বরং অনেক যাদব তাহার 
হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে । 

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বনিত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত ফ্টত্রিংশৎ বৎসর অতীত 
হইয়াছে। যাঁদবের। অত্যন্ত ছুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা, বিশ্বামিতর, কথ 
ও নারদ এই লোকবিশ্রুত খধিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত। ুধিনীত যাদবের! কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে 
মেয়ে সাজাইয়া। খধিদিগের কাছে লইয়া গিয়া! বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইহার কি পুত্র 
হইবে? পুরাণেতিহাসে খধিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বর্ধিত হইয়। থাকেন। 
কথায় কথায় তাহাদের অভিসম্পাতের ঘটা দেখিলে, তাহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ 
ধধি না বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশীচ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার দিনে যে 
কেহ ভদ্রলৌক এমন একটা তামাসা হাসিয়। উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কার 
বাকাই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেক্দ্রিয় মহধিগণ একেবারে সমস্ত যছুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে বলিয়া! অভিসম্পাত করিলেন । বলিলেন, লৌহময় মুসল প্রসব করিবে, আর সেই 
মুমল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত যছুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত 
হইলেন। তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহ! অবশ্য হইবে। শাপ নিবারণের 
কোন উপায় করিলেন না। 

অগত্যা শাম, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক লোহার মুসল প্রসব করিল। 
যাদবগণের রাজা ( কৃষ্ণ রাঁজা নহেন, উগ্রসেন রাজা বাঁ প্রধান) এ মুসল চূর্ণ করিতে 
আাজ্ঞা দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল-ূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে যাদবগণ 
সমস্ত ধশ্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগের “বিনাশ বাসনায়” যাদবগণকে 
প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে বলিলেন। 

প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ স্ুুরাপান করিয়া নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিল। 
শেষে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আর্ত 


৩১০ কৃষ্রিত্র 


করিলেন। তিনি কৃতবন্ার সঙ্গে বিবাদ করিলে প্রহ্থযয় সাত্যকির পক্ষাবলম্বন করিঝেন। 
সাত্যকি কৃতবর্্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্ঘমার জ্ঞাতি গোষ্ঠী (যাঁদবেরা, বৃষি, 
ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রছ্যয়কে নিহত করিল। 
তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরক! (শরগাছ) ক্রুদ্ধ হইয়৷ গ্রহণ করিলেন, এবং তদ্দার 
অনেক যাদব নিপাতিত করিলেন। গ্রস্থাস্তরে আছে যে এই শরগাছ মুসলচুর্ণ, যাহ। 
রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতে 
মে কথাট। পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে কৃষ্ণ এরকামুগ্টি গ্রহণ করাতে তাহা 
মুসলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাঁও আছে যে এ স্থানের সমুদায় এরকাই ত্রান্মণ-শাপে 
মুসলীভূত হইয়াছিল। যাদবগণ তখন এ সকল এরকা গ্রহণপূর্ধক পরস্পর নিহত 
করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন। তখন দারুক 
(কৃষ্ণের সারথি) ও বজ্র (যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, “জনার্দন! আপনি এক্ষণে 
অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্বা বলভদ্রের নিকট 
যাই | 

কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অর্জনের নিকট পাঠাইলেন। অর্জুন আসিয়া যাদবদিগের 
কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃষ্ণ 
যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাহার মুখ হইতে একটি সহস্রমত্তক সর্প নির্গত হইয় 
সাগর, নদী, বরুণ, এবং বাসুকি প্রভৃতি অন্য সর্পগণ কর্তৃক সত হইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ 
করিল। বলরামের দেহ জীবনশুম্য হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় 
মহাযোগ অবলম্বনপুর্র্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। জর! নামে ব্যাধ মৃগত্রমে তাহার পাদপর 
শরদ্ধারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়৷ শঙ্কিত মনে কৃষ্ণের চরণে 
নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আকাশমণ্ল উদ্ভাসিত করিয়! স্বর্ণ 
গমন করিলেন। 


এদ্রিকে অর্জন দ্বারকায় আসিয়া রামকৃষ্ণাদির ধর্দীদৈহিক কর্দ্দ সম্পাদন করিয়া 
যাদবকুলকা মিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দন্থ্যুগণ লাঠি হাতে তাহাকে 
আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীন্ম কর্ণের নিহস্তা, তিনি 
লগুড়ধারী চাঁষাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গাণ্তীব তুলিতে পারিলেন নী। 
রুল্সিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জান্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ ভিন্ন আর 
মকলকেই দন্্যুগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল। 
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এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকার অনৈসগিক উপদ্যাস আমরা পূর্ব 
নিয়মান্ুসারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য । কিন্তু তাহ! ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক স্থল কথা 
কিছু বাকি থাকে, তাহা৷ তত শীন্ত ত্যাগ করা যায় না। যাদবের! পানাসক্ত ও ছুর্নাতি- 
পরায়ণ হইয়াছিল ; ইহু। পূর্ববে কথিত হইয়াছে । তাহার! সকলে এক বংশীয় নহে; ভিন্ন 
ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঞ্চেয় সাত্যকি ও 
কৃষ্ণ পাগুবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবশ্মী, দুর্য্যোধনের পক্ষে । তার পর, 
যাদবদিগের কেহ রাজ! ছিল না, উগ্রসেনকে কখন রাজ। বল! হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবদিগের 
মধ্যে কেহই রাজা! নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেতা 
ছিলেন, কিন্তু তাহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাহার মতভেদ দেখ! যায়, এবং শাস্তিপর্ব্র 
দেখিতে পাই ভীম্ম একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে ছুঃখ 
করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরপ্রনার্থ বন্ুতর যত্ব করিয়াও কুতকার্ধ্য হইতে পারেন 
নাই। এ সকল কথা পুর্বে বলিয়াছি। অতএব, যখন যাদবেরা, পরস্পর বিদ্বেষবি শিষ্ট, 
স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, ছুর্নীতিপরায়ণ, এবং স্থুরাপান নিরত * তখন তাহারা যে 
পরম্পর বিবাদ করিয়া যছুকুলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন 
বা অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা অনৈসগিক বা! অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা 
কিন্বদ্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যছ্বংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। 
অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুণ্ঘানুপুজ্ঘ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । তবে 
কেবল ছুই একটা কথা বল! আবশ্যক । লিখিত হইয়াছে যে, যছ্বংশধ্বংস নিবারণ জঙ্য 
কষ) কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আম্মৃকুল্যই করিয়াছিলেন। ইহাও যদি সত্য হয় 
তাহাতে কষ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি বা অগৌরব কিছুই দেখি না । আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্যের 
উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই__আদর্শ পুরুষের ধর্মই 
আত্মীয়। যহুবংশীয়েরা যখন অধাপ্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয়- 
স্থলে বিনাশসাধনই তাহার কর্তব্য । যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধন্মাত্বা বলিয়াই বিনষ্ট , 
করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্ম্াত্মা দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট না করেন তবে তিনি ধর্মের 
ধ্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, 
বংশের পক্ষপাতী । আদর্শ ধর্ম্াত্মা, তাহা হইতে পারেন না__কৃষ্ণও তাহ! হয়েন নাই। 


সপ 


* যাদবের! এমন মন্াস্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণ! করিয়াছিলেন ঘে, দ্বারকায় যে সুর! প্রশ্থত করিবে তাহাকে 
উস িষ। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষগণকে এই নীতির অনুবর্তী হইতে বলিতে ইচ্ছা! করি । 


৩৪৯ 





৩১২ _. ক্ঞ্চচরিত্র 


কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণট। কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দেশ 
কর] যাইতে পারে। 

প্রথম, টাল্বয়স-হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স্‌ কাইসরের মত, 
দ্বেবিশিষ্ট বন্ধুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা কোন গ্রন্থেই নাই। 

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়। দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক- 
দিগের শিষ্যগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে 
অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। ধাহারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাম অবরুদ্ধ করা অভ্যাম 
করিয়াছেন, তাহার! নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, 
এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটন৷ বিশ্বস্তসৃত্রে শুনাও গিয়! 
থাকে। অন্তে বলিতে পারেন, ইহ! আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ; সুতরাং আদর্শ মনুঘ্ের 
অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহা! বলিতে পারি না। প্রীচীন বয়সে, জীবনের কাধ্য সমন্ত 
সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তম্ময় হইয়া, শ্বীসরোধকে আত্মহত্যা 
বলিব, না “ঈশ্বরপ্রাণ্ি” বলিব? সেট! বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি 
জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই? 

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঁঘাত। 

চতুর্থ এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিষুঃপুরাণে 
কথিত হইয়াছিল । এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত? 


ধাহার1 কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না তাহারা 
এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলয় 
স্বীকার ক্র। অতএব আমি বলি কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার 
মত ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পুরণঞজন্ 
তিনি মামুষীশক্তির দ্বারা সকল কর্ণ নির্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরাবতারের 
জন্মমৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে । অতএব আমি বলি কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষের 
দেহত্যাগের একমাত্র কারণ । 

মৌসলপর্র্ব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি 
নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমালোচনা! করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, 
কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্থল ঘটনাটা! কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহা 
হইলেও, ইহা যে মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহ! পুরা? 
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ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহা শারতে নাই। এইটিই 
কেবল পুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে । পাগুবদিগের সম্বন্ধে 
যাহা! কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা৷ ভিন্ন আর কোন কক্খবৃত্বাস্ত মহাভারতে নাই ; ও 
থাকিবার সম্ভাবনা নাই । এইটিই কেবল সে নিয়ম বহিভূতি। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার, 
এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পুরে বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার অন্যান্য 
হেতুও নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, ইহা বলা কর্তব্য যে 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্কের কোন প্রসঙ্গই নাই । পরীক্ষিতের জন্মবৃত্বাস্তের পরবর্তী 
কোন কথাই অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই । আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম 
নহাভারতের শেষ। তার পরবত্তী যে সকল কথা, তাহ! দ্বিতীয় ব। তৃতীয় স্তরের । 


উপসংহার | 

সমালোচকের কাধ্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ ;__এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস; 
অপর সত্যের সংগঠন । কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কাধ্যই প্রধান ; এজন্য আমাদিগের সময় 
ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নৃতন সংগঠন করা অতি 
ছুৰহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রকৃত উপন্থাসের ভস্মে অগ্নি এখানে এরূপ 
আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়। প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃ 
সস্থাপিত করিব, তাহ। মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে । আমার যত দূর সাধ্য, তত দূর 
আমি গড়িলাম। 

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে 
কষ্ণচরিত্রে কিরূপ প্রতিপন্ন হইল। 

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্‌। তাহার অশিক্ষিত 
ধলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংভ্রজন্ত প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাহার অশিক্ষিত বলেও: 
সের মল্লপ্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্ববদ! ক্রীড়। 
ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের ক্ফুত্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুতগমনে 
কালযবনও তাহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহার রথসঞ্চালনবিদ্যার বিশেষ 
শ্রশংস দেখা যায়। 


৩১৪ কণচরিত্র 


এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্ববপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া 
গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি ক'ম, 
জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্বপ্রধান যোদ্ধগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্ বত 
রাঁজগণের সঙ্গে, _কাশী, কলিঙ্গ, পৌগু,ক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাহাকে পরাভূত করিতে 
পারে নাই। তাহার যুদ্ধশিষ্ঠেরা, যথা-_সাত্যকি ও অভিমন্তযু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় 
হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জুনও তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধসম্বন্ধে শিত্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন । 

কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুত৷ নির্ভর করে, পুরাণেতিহামে 
তাহারই প্রশংস! দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুত। এক জন সামান্য সৈনিকেরও 
থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধগণ 
পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীদ্ের 
ব! অর্জুনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্বযুদ্ধে। 
তাহার দৈনাপত্য গুণে ক্ষুদ্র যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেন! মথুরা হইতে বিমুখ 
করিয়াছিল। সেই অগণনীয়া সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা 
পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্ন্াণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্ববাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক 
পর্ববতমালায় ছূর্ভে্ত দুর্গশরেণীনির্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাদে 
কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার খধিদিগের ইহা অবোধগম্য__অতএব ইহাও 
এক অন্যতর প্রমাণ যে কৃষ্ণেতিহাস তাহাদের কল্পনামাত্রপ্রস্থত নহে। 

শ্রীক্চের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমস্কৃততি প্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই তীম্ম তাঁহার অর্থ প্রাপ্তির অন্যতর কারণ বলিয় 
নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল মে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই 
বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পুজ। কেন! 

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্প্রচারিত ধর্মই 
ইহার তীব্রোজ্জবল প্রমাণ। এই ধর্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, 
মহাভারতের অন্ত স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি । কৃষ্কথিত ধর্মের অপেক্ষা উন 
সর্ববলোকহিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহ 
র্থান্তরে বলিয়াছি। এই ধর্শে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুস্বাতীত। কৃ 
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মানুষীশক্তির দ্বারা সকল কাঁধ্য সিদ্ধ করেন, ইহা? আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, ও প্রমাণীকৃতও 
করিতেছি । কেবল এই শীতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অন্তজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। 

সর্বজনীন ধন্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধন্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে 
পাই যে, কৃষেের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল চরমস্ফুপ্তি প্রাপ্ত । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সন্াস্ত 
রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্টির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাস্থুয় 
যান্কে হস্তার্পপ করিলেন না। অবাধ্য যাদবের এবং বাধ্য পাগুবেরা তাহাকে না জিজ্ঞাস। 
করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, 
উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-_সাস্রাজ্য স্থাপনের অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম 
উপায়। ধর্মমরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধশ্মরাজ্য শাসনের জন্য রাজধশ্মনিয়োগে ভীম্মের দ্বারা 
রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতিপ্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও 
অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন। | 

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম স্কৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহ! সর্ববব্যাপিণী, সর্ববদশিনী সকল 
প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি । মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া 
যত দূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দূর সর্ববজ্ঞ। অপূর্ব্ব অধ্যাত্মতত্ব, ও ধশ্মতত্ব, যাহার 
উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিষ্ভা ও সঙ্গীতবিদ্যা, এমন 
কি অশ্বপরিচর্ষ্যা পর্য্যন্ত তাহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনজ্জ্শবন একের 
উদাহরণ ; বিখ্যাত বংশীবিগ্ভা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার 
তৃতীয়ের উদাহরণ । 

কৃষ্ণের কাধ্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমস্ফুপ্তি প্রাপ্ত। তাহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, 
এবং সর্ববকর্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাহার ধশ্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, 
এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজনে দয়া ও শ্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফুট 
হইয়াছে। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা! বলবান্‌ হইয়াও লোৌকহিতার্থ তিনি শাস্তির জন্য দৃঢ়যত্ত 
এবং দৃপ্রতিজ্ঞ। তিনি সর্বলোকহিতৈষী, কেবল মন্ুস্যের নহে-- গোবৎসাদি তির্ধ্যক্‌ 
যোনির প্রতিও তাহার দয়! । গিরিযজ্ঞে তাহা পরিস্ফুট। ভাগবতকারকথিত বাল্যকালে 
বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কত দূর কিন্বদস্তীমূলক, বলা যায় 
না-_-কিস্ত যিনি গোবংসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাহার 
টরিত্রান্থমোদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্টীর কিরূপ হিতৈষী, তাহ। দেখিয়াছি, 
কিন্ত ইহাও দেখিয়াছি আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শক্র। * তাহার অপরিসীম 
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ক্ষমাগ্ণ দেখিয়াছি, আবার ইহাঁও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অযোনিম্সিত 
হৃদয়ে অকুষ্ঠিতভাবে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বজনের 
বিনাশেও তিনি কুষ্িত হইতেন না। কংস মাতুল; পাগুবের যাহা, শিশুপালও তাহা 7 
পিতৃষসার পুত্রঃ উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তার পর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবের সুরাপায়ী 
ও ছুর্নীতিপরায়ণ হইলেও, তাহা দিগকেও রক্ষা করিলেন না। 

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরমস্ফুত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিত্তরপ্জিনী বৃত্তির 
অনুশীলনে তিনি অপরাজুখ ছিলেন নাঁ, কেন না তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জঙ্ বৃন্দাবনে 
ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতকবিহার। তাহার 
বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। 

কেবল একটা কথ এখন বাকি আছে ।- ধর্তত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্বের প্রধান 
বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জগ্ত অবতীর্ণ_তাহার ভক্তির ক্ৃ্ত 
দেখিলাম কই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, 'তবে তাহার এই ভক্তির পাত্র 
কে? তিনি নিজে।* নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্বা হইতে 
অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা! এইরূপ কথিত হইয়াছে। “য এবং পশ্যন্বেবং মন্থান এবং 
বিজানন্নাত্বরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়ভবতাঁতি ৮ 

প্যে ইহা দেখিয়া, ইহা! ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই 
যাহার মিথুন ( সহচর ), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট।” 

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম ; আত্মা জগন্ময় ; তিনি সেই 
জগতে গ্রীতিবিশিষ্ট । পরমাত্বীর আত্মরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অস্তত' 
আমি বুঝাইতে পারি না। 

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্ধত্র সর্ধবসময়ে সর্ধ্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জল। তিনি 
অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, গ্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ে অপরামুখ_ 
র্্াত্বা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ লোক হিতৈষী, শ্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ শাস্তা, নির্দম। 
নিরহস্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মান্ুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাহার 
চরিত্র অমানুষ । এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে 
তাহার মনুম্ত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা 


* মহাভারতের যে সকল অংশে তাহাকে শিবোপাসক বলিয়। বর্মিত হইয়াছে, তাহ! প্রক্ষিত্রের লক্ষণ বিশিষ্ট। 


০ 


সপ্তম খণ্ড : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; উপসংহার ৩১৭ 


সনুপারে স্থির করিবেন। যিনি, মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুসথামাত্র ছিলেন, তিনি 
সতত; 9৪ 10519 শাক্যসিংহ সগ্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন ৮ 
(16 ভ15986 80৫. 0798%6996 ০ 609 700098. আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে 
শ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে, বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে 
মামার সঙ্গে বলুন-__ 

নাকার্ণাৎ কারণাছা কারণাকারণান্ন ৮। 

শরীরগ্রহণং বাপি ধর্শত্রাণায় তে পরম্‌॥ 





ক্রোড়পত্র (ক) 
( ১৫ পৃষ্ঠা, ২২ পংক্তির পর পড়িতে হইবে ) 


আমি জানি যে আধুনিক ইউরোঁপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (4ম, 
76100608 প্রভৃতিকে ) আদর করেন না। কিন্তু তাহারা এমন বলেন না যে ইহাদের 
গ্রন্থ অনৈসগিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইহারা পরিত্যাজ্য। তাহারা বলেন যে, 
ইহার। যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইহারা নিজেও বর্তমান 
ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই ; অতএব তাহাদের গ্রন্থের 
উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া, নির্ভর কর! যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা 
হেরৌডোটস্‌ অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহ! 
এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে । এই পর্য্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, 
আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীকৃ লিবি বা 
হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও 
উপস্থিত হইতে পাঁরে যে, 01900 বা মঃ00৫6 অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। 
আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না। 

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসগিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার 
হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুদরণই যদি বিদ্যবুদ্ধির পরাকা্ঠার 
পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রস্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া 
যায় না, কেন না সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক লেখক 11989891916 
এবং 1998৪ এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বীসযোগ্য__সে জন্য ইহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় 
লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রস্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, 
অলীক, অনৈসগিক উপন্তাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ প্লোকের ভিতরও পাওয়া 
যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বীমযোগ্য কাব্য 1 
কি অপরাধে? 


ক্রোড়পত্র (খ) 
(দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ ) 


অথব্র্ববেদের উপনিষদ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী । কৃষ্ণের 
গোপমৃস্তির উপাসন! ইহার বিষয়। উহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ 
অপেক্ষা উহা অনেক আধুনিক। ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপীপরিবৃত, তাহা বলা 
হইয়াছে । কিন্ত ইহাতে গোপগোপীর যে অর্থ কর! হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে 
ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিদ্যা কলা । টীকাকার বলেন, 

“গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়; 1” আর গোপীজনবল্পভ অর্থে “গোপীনাং 
পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্পভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।” 

উপনিষদে এইরূপ গোগীর অর্থ আছে, কিন্ত রাসলীলার কোন কথাই নাই। 
রাধার নামমাত্র নাই । এক জন প্রধান গোগীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, 
ঠাহার নাম গান্ধবর্ধা। তাহার প্রীধান্যও কামকেলিতে নহে-তত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই । 


ক্রোড়পন্্র (গ) 


(১৫৪ পৃষ্ঠা, ১২ ছত্র্ের পর ) 


লক্ষ্ণাহরণ ভিন্ন যছুবংশধবংসেও শান্বের নায়কত। দেখা যায়। তিনিই পেটে মুসল 
জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়ছি যে, এই 
মৌমলপর্ধব প্রক্ষিপ্ত। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তটা অতিপ্রকৃত, এজন্য পরিত্যাজ্য । জাম্ববতীর 
বিবাহের পরে সুভদ্রার বিবাহ,_-অনেক পরে । স্ুুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ যখন ৩৬ বৎসরের 
তখন যছুবংশধ্বংস। সুতরাং যছুবংশধ্বংসের সময় শান্ব প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গভিণী 
মাজিয়া খধিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব । 


৪65 


ক্রোড়পত্র (ঘ) 
(২৪৫ পৃষ্টা, ফুট নোট্‌) 


এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে ইহার অন্যতর পাঠও আছে, 
যথ।-_“নিগ্রহাদ্বন্মশান্ত্রাণাম্‌।” এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্যাদা । যথা-_ 


“নিগ্রহো ভৎ্সনেহপি শ্যাৎ মর্যযাদায়াঞ্চ বন্ধনে ।” 
ইতি মেদিনী। 
“নিগ্রছে। ভৎসনে প্রোক্তো মর্ধযাদায়াঞ্চ বন্ধনে |” 
ইতি বিশ্ব। 
প্নিয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ 1" 
ইতি চিস্তামণিঃ |” 


শুদ্ধিপত্র 
পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ গন্ধ 
৭ ৪ জ্ঞায়াত্বানে জেয়াত্মনে 


১০১ ১৩ পিতৃতিঃ পিতৃভিঃ . 
২৪৫ ২৩ পরামর্থ পরামর্শ 


সাইকেল মধ্সুদন দত্তের 


-ম্পু লবাুজা। গ্রনুভ্তান্তনী 
(৯ কাব্য এবং €২) বিবিধ-__ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য 


পাঠ £ মধুক্থদানের বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠ এরূপ যাত্বের সহিত কখনও নির্ণীত হয় নাই। 
প্রচলিত বাজার-সংস্করণের সকলগুলিই যে অসংখ্য ভূলে ভরা, এই সংস্করণের সহিত সেগুলি 
মিলাইয়া দেখিলেই তাহ প্রমাণিত হইবে । মধুন্থদনের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের পাঠ 
মূল বলিয়া ধরা হইয়াছে! 


মুদ্রণ ঃ নৃতন পাইকা অক্ষরে মূল এবং স্মল পাইকা অক্ষরে টীকা মুদ্রিত হইতেছে। 


পাঠভেদ ৪ মধুস্থদনের জীবিতকালের সকল সংস্করণের পাঠডেদ প্রদশিত হইয়াছে। 
যে-নকল পুস্তকে প্রথম ও শেষ সংস্করণের পাঠে মিল নাই সেই সকল পুম্তকের শেষে, প্রথম 
সংস্বরণও সম্পূর্ণ পুনমুর্্রিত হইয়াছে । 


টাকা ঃ এই বিভাগে দুরূহ শব ও বাক্যাংশের অর্থ দেওয়া হইয়াছে? মুলের বার 
প্রমান ও মধুস্দূনের বিশেষ নিজস্ব প্রয়োগগুলিও প্রদশিত হইয়াছে। 


ভুমিকা] ঃ পুস্তক সন্বদ্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ভূমিকায় দেওয়া হইয়াছে। 


গ্রন্থ-সম্পীদন 2 বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম গ্রস্থাবলীর সম্পাদক শ্রীষৃক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত দাস এই সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন । 


মূল্য ঃ (ক) সাধারণ সংক্করণ-_মাইকেলের চিত্র ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সম্বলিত 
হই খণ্ডে বাধানো সম্পূর্ণ গ্রস্থাবলী-মূল্য ১২।০। খুচরা গ্রন্থ__ প্রত্যেক পুস্তক স্বতহ 
কাগজের মলাটে ও পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাক-্খরচ ব্বতন্ত্র দেয়। 


মধুহ্দন-গ্রস্থাবলীর অস্ততৃক্ত পুস্তকগুলির নাম :-- 


১ম খণ্ড-_কাব্য ২য় খণ্ড--বিবিধ 
তিলোত্তমাসম্তব কাব্য শশ্মিষঠ 
মেঘনাদবধ কাব্য একেই কি বলে সভ্যতা 
ত্রজাঙ্গন। কাব্য বুড়ো! সালিকের ঘাড়ে রো 
বীরাঙ্গন! কাব্য পঞ্মাবতী নাটক 
চতুর্দশপদী কবিতাবলী -কুষ্কুমারী নাটক 
বিবিধ £ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত মায়াকানন 


কবিতাবলী হেকুটর-বধ 


ব্ধিম-শতবাধিক সংক্ষরণ 





বন্ধিমন্ত্র চটোগাধ্যায় 


[ ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ে প্রথম প্রকাশিত ] 


সম্পাদক £ 
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীসজনীকান্ত দাস 


বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড - 
কলিকাতা 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 
শ্রীমন্ঘমোহন বন্ধ কর্তৃক 
গ্রকাশিত 


জ্যোষ্ট, ১৩৪৮ 


শনিরএন প্রেস 

২৫।২ মোহনবাগান রো 
কলিকাতা হইতে 
্ীসৌরীন্রনাথ দাস কর্তৃ 
মুদ্রিত . 


ভূশিক। 


্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাহার দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের (১৩৪৭) ৬১ পৃষ্ঠায় 


লিখিয়াছেন__ 
বন্ধিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাহার ধর্মতত” । 


এই ধশ্মতঞ্চের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে গুরুর মুখ 
দিয়া বলিয়াছেন__ 

অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব ?” 
“লইয়া কি করিতে হয়?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঙ্িতে খুদিতে 
জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে । অনেক প্রবীর লোক-গ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য 
নিরপণ জন্য অনেক ভোগ তুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক 
লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কাধ্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্স যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি । জীবনের 
সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কট ভোগের ফলে 
এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরাহ্নবস্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 
“জীবন লইয়া কি করিব?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল 
উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল? এই এক মাত্র হৃফল। তুমি 
জিজ্ঞান। করিতেছিলে, আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম । সমঘ্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্রের উত্তর 
থুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি ।--পৃ. ৬৮-৬৯। 


ধর্মততের বিষয় পুরাতন কিন্তু ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি নৃতন। ইহার জবাবদিহিস্বরূপ 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন__ 


আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, ঘাহা আধ্য খধিগণ জানিতেন 
না_-আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য এই যে, 
সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে 
ভক্তি বুঝাইলাম সে ভাষায়, সে কথায়, স্তাহারা ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাবীর 
লোক--উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, 
কিন্তু সত্য নিত্য ।-__পৃ. ৬৯। 


১২৯১ কঙ্গাবের শ্রাবণ মাসের প্রারস্তে অক্ষয়চন্ত্র সরকার-সম্পার্দিত মাসিক পত্র 
'নবজীবন প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ বস্কিমচন্দ্রের পধর্্ম-জিজ্ঞাসা”। 


| ধর্্মতত্ব 


ইহাই ধর্তত্ের আদি। ১২৯৫ সালে প্ধন্মততু” যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, প্রথম 
প্রবন্ধ প্ধর্মম-জিজ্ঞাসা”টিই তখন বিভক্ত এবং স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও পরিবন্তিত হইয়া 
পুস্তকশেষে ক্রোড়পত্র ক ও খ হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯১ সালের শ্রাবণ হইতে 
১২৯২ সালের চৈত্র সংখ্য। পর্য্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনে” বিবিধ প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে 
(মাঝে মাঝে ছুই এক মাস বাদ দিয়। ) অনুশীলন ধর্ম বুঝাইতে চেষ্টা! করেন। প্রবন্ধগুলির 
নাম ও প্রকাশক্রম এইরূপ-_ 


ধর্ম-জিজ্ঞাসা শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ৬-২৬ 
মন্গয্ত্ু ভাত্র *. পৃ. ৭৬-৮৫ 
অনুশীলন আশ্বিন * পৃ. ১৩৭-১৪৯ 
নখ কাণ্তিক *. পৃ ২৩৮-২৫২ 
ভক্তি মাঘ *. পৃ. ৪১*-৪২০ 
এ বৈশাখ ১২৯২, পৃ. ৫৯৭-৬০৫ 
তী আষাঢ় *. পূ. ৭৩৭-৭৪৯ 
এ শ্রাবণ ৪. পু ১-১০ 

এ ভার ৮. পৃ ৯৩-১০৫ 
এ আশ্বিন * পৃ, ১৪৬-১৫৪ 
প্রীতি অগ্রহায়ণ * পৃ. ২৭৩-২৮১ 
দয়] চৈত্র "পৃ. ৫৫৫-৫৬৯ 


১২৯৫ হঙ্গাঝে বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিকেই ভাঙিয়া চুরিয়া এবং কয়েকটি 
নৃতন প্রবন্ধ যোগ করিয়া 'ধর্্মতত্ব প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। ইহাতেই অনুমান হয় 
তাহার বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হয় নাই, আরও কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু ছূর্ভাগ্যের 
বিষয়, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল 1/০+৩৫৯। 
আখ্যাপত্রটি এইরূপ-__ | 

ধন্মতত্ব। / প্রথম ভাগ।/ অথশীলন। | শ্রীবক্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় / প্রণীত। | কলিকাতা | 
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৫নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন। / ১২৯৫ । | মূল্য ১।* টাকা | / 

'কৃষ্চচরিত্র প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপন” ও দ্বিতীয় সংস্করণের “উপক্রমণিকা"য 
ধর্মাতব” সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল-_ 


ধর সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমন্ত আহ্মপৃর্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, 
এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি বখ? 


ভূমিকা 1/৯ 


আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। এ প্রবন্ধ তিনটি ছুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমা হ্বয়ে 
প্রকাশিত হইতেছে। 

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধশ্ম বিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ব বিষয়ক? তৃতীয়টি 
কুষ্চচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় “প্রচার” নামক পঙ্তরে 
প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় ছুই বংসর হইল এই প্রবন্ধগুণি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্ত ইহার 
মধ্যে একটিও আজি পর্যাস্ত সমাপ্ধ করিতে পারি নাই ।:.. 

আগে অন্তুশীলন ধর্ম পুনমু্রিত তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনমূ্জিত হইলে ভাল হইত। কেন না 
“অহ্শীলন ধর্েশ যাহা তত্ব মাত্র, কুষ্ণচবিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট । অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত 
হইতে হয়, রুষ্ণচরিত্র কন্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তব বুঝাইয়া, তার পর উদাইরণের ছ্বারা 
তাহা স্পষ্টাকৃত করিতে হয়। কুষ্ণচবিত্র সেই উদাহরণ। কিন্ত অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া 
পুনম্্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।-কিষচচরিত্র। ১ম সংক্করণ, 
১৮৮৬, বিজ্ঞাপন” র 

ইতিপূর্বে "ধর্মতত্ব" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি যে কয়টী কথা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই 2 

১। মন্তুত্বের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুপির 
অনুশীলন, প্রন্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 

২। তাহাই মহষ্যের ধর্ম । 

৩। সেই অন্থশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামগ্ুন্ত। 

৪। তাহাই সখ । 

এক্ষণে আমি ত্বীকার করি যে, সমস্ত বুত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা 
ও সামন্ত) একাধারে দুর্লভ ।--কৃষ্ণচবিত্র?। ২য় সংস্করণ । ১৮৯২) “উপক্রমশিকী”। 


১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ধিম্মতব্ব'র দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সংশোধন 
করিয়া গিয়াছেন। ছুই সংস্করণের পাঠভেদ পরিশিষ্ট প্রদখিত হইয়াছে । 


প্রথম অধ্যায় ।-- 
দ্বিতীয় অধ্যায় ।-__ 
তৃতীয় অধ্যায়।-_ 
চতুর্থ অধ্যায় ।__ 
পঞ্চম অধ্যায় ।__ 
ষষ্ট অধ্যায়।__ 
সপ্তম অধ্যায় ।-_ 
অষ্টম অধ্যায়।__ 
নবম অধ্যায় ।-_ 
দশম অধ্যায় ।__ 
একাদশ অধ্যায় ।__ 
ঘাদশ অধ্যায় ।__ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ।-_ 
চতুর্দিশ অধ্যায়।__ 
পঞ্চদশ অধ্যায় ।__ 
যোড়শ অধ্যায় ।__ 
সপ্তদশ অধ্যায়।__ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ।__ 


সূচীপত্র 

বিষয় 
ছঃখ কি 
সুখ কি 
ধশ্ম কি 
মনুষ্যত্ব কি 
অনুশীলন 
সামঞ্জস্য 
সামগ্জস্ত ও সুখ 
শারীরিকী বৃত্তি 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তি 
ভক্তি-_মনুষ্যে 
ভক্তি__ঈশ্বরে 
ভক্তি । 
ঈশ্বরে ভক্তি ।-_-শাণ্ডিল্য 
ভক্তি । 


ভগবদগীতা।-_স্থুল উদ্দেশ্য ... 


ভক্তি । 
ভগবদর্গীতা-_-কর্মম 
ভক্তি। 
ভগবদগীতা-_ জ্ঞান 
ভক্তি। 
ভগবদগীতা-_-সন্নযাস 
ভক্তি । 

ধ্যান বিজ্ঞানাদি 
তক্তি। 


ভগবদগীতা-_-ভক্তিযোগ 


পৃষ্ঠা! 


১২ 
১৩ 
১১ 
২৪ 
২৮ 
৪১ 
৫১ 
৫৬ 
৬৫ 


২ 
৭৫ 
৭৬ 
৮১ 
৮৪ 


৮৭ 


ধর্মতত্ব 


বিষয় 
উন্বিংশতিতম অধ্যায় ।__ ভক্তি। 
| ঈশ্বরে ভক্তি ।-_বিষুপুরাণ *** 
বিংশতিতম অধ্যায়।_ ভক্তি। 
ভক্তির সাধন 


একবিংশতিতম অধ্যায় ।_- প্রীতি 
দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।__- আত্মগ্রীতি 
ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।__স্বজনগ্রীতি 
চতুর্ধংশতিতম অধ্যায়।__ স্বদেশগ্রীতি 
পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।-_ পশুগ্রীতি 
ষড়বিংশতিতম অধ্যায় ।__ দয়া 
সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।__ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি 
অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় ।__ উপসংহার 
ক্রোড়পত্র । ক। 

ক্রোড়পত্র । খ। 

ক্রোড়পত্র | গ। 

ক্রোড়পত্র | ঘ। 


৯৩ 


১০৪ 


১৫৩ 
১৬৪ 
১৬২ 


ধর্ম তত্ব 


প্রথম ভাগ 


অআ্হম্পীললন্ন 


( ১৮৮৮ খ্ষটাবে মু্রিত সংস্করণ হইতে ] 


ভূমিকা 


গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আমি 
গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। ধাহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না৷ করা স্থির 
করেন, তীাহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সম্ভাবনা অল্প । এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক 
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। 

বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত 
অনুশীলনতত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। অন্য ভূমিকায় কোন 
ফল নাই। 

এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে ছুরহ, এই দৌষ ন্বীকার করাই আমার 
এই ভূমিকার উদ্দেশ্য । সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও ছুরহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, 
সপ্তম অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন। 

প্রধানতঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন সকল 
কথ! সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুঝান যায় নাই। এবং সেই জঙ্য স্থানে স্থানে ইংরাজি 
ও সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই। 

এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহারও কিছু কিছু পরিবন্তিত 
হইয়াছে। 


অনুশীলন 


প্রথম অধ্যায়।ছুঃথ কি? 


গুরু । বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি? তার পীড়া কি সারিয়াছে? 
শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন। 

গুরু । কবে আমিবেন ? 

শিধ্য। আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন। 


গুরু। কেন! 
শিষ্য । কি সুখে আর থাকিবেন ? 
গুরু । ছুঃখকি? 


শিষ্য। সবই ছুঃখ-_ছুঃখের বাকি কি? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্মেই সুখ । 
কি বাচস্পতি মহাশয় পরম ধান্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্বববাদিসম্মত। অথচ তাহার মত 
দুঃখোও আর কেহ নাই, ইহাঁও সর্ধববাদিসম্মত । 

গুরু । হয় তার কোন ছুঃখ নাই, নয় তিনি ধাম্মিক নন। 

শিষ্য। তার কোন ছুঃখ নাই? সেকিকথা? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। 
তার পর এই কঠিন রোগে ক্রিষ্ট) আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার ছুঃখ কাহাকে 
বলে? 

গুরু । তিনি ধান্মিক নহেন। 

শিষ্য। সেকি? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই 
অধন্মের ফল? 

গুরু । তা বলি। 


শিষ্য। পূর্বজন্মের ? 


গুরু । পূর্ববজম্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের অধর্মের ফল। 


8 ধর্ম্মতত্ব 


শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধন্ম করিয়াছি বলিয়। 
আমার রোগ হয়? 

গুরু । আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কিমান না যে, হিম লাগাইলে সি 
হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয়? 

শিষ্য । হিম লাগান কি অধন্ম ? 

গুরু। অন্য ধর্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম আছে। হিম লাগান তাহার 
বিরোধী । এই জন্য হিম লাগান অধন্ম। 

শিষ্য । এখানে অধন্ম মানে 1121629? 

গুরু । যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধন্মম | 

শিষ্য । ধর্ম্মীধর্ম কি স্বাভীবিক নিয়মান্বত্তিতা আর নিয়মাতিক্রম ? 

গুরু । ধর্মমীধন্ম অত সহজে বুঝিবার কথ। নহে । তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ব বৈজ্ঞানিকের 
হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে। 

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য ছুঃখ কোন্‌ পাপের ফল! 

গুরু। দারিদ্র্য ছুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। ছুঃখটা কি? 

শিষ্য । খাইতে পায় না। 

গুরু । বাচস্পতির সে ছুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে 
না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত। 

শিষ্য। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কীচকলা ভাতে খায়। 

গুরু। তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে ছুঃখ বটে। 
কিন্তু যদি শরীর রক্ষা! ও পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না৷ হইলে ছু'খ 
বোধ করা, ধাশ্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধান্মিক। 

শিষ্য। ছে'ড়া কাপড় পরে । 

গুরু। বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধাম্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শত 
নিবারণও চাই। তাহ মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি? 

শিষ্য। জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর 
ঝণট দেয়। 

গুরু। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধান্মিক। 
আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই । অথবা যে ধনোপার্জনে যত্ববাণঃ 


প্রথম অধ্যায় ।-ছঃখ কি? ৫ 





সে অধাল্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জনে যথাবিহিত যত না করে, তাহাকে 
অধাঞ্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে 
দারিদ্র্যপীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা--অর্থাৎ অধর্শে 
সংস্কার, তাহাঁদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ। 

শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ ছঃখ ? 

গুরু । অনেক কোটি কোটি । যাহারা শরীর রক্ষীর উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না- 
আশ্রয় পায় না__তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্রা দুঃখ বটে ! 

শিষ্য । এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধশ্মের ভোগ ? 

গুরু । অবশ্য । 

শিষ্য । কোন্‌ অধর্মের ভোগ দারিদ্র্য ? 

গরু । ধনোপার্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাঁদন আশ্রঘাদির প্রয়োজনীয় যাহা, 
তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। 
যাহারা তাহার সম্যক অনুশীলন করে নাই বা সমাক্‌ পরিচালনা করে না, তাহারাই 
দরিদৃ। 

শিষ্য। তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানিক 
শক্তি অনুশীলন ও পরিচাঁলনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধন্ম | 

গুরু । ধর্ম্মতত্ব সবর্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ব, তাহ! এত অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু 
মনে কর যদি তাই বলা যায়? 

শিব্য। এ যে বিলাতী 1)০0০6৮9 01 0016079 | 

গুরু । 0০]16 বিলাতী জিনিষ নহে। ইহ] হিন্দুধর্মের সারাংশ । 

শিষ্য। সেকি কথা? 01689 শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় 
কোন ভাষায় নাই। 

গরু । আমরা কথ! খুঁজিয়। মরি, আসল জিনিবট। খুঁজি না, তাই আমাদের এমন 
দশা। দিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর? 

শিষ্য । 9৪6] 0 081079 ? 

গুরু । এমন, যে তোমার 1/860179 41100] প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলন- 
বাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার 
এক্সচধ্যে, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ব অন্তনিহিত। যদি 


৬ ধর্্মতত্ব 


এই তত্ব কখন তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমন্তগবদগীতায় যে পরম 
পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহ। এই অনুশীলনতত্বের উপর গঠিত। 

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অনুশীলনতত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছ। 
করিতেছি । কিন্ত আমি যত দূর বুঝি, পাশ্চাত্য অন্ুশীলনতত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন 
কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্মম অনুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অন্ুশীলনতত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহ! অসম্পূর্ণ 
ও অপরিণত অথবা উহা অসম্পুর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,__ঠিক সেট! বুঝি না। 
কিন্ত হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ব জগদীশ্বর-পাঁদপদ্মেই সমপিত। 

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অন্ুশীলনতত্বের উদ্দেশ্য সুখ । এই 
কথা কি ঠিক? 

গুরু। সুখ ও মুক্তি, পৃথক্‌ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না? মুক্তি কি স্ব 
নয়? 

শিষ্ত। প্রথমতঃ মুক্তি সুখ নয়__সুখছুঃখ মাত্রেরই অভাব। দ্বিতীয়তঃ মুক্তি 
যদিও সুখবিশেষ বলেন, তথাপি স্খগাত্র যুক্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখী 
হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়? 

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। সুখ এবং মুক্তি, এই দুইটা 
কথা আগে বুঝিতে হইবে, নহিলে অনুশীলনতব বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই_ 
আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা! হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আর্ত করা যাইবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়।_হুথ কি? 


শিঠ। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক 
শক্তি সকলের সম্যক অনুশীলনের অভাবই আমাদের ছুঃখের কারণ। বটে? 

গুর। তার পর? 

শিষ্য । বলিয়াছি যে, বাচম্পতির নির্ধাসনের একটি কারণ এই যে, তাহার ঘর 
পুড়িয়া গিয়াছে । আগুন কাহার দৌষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে 
না__কিন্ত বাঁচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাহার কোন্‌ 
অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল? 


দ্বিতীয় অধ্যায় ।__সুখ কি? ৭ 


গুরু । অনুশীলনতত্বটা না বুঝিযাই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে ? 
সুখদুখে মানসিক অবস্থা মাত্র__সুুখছুঃখের কোন বাহক অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থা 
মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার করিবে। এবং ইহাঁও 
বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর ছুঃখ 
বলিয়া বোধ হইবে না। 

শিষ্য । অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। কি ভয়ানক ! 

গুরু । সচরাচর যাহাঁকে বৈরাগ্য বলে, তাহ। ভয়ানক ব্যপার হইলে হইতে পারে। 
চিগ্ভ তাহার কথা হইতেছে কি? 

শিষ্য । হইতেছে বৈ কি? হিন্দুধন্মের টান সেই দিকে । সাংখ্যকাঁর বলেন, তিন 
প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তাঁর পর আর এক স্থানে বলেন যে, সুখ এত 
আল্পু যে, তাহাও ছুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে । অর্থাৎ সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে 
পরিণত হও। আপনার গীতোক্ত ধন্মও তাই বলেন। শীতোঞ্ণ বুখছুঃখাদিদ্বন্ব সকল তুল্য 
জান করিবে। যদি সুখে সুখী না হইবে _তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধন্মের উদ্দেশ্য 
সুখ পরিত্যাগ, তবে আমি সে ধন্ম চাই না। এবং অনুশীলন্তন্ের উদ্দেশ্য যাদি ঈদৃশ ধর্মই 
হয়, তবে আমি অনুশীলনতত্ব শুনিতে চাই না। 

গুর। অত রাগের কথা কিছু নাই-আমার এই অন্ুশীলনতত্বে তোমার ছুইটা 
মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না-বরং বিধিই থাকিবে । সাংখ্যদর্শনকে 
তোমাকে ধন্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। শীতোষ্্ন্ুখছুঃখা দিদ্বন্্সম্বন্ধীয় যে 
উপদেশ, তাহার এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের স্ুখভোগ করা কর্তব্য নহে । উহার অর্থ 
কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের 
উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষাঁয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্তি। আমি তছুত্তরে বলি, মুক্তি সুখের 
অবস্থাবিশেষ। সুখের পুর্ণমাত্রা এবং চরমোতকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে 
ভারতবর্ষায় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও সুখ । | 

শিষ্য। অর্থাৎ ইহকালে ছুঃখ ও পরকালে সুখ । 

গুরু । না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ । 

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই_-আমি ত বলিয়াছিলীম যে, জীব 


মুক্ত হইলে সে সুখছুঃখের অতীত হয়। মুখশুন্ত যে অবস্থা, তাহাকে সখ বলিব 
কেন? 


৮ ধন্মতত 

গুরু । এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও মুক্তি কি, তাহ! বুঝা প্রয়োজন। এখন, 
মুক্তির কথা থাক। আগে সুখ কি, তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। 

শিষ্য । বলুন। 

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, ছুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। 
কেন সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার ? 

শিষ্য। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। 

গুরু। এক মুঠ! শুকনা চাউল খাইলেও তাহা! হয়-_মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল 
খাইলে কি তুমি তুল্য সুখী হও? 

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই। 

গুরু । তাহার কারণ কি? 

শিষ্য । মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বপ্ধ আছে 
যে, সেই সম্বন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে। 

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই 
খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য? মিষ্তায় সকলের সুখ নাই। তুমি এক জন আমল 
বিলাতী সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদান৷ সহজে খাওয়াইতে পারিবে 
না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। 'রবিন্সন্‌ ক্রুশ 
গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্ধরকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী বর্ধরের মুখে সলবণ 
সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তোমার 
মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহ। রসনার সঙ্গে ঘ্ৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধ বশতঃ নহে। তবে 
কি? 

শিষ্য। অভ্যাস। 

গুরু । তাহা না বলিয়! অনুশীলন বল। 

শিষ্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক? 

গুর। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া অনুশীলনই বল। 

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি! 

গুরু । এখন তাহা বুঝাইবাঁর সময় নহে। অনুশীলনতত্ব ভাল করিয়া ন! বুিলে 
তাহা বুঝিতে গরিবে না । ভবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন- খায়, তাহার 
কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন সুখদ হয় কি? 


দ্বিতীয় অধ্যায় ।-_স্বখ কি? ৯ 


শি্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহা হইয়া যায়। 

গরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অন্থকুল; অভ্যাস, শক্তির 
প্রতিকুল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের 
পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। 
এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসাম্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এজন্য তোমার সে শক্তি 
অনুশীলিত হইয়াছে__মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। এরূপ অন্ুশীলনবলে তুমি রোস্ট 
বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার। অন্যান্য ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ। 

এ গেল একট! ইন্দরিয়ের স্বখের কথা । আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই 
কল ইন্দিয়ের অনুশীলনেও এরূপ স্ুখোৎপত্তি। 

কতকগুলি শারীরিক শক্তি বিশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে ইন্দ্িয়। আরও 
আনকগুলি শারীরিক শক্তি আছে । য্থা, গীতবাগ্ঠের তাল বোধ হয় যে শক্তির অনুশীলনে, 
ত1হাও শারীরিক শক্তি । সাহেবেরা তাহার নাম দিয়াছেন 11107090018 891080 । এইবূপ 
আর আর শারীরিক শক্তি আছে । এ সকলের অনুশীলনেও এরূপ সুখ । 

তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে 
ফল, ভাহাও সুখ । ইহাই ন্ুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব ছঃখ। 
বুঝিলে 1 

শিয। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া 
আমাদিগের মনের একটি অবস্থা । তাহার অনুশীলনে স্থখ আছে। কিন্তু আমি কি 
বলিব যে, দয়া শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে? 

গর । শক্তি কথাট। গোলের বটে। তৎপরিবর্থে অন্ত শব্খের আদেশ করার প্রতি 
মামার কৌন আপত্তি নাই । আগে জিনিসটা বুঝ, তাঁর পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা! 
যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; 
এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা 
করা অবৈজ্ঞানিক হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কাধ্যতঃ 
ঈহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই । যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায়? 
যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষে দেখিতে পায়। কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে 
পারে না, কিন্ত সে হয়ত সুকল্পনাবিশিষ্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্থ বড় 
মেধাবী । কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশৃম্ত, কিন্তু লোককে দয়া করে; আবার নির্দয় লোককেও 

২ 


১০ ধর্মতব 
ঈশ্বরে কিঞিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে ।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার 
করা যাইতে পারে । তবে কতকগুলি শক্তি__যথা স্নেহ, দয়। ইত্যা্দিকে শক্তি বলা ভাল 
শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহাধ্য শব্দ কি আছে? 

শিষ্য । ইংরাজি শব্দটা 18০0], অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বার! তাহার 
অনুবাদ করিয়াছেন। 

গুরু। পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে। 

গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল । যখন তোমরা 70018]8 অর্থে 
“নীতি” শব্দ চালাইয়াছ, 30197006 অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন 18081 অর্থে বৃত্তি 
শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না। 

শিষ্ত। তাঁর পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অন্বশীলন 
সুখ-_কিন্তু জল বিন! তৃষ্ণার অনুশীলনে ছুঃখ। 

গুরু । রও । বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ ক্ষুত্তি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার 
পর উদ্দিষ্ট বস্তুর সন্মিলনে পরিতৃপ্তি। এই স্ষুন্তি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই সুখের গদ্দে 
আবশ্বক। 

শিত্বা। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরপ সুখ মন্তুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 
নহে। 

গুরু । কেন? 

শিষ্য। ইন্ড্রিয়পর ব্যক্তির ইন্দরিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ । তাই কি 
তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ? 

গুর। না। তাহা নহে। তাহ! হইলে ইন্দিয়প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের 
অস্ষত্তি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা । এ বিষয়ে স্থল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জনত। 
ইন্দ্রিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ ধন্মান্ুমত নহে । তাহাদের সামগ্রস্তই ধন্মানুমত । 
বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থুল কথাট। 
বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামগ্তস্ত। এই 
সামঙ্রস্ত কি, তাহা সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি যে, সখের 
উপাদান কি! 


এ লিশাপাশিপাপীশাটি 





স্পেস 














* উদাহরণ-_বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর 7১011027 সম্প্রদায় | অপিচ, 11001510107 অধ্যক্ষের । 
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প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অন্ুশীলন। তজ্জনিত স্ফৃ্তি ও 
পরিণতি । 

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্ত। 

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি। 

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়াস্তরে তোমাকে বুঝাইতে 
পারি, যোগীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই ছুঃখ। 
সমযান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে ছুঃখ, অথবা 
দপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকজনিত যে ছুঃখ, তাহাও এই ছুঃখ। আমার অবশিষ্ট 
কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহা বুঝিতে পারিবে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না। 

শিখয। মনে করুন, তাহা যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম 
না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাচস্পতি ধাম্মিক ব্যক্তি, তথাপি 
দুখা। আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধাম্মিক নহে। আপনার 
কথা প্রমাণ করিবার জন্য, আপনি সখ কি, তাহ! বুঝাইলেন; এবং মুখ বুঝাতে বুঝিলাম 
যে দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা 
হাহাকে যদি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, অর্থাৎ নিজ শারীরিক ব! মানসিক 
বত অনুশীলনের ত্রুটি করাতে এই ছুঃখ পাইতেছেন। কিন্ত তাহাতে এমন কিছুই বুঝা 
গল না যে, তিনি অধাম্মিক। এ অন্ুশীলনতত্বের সঙ্গে ধন্মাধর্্ের সম্বন্ধ কি, তাহা ত 
পিই বুঝা গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে দে এই যে, অন্ুশীলনই ধর্ম 

গুরু । এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একট। গুরুতর কথা 
মাছে, তাহা না বুঝাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পাবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্বশেষে বলিতে হইবে, কেন না, অনুশীলন কি, তাহা 
হাল করিয়া না বুঝিলে সে তত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। 

শিশ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নৃতন কথা । 

গরু । নৃতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র । 


তৃতীয় অধ্যায়।_ধর্ম্ম কি? 


শিত্ত। অনুশীলনকে ধর্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। 
অনুশীলনের ফল সুখ, ধশ্মের ফলও কি সুখ? 

গুরু। না ত কি ধর্মের ফল ছুঃখ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগনের 
সমস্ত লোককে ধন্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম। 

শিষ্য । ধর্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই? 

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি! ধর্মের ফল ইহকালে সুখ, ও যদি পরকাল থাকে, 
তবে পরকালেও সুখ । ধন্ম স্থখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্ত 
উপায় নাই। 

শিষ্ভ। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমর! বলি খুষ্টধর্, বৌদ্ধধর্ম, বৈধব- 
ধন্ম__তৎপরিবর্তে কি খুষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি! 

গুরু। ধর্ম কথাটার অর্থট! উল্টাইয়া দিরা তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। 
ধর্ম শব্দটা! নান! প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্ত অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই ;ঃ 
তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম শব্ধ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজি 76119107 শবের আধুনিক 
তর্জম] মাত্র। দেশী জিনিস নহে। 

শিষ্য । ভাল, 10116107. কি তাহাই না হয় বুঝান। 

গুরু। কি জন্য? 139110107 পাশ্চাত্য শব্খ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ইহা নান 
প্রকারে বুঝাইয়াছেন; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না ।ণ' 

শিষ্। কিন্ত রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা লক 
রিলিজনে পাওয়া যায়? 

গুর। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই; 
তাহাকে ধম্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না। 

শিষ্য । তাহা কি? 

গুরু। সমস্ত মনুয্য জাতি__কি খুষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ,কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই 


পক্ষে যাহা ধন্ম। 
্ টিরিয্রারার়ে রা রায়ান ০ 





* ক চিহিত ক্রোড়পত্র দেখ। 
1 খ চিহিত ক্রোড়পত্র দেখ। 


শিষ্য । 
গুরু । 
শিষ্য । 
গুরু । 
শিষ্য। 
গুরু । 
শিষ্য । 
গুরু | 
শিষ্য । 
গুরু । 
শিষ্য । 
গুরু | 
শিষ্যু। 
গুরু । 
শিষ্য। 
গুরু । 


গুরু | 
বুঝাইতেছি। 


চতুর্থ অধ্যায় ।--মমুষ্যত্ব কি? ১৩ 


কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? 
মনুষ্যের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়। 
তাই ত জিজ্ঞাস্য 

উত্তরও সহজ । চৌশ্বকের ধন্ম কি? 
লৌহাকর্ষণ | 

অগ্নির ধশ্ম কি? 

দাহকতা । 

জলের ধন্ম কি? 

দ্রাবকতা | 

বুক্ষের ধন্ম কি? 

ফল পুষ্পের উৎপাদকতা । 

মানুষের ধন্ম কি? 

এক কথায় কি বলিব? 

মনুষ্যত্ব বল না কেন? 

তাহ! হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে। 
কাল তাহ! বুঝাইব। 


চতুর্থ অধ্যায়।_ মনুষ্যত্ব কি? 


মনুয্যত্ব বুঝিলে ধন্ম সহজে বুঝিতে পারিবে । ভাই আগে মনুষ্য 
মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই 


বটগাছ দেখিতেছ-__ছুইটিই কি এক জাতীয় ? 


শিষ্য । 
গুরু । 
শিষ্য । 
গুরু। 
শিশ্কয। 
এ সব নাই। 


ই, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ্‌। 


ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে? 
না, বটকেই বৃক্ষ বলিব__-ওটি তৃণ মাত্র । 
এ প্রভেদ কেন? 


কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়] বৃক্ষ । বটের এ সব আছে, ঘাসের 


১৪ ধন্মতত্ব 


গুরু । ঘাঁসেরও সব আছে-_-তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত । ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না? 

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ? 

গুরু । যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্তের সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, 
তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্চিত্ব আছে, একজন হটেন্ট্‌ 
বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের 
নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুয্যধর্ম্, হটেন্টট বা চিপেবার সে মনুয্যত্ব নাই। বৃক্ষত্ের উদাহরণ 
ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে। এ বাঁশঝাড় দেখিতেছ-_উহাকে বৃক্ষ বলিকে? 

শিধা। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড শাখা ও পল্লব আছে; কিন্তু কৈ? 
উহার ফুল ফল হয় না; উহার সর্ধবাঙ্গীণ পরিণতি নাই ; উহাকে বৃক্ষ বলিব না। 

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। 
ফুল হইয়া ফল হয়, তাহ! চালের মত। চালের মত তাহাতে ভাতও হয়। 

শিষ্য । তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব। 

গ্রর। অথচ বাশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাশের সহিত 
তুলনা করিয়া দেখ__মিলিবে। উদ্ভিত্বত্বিৎ পণ্ডিতেরাও বাশকে তৃণশ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া 
গিয়াছেন। অতএব দেখ, স্ফুর্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের দর্াঙ্গী 
র্তি নাই। যে অবস্থায় মন্স্তের সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনু 
বলিতেছি। | 

শিষ্য । এরপ পরিণতি কি ধন্মের আয়ত্ত? 

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক কথায় 
তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাঁও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির 
দ্বারা হইতেছে। একটা! সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া 
বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই এক্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ ন্ট করিব। 
নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা। হইলে তুমি কি চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস 
রাখিতে চাহিবে? 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু 
কষ্ট হইবে, কিন্ত বৃক্ষ না থাকিলে আম, কীটাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব । 

গুরু। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তহিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে 
যে? জান না যে, ধানও তৃণজাতীয় 1 যে তাঁটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া 


চতুর্থ অধ্যায় ।__মনুষ্যত্ব কি? ১৫ 


আইস। ধানের পাট হইবাঁর পুর্ব ধানও এরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী 
লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে । গমও এরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও 
আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তম্বাদ কদর্য উদ্ভিদ ছিল-_-কর্ষণে এই মবস্থাস্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছে । উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই ; 
এভন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম, 007717087)1 এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, “ণা।9 
30156/0009 01139110101) 15 091800.৮  “মানববুণ্তির উতৎকর্ষণেই ধশ্ন ।” 

শিষ্য । তাহ1 হউক। স্থল কথাও কিছুই বুঝিতে পারি নাই-_মন্ুষ্যের সর্বর্বাঙ্গীণ 
পরিণতি কাহাঁকে বলে? 

গুর। অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, 
পায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে । পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ 
হইবে । কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ__কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। 
সরস মাটি চাই__জল ন। পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। 
যে সামগ্রী বুক্ষশরীরের পোধষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মুত্তিকায় থাকা চাই-_বুক্ষের 
চাতিণিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাঁদি। তাহ! হইলে অঙ্কুর 
শুরুঙ্ত্ব প্রাপ্ত হইবে। মন্ুষ্যেরও এইরূপ । যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মন্ুষ্যের অঙ্কুর । 
বিচিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্য প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সব্বগণযুক্ত, 
সন্প-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে । ইহাই মন্ুষ্যের পরিণতি । 
শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্বস্ুখী সর্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে 
পারে? | 

গুরু । কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই । সে অনেক 
বিচার। তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্যন্ত কেহ কখন হয় নাই । আর সহসা কেহ 
হইবারও সন্তাবনা নাই । তবে আমি যে ধর্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে 
ইহাই হইবে যে, লোকে সব্গুণ অর্জনের জন্য যত্ব্ে বুগুণসম্পন্ন হইতে পারিবে; সর্ধন্থখ 
গাতের চেষ্টায় বহু সুখলাভ করিতে পারিবে । 

শিষ্য । আমাকে ক্ষমা করুন__মনুষ্যের সর্ধ্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা 
এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু। চেষ্টা কর। মমুষ্যের ছুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের 
মাবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে; যথা,_হস্ত পদাদি কর্মেক্রিয়। চক্ষু কর্ণীদি জ্ঞানেক্দ্িয়। 


১৬ ধর্মতব 


মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অস্ত্র প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস 
শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের 
বিহিত পরিণতি চাই । আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ__ 

শিষ্য । মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। 
শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্বল 
বাহু বয়োগুণে আপনিই বন্ধিত ও বলশালী হইবে । তাহ! ছাঁড়া আবার কি চাই? 

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার ছুইটি কারণ। আমিও 
সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই ছুইটি কারণ পোষণ ও পরিচালনা । তুমি 
কোন শিশুর একটি বাহু, কাধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বার! বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত 
না যাইতে পারে । তাহা হইলে, এ বাহু আর বাড়িবে না, হয়ত অবশ, নয় দুর্বল ও 
অকন্ণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। 
আবার, বাঁধিয়া কীজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত 
নাঁড়িতে না পারে। তাহা হইলে এ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অস্তৃতঃ হস্ত 
সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিত! জৈবকার্ষ্য প্রয়োজনীয়, তাহ! কখনও হইবে নাঁ। উদ্ধীবাহুদিগের 
বাহ দেখিয়াছ ত? 

শিল্তা। বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের 
বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর 
কি চাই? 

গরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি 
তোমার বাহুস্থিত অস্ুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাচ মিনিটে 
তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু এ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মও 
একটি “ক” লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবিয়া, না যত্ব করিয়া অবহেলায় যেখানে 
যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় 
বিশ্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই 
জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিষ্ভা বিস্ময়কর অনুশীলন বলিয়া! লোকের বোধ হয় না। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভৌজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি 
শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে,__প্রথমে এই 
বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে__বিশ্লেষণে পাইতে 


চতুর্থ অধ্যায় ।-__মনুষ্যত্ব কি? ১৭ 


টবে, অ, ন,উ, শ, ঈ, ল,ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ 
দষ্টবা অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে । এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক 
একটি কাগলে আকিতে হইবে । অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, 
ভুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ 
কৌশলে কুশলী । অনুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি 
যেমন পাঁচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে 
কোদালি দিবে। তুমি ছুই ঘণ্টায় হয়ত ছুই প্রহরেও তাহ। পারিয়া উঠিবে নী । এ বিষয়ে 
তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অন্ুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় 
নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত ; সর্বাঙ্গীণ পরিণতি 
প্রাপ হয় নাই । আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়! 
দখ। হয়ত, শৈশবে তোমার ক ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না ; অনেক 
গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ স্বুক্ নহে । কিন্ত অনুশীলন গুণে গায়ক সুক হইয়াছে, তাহার 
কঠের সর্পাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে । আবার দেখ,_বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ 
হাটিতে পার ? 

শিষ্য । আমি বড হাটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ। 

গুরু । তোমার পদছয়ের সর্ধবাঙগীণ পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, 
গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে-_কিন্ত একেরও সর্ববাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। 
এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই 
সর্দাঙ্গীণ পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ধাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় নাঁ; কেন না, 
শগ্লাংশঞ্চলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা । এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পুরা 
টাকাতেই কম্তি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। 
মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে । কতকগুলির কাজ 
জ্ঞানার্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্ধ্যে প্রবৃত্তি দেওয়া__-যথা ভক্তি, 'গ্রীতি, দয়াদি। 
আার কতকগচলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিন্তবিনোদন । 
এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি। 

শিষ্য । অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্ষো তৎপরতা, চিত্তে ধন্মা তা 
এবং শ্বুরসে রসিকতা এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার 
তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ 


৩ 


১৮ ধন্মতত্ 


শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জুন আর শ্রীরাম. লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন 
এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই। 

গুরু। যাহারা মন্ুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে মম্পূ্ণরপে 
মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথ স্বীকার করা যায় না । আমার এমনও ভরমা 
আছে, যুগাস্তরে যখন মনুয্বজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুযাই এই 
আদর্শামযায়ী হইবে । সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া 
যায়, তাহাতে দ্রেখ! যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মন্ুযতব প্রাপ্ত হইয়ীছিলেন। মে 
বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এপ 
রাজগুণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় ষে, এইরূপ একট! আদর্শ মে 
কালের ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুথ 
স্থাপন করিতেছি । যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ববা সম্পন্ন আদর্শ 
চাঁই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা 
না জানিলে আঁট আন! পাইবার কেহ কামনা করে না । যে শিশু টাকায় ষোল আনা ইহা 
বুঝে না, সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে। 


শিষ্য । এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি না। 

গুরু । মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্ববাঙ্গীণ ্ৃত্তির ও চরম 
পরিণতির একমাত্র উদাহরণ । এই জন্য বেদাস্তের নিগ্ুণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক্‌ ধর্ম প্রা 
হয় না, কেন না যিনি নিগুঁণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের 
«“একমেবাদ্বিতীয়ম্” চৈতন্য অথব। যাহাঁকে হবর্ট স্পেন্সর 40080069019 06 1] 
[২807৮ বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন_-অর্থাং যিনি কেবল দার্শনিক ৭ 
বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত 
বা গ্রীষ্টিয়ানের ধর্্মপুস্তকে কথিত সঞ্চণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল, কেন না তিনি 
আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। ধাহাকে “100009180178] 0300. বলি, তাহার উপাসনা 
নিক্ষল ; ধাহাকে 4918008] 00৫৮ বলি, তাহার উপাসনাই সফল। 

শিশ্ক। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনর 
প্রয়োজন কি? | 

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া! চলিব। দে 
সম্ভাবনা নাই। কেবল তাহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা । তবে 


চতুর্থ অধ্যায় ।_-মন্ুষ্যত্ব কি? ১৯ 


বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। 
তাহার সব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে 
হদয়ে ধ্যান করিতে হইবে । প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাহার সম্মুখীন করিতে হইবে। 
তাহার স্বভীবের আদর্শে আমাদের স্বভাঁব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে 
হইবে তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে । 
তাহার নিশ্মলতার মত নিন্মলতা, তাহার শক্তির অন্থকারী সর্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামন। 
করিতে হইবে । তাহাকে সর্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব 
হইবার চেষ্টা করিতে হইবে । অর্থাৎ তাহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপা, সাধু কামন। 
করিতে হইবে । তাহা হইলেই আমর ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব । আধ্য খধির1 বিশ্বাস 
করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারপ্য ও সাধুজ্য প্রাপ্ত হইব, ঈশ্বরের সঙ্গে 
এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাঁকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, এশ্বরিক 
আদর্শ-নীত ঈশ্বরান্ুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল ছুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া 
গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল । 

শিষা। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোটা জল, 
তাহাতে গিয়া মিশিব | 

খরু। উপাসনা-তত্বের সার মন্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়ীছিলেন, এমন আর কোন 
জাতিই বুঝে নাই । এখন সে পরম রমণীয় ও শসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মগীনে, 
আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে। 

শিষ্প। এখন আমাকে আর একট। কথা বুঝাঁন। মনুষ্বে প্রকৃত মনুষ্যত্থের, অর্থাৎ 
সব্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর 
অণন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাহার গরণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। 
খে সুত্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, 
শা আকাশের অনুকরণে ঠাদোয়! খাটান যায়? 

গুরু। এই জন্য ধর্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্মোতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ 
টেষ্টেমেন্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্ম্মেতিহাসে 
(:91181958 1718607য) প্রকৃত ধান্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর 
উপামকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা! সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের 
অন্থকারী মনুষ্তেরা, অর্থাৎ ধাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়! ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, 


২০ ধন্মতত্ব 


অথবা ধাহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাহারাই সেখানে বাঞ্ধনীয় আদর্শ 
হইতে পাঁরেন। এই জন্য যী শুধুষ্ট খরষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ | কিছু 
এরূপ ধরন্মপরিবর্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশান্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্পুস্থকে 
নাই__কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজধি, নারদাঁদি দেবধি, বশির 
্রহ্মধি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরা মচন্দর, যুধিষ্ঠির, অঙ্জুঁন, লক্ষণ 
দেবব্রত ভীম্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ । খুষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল 
উদাসীন, কৌগীনধারী নির্মম ধর্মমবেত্তা | কিন্ত ইহারা তা নয়। ইহারা সর্ধবগ্চণবিশিষ্ট_ 
ইহাদিগেতেই সর্ধবৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্কৃত্তি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বমিয়াও 
উদাসীন; কান্ম্কহস্তেও ধর্্ববেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান হইয়াও সর্বজনে 
প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে 
আর সকল আদর্শ খাটে। হইয়! যায়-_যুধিটটির ধাহার কাছে ধশ্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অঞ্জু 
ধাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ ধাহার অংশমাত্র, ধাহার তুল্য মহামহিমাময় চিত্র কখন 
মনুষ্যভাষায় কীত্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি। 

শিষ্য । সেকি? কৃষক! 

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন-_তাঁই শিহরিতছ। 
তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্বরগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণটরিত্র কী্িত 
আছে তাহার কিছুই জান না। তাহার শারীরিক বৃত্তি সকল সর্ববাঙ্গীণ স্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া 
অননুভবনীয় সৌন্দর্য্ে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তীহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ 
্ষপ্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্ধ্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং গ্রীতিবৃত্ির 
তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্বলোকের সর্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন_- 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতামূ। 
ধম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

যিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, 
জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্ষাম ধর্শের প্রচার করিয়াছেন, আমি ভাহাকে নমস্কার করি। যিনি 
কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্ষাম হইয়া এই সকল ম্ুষ্যের দুষ্ধর কাজ করিয়াছেন, যিনি 
বাহুবলে সর্ধজরী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহ? 
করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়! ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার গর 
কেবল দণ্ুপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রব্র 


পঞ্চম অধ্যায় ।-_অন্ুশীলন। ২১ 


সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে-ধন্ম লোকহিতে”_তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, 
আসি তাহাকে নমস্কীর করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখুষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; 
বিনি সর্বলাধার, সর্ববগুণাধার, সর্বধর্মবেন্তা, সর্রত্প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বান হউন, 
আদি তাহাকে নমস্কীর করি । 

নমো নম্স্থেহস্থ সহশ্ববত্বঃ | 

পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমন্তডে ॥ 
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শিষ্য । অগ্য অবশিষ্ট কথা শববণের বাসনা করি । 

গুরু । সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়।াছি কেবল দুইট। 
কথ|। (১) মানুষের স্তুখ, মনুষ্যত্ধে ; (২) এই মনুষ্য, সকল বৃণ্তিগুলির উপযুক্ত স্ফুপ্তি 
পরিণতি ও সামগ্স্তের সাপেক্ষ । এক্ষণে, এই বুণ্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু 
পধ্যালোচনার প্রয়োজন । | 

বৃত্বিগুলিকে সাধারণত ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক ও 
(১) মানসিক । মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি 
কাভ করে, বা কার্যে প্রবৃত্তি দেয়, আঁর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন বিশেষ 
কাধোর গ্রবর্তকগড নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে 
জ্ঞানাজ্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্তনায় আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, 
সেগুলিকে কার্্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, 
সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ 
বন্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য । 

শিষ্য । এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পরিতুপ্তিতেই ত আনন্দ? 

গুরু । তা বটে। কিন্ত এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল 
কেবল আনন্দ__আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানাঞ্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, 
গৌণ ফল আনন্দ। কার্য্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্ধ্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্ত 
এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ__অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্যের ইহাকে 2180)96 
18091619৪ বলেন। 
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শিশ্। পাশ্চাত্যেরা 2180966 ত [70601190508] বা [10018] মধ্যে ধরেন, 
কিন্তু আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পুথক্‌ করিলেন। 

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুনরণ করিতেছি না । ভরসা করি অনুসরণ 
করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন 
মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী 
(২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্য্যকারিণী (8) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুধ্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত 
সকত্তি, পরিণতি ও সামগ্রস্যাই মনুষ্যত্ব । 

শিত্য। ক্রোধাদি কাধ্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও 
সম্যক্‌ স্কৃপ্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্ের উপাদান! 

গুরু । এই চারি প্রকার বৃত্তির অন্শীলন সম্বন্ধে ছুই একট। কথা বলিয়া মে 
আপত্তির মীমাংসা করিতেছি। 

শিষ্য । কিন্ত অন্য প্রকার আপত্তিও আছে । আপনি যাহ! বলিলেন, তাহাতে ত 
নৃতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পি 
হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয় 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তির স্কৃত্তির জন্য যথেষ্ট ফত্ব করিয়। থাকে--তাই সভ্য জগতে এত বিষ্ভালয়। 
তৃতীয়তঃ__কার্ধ্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না বটে, তবু 
তাহার ওচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্ছনীয় 
বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সূক্ম শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে 
কি শিখাইলেন ? 

গুরু । এ সংসারে নৃতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি যে কোন নৃতন সম্থাদ 
লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা! তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে 
পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নৃতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বীস। বিশেষ, 
আমি ধর্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত । ধর্ম পুরাতন, নূতন নহে । আমি নৃতন ধর্ম কোথায় পাইব! 

শিশ্। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই 
দেখিতেছি নৃতন। 

গুরু। তাহাও নৃতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ের অংশ, ইহা৷ চিরকাল হিনুধর্সে 
আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্্শান্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। 
হিন্দুর ত্রন্ষচরয্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধায়ণ 
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করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার 
বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্মশান্ত্রে আছে। ব্রহ্মচধ্যের পর গাহস্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র । 
বরক্গচর্ধ্যে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ; গাহ্‌স্থ্যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন। 
এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাঁপনের জন্য হিন্দুশীস্ত্রকারেরা ব্যস্ত । আমিও সেই আধ্য 
ধিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক, তাহাদিগের প্রদশিত পথেই যাইতেছি। তিন চাঁরি 
হাজার বসর পুর্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক 
সেই বিধিগ্চলি অক্ষরে অক্ষরে মিলা ইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই খষিরা যদি আজ 
ভারতবর্ষে বর্তমান থাঁকিতেন, তবে তাহারাই বলিতেন, “না, তাহ! চলিবে না। আমাদিগের 
বিধিগুলির সর্ধাঙ্গ বজায় রাখিয়। এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধশ্মের মন্মের 
বিপরীতাচরণ হইবে ।” হিন্দুধন্মের সেই মন্মভাগ, অমর ; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত 
সাধন করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষবিধি সকল, সকল 
ধশ্মেই সময়োচিত হয়। তাহ! কালভেদে পরিহাধ্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধশ্মের নব 
সংস্কারের এই স্থূল কথা। 

শিষ্য । কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথ! আনিয়া 
ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহ কোম্তের মত। 


গুরু। হইতে পারে । এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্ত মতের 
কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শদোৌধ ঘটিয়াছে বলিয়! হিন্দুধন্মের সেটুকু 
ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খুষ্ট ধর্মে ঈশ্বরোপাঁসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে 
ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইণ্টীম্থ সেঞ্চুরিতে হবট স্পেন্সর 
কোম্ত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মন্মতঃ বেদান্তের 
অনৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনৌজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। 
বেদান্তের সঙ্গে হবর্ট স্পেন্সরের বা ম্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তট! 
হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় 
বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না-বরং স্পিনোজা বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়। 
হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্র্বের যাহা স্থল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়৷ হাতড়াইয়া 
তাহার একটু আধটু ছু'ইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্শের শ্রে্টতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে। 

শিষ্য । যাই হউক। গণিত বা! ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্মের শাঁসনাধীন হইল, তবে 
ধম্ম ছাড়া কি? 
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গুরু। কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনু 
জীবনের সর্ববাংশই ধশ্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্। অন্ধ 
ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্ত ধন্ম অসম্পূর্ণ ; কেবল হিন্দুধন্ম সম্পূর্ণ ধশ্ম। অন্য জাতির 
বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম । হিন্দুর কাছে, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর, 
মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগং__সকল লইয়া ধর্ম । এমন সর্বব্যাপী সর্বস্থখময়, পবিত্র 
ধর্ম কি আর আছে? | 


ষ্ঠ অধ্যায় ।- _মামগ্তম্ত | 


শিষ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামগ্জস্ত কি, 
তাহ! শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বুত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অন্ুশীলিত 
করিতে হইবে? কাঁম, ক্রোধ, বা লোভের যেরূপ অনুশীলন ভক্তি, গ্রীতি, দয়ারও কি 
সেইরূপ অনুশীলন করিব? পূর্বগামী ধর্নবেত্গণ বলিয়া! থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির 
দমন করিবে, এবং ভক্তিগ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে । তাহা! যদি সত্য হয় 
তবে সামগ্রস্ত কোথায় রহিল? 

গুরু। ধন্মবেতৃগণ যাহ! বলিয়া আসিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ 
কারণ আছে। ভক্তিগ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, 
এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামপ্তস্ত ঘটে । সমুচিত সৃতি 
ও সামগ্তন্ত যাঁহাঁকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তূলারূপে 
স্ষুরিত ও বদ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্তে স্থরম্য উদ্ভান 
হয়। কিন্তু এখাঁনে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড 
হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই | যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণ 
শক্তি সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না 
পায়, যদি ঠ্েতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয় যায়, তবে সামগ্রস্ের হানি 
হইল। মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ । কতকগুলি বৃত্তি__যথা ভক্তি, গ্রীতি, দয়া,_ইহাদিগের 
সম্প্রসারণশক্তি অগ্যান্ত বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত 
স্ত্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্তের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানত 
কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি_সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির 


ষষ্ঠ অধ্যায় ।__সামগ্রীস্ত | ২৫ 


অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিন স্ফৃপ্তির বিদ্ব হয়। সুতরাং সেগুলি যত দূর স্ফুপ্ত 
পাঁইতে পারে, তত দুর স্ফুত্তি পাইতে দেওয়া অকর্তব্য। সেগুলি তেঁতুল গাছ, তাহার 
আওতায় গোলাপের কেয়াঁরি মরিয়া যাইতে পারে । আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি 
বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে । তাহা অকর্তবা, কেন না অগ্মে প্রয়োজন 
মাছে__নিকৃষ্ট বুত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি। 
ঠেতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্ত তাহার স্থান এক কোণে । বড় 
বাড়িতে না পায়-__বাড়িলেই ছ্থাটিয়া দিবে। ছুই একখান! স্তুল ফলিলেই হইল-__ 
তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়ৌজনসিদ্ধির উপযোগী 
সুতি হইলেই হইল-_তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও 
সামগ্ধন্য বলিয়াছি। 

শিষ্য। তবেই বুঝিলীম যে এমন কতকগুলি বুত্তি আছে--যথা কামাদি, যাহার 
“মনই সমুচিত স্ফুত্তি। 

গুরু । দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নতে । কামের ধ্বংসে মমুয্য 
জাহির ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধন্ম নহে--অধর্মম | 
আামাদের পরম রমণীয় হিন্ধর্ম্েরও এই বিধি। হিন্দুশাস্্কারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত 
করেন নাই, বরং ধন্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রান্তসারে 
পুরোংপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্র্ের অংশ । তবে ধর্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে 
ফুত্তি, তাহ! হিন্দুশাস্ত্রান্ুারেও নিষিদ্ব__এবং তদন্থগামী এই ধর্ব্যাখ্যা যাহা তোমাকে 
শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে । কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু 
প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে স্কৃন্তি তাহ] সামঞ্জন্তের বিদ্বকরঃ এবং উচ্চতর বুত্তি সকলের 
ফুন্তিরোধক। যদি অনুচিত স্কুপ্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত 
অস্টশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিযদমনই পরম ধর্্ম। 

শিষ্য । এই বুত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়ৌজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ 
সকল কথা বলিতে পাঁরিলেন, কিন্ত অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না। 

গুর। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্টির সম্বন্ধে খাটে না? 

শিন্ত। মনে করুন ক্রোধ । ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না। 

গুরু । ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি__বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ । 


ফোধের উচ্ছেদে দগ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দগুনীতির উচ্ছেদে সমাঁজের উচ্ছেদ । 
৪ 


.. ২৬ ধর্মমতত্ব 


শিষ্বু। দগ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং 
দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্ববলোকের মঙ্গল কামনা 
করিয়াই, দগ্ুশাস্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভৃত করিয়াছেন। এবং সর্বলোকের মঙ্গল কামন। 


করিয়াই রাঁজ। দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাঁকেন। 
গুর। আত্মরক্ষার কথাটা বুবিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছা 


ক্রোধ । সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধ 
আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, 
অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কাধ্যে প্রেরিত হইলে, জু্ধে 
যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ তাহা আমরা কদাঁচ পাঁইব না। তার পর যখন মনুয্য পরকে 
আত্মবং দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল 
হইয়া ঈাড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহ! বিধিবদ্ধ হইলে দণ্ডনীতি হইল। 

শিষ্য । লোভে ত আমি কিছু ধম্ম দেখি না। 

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফুত্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীভূত 
্ুত্ি ধর্মমসঙ্গত অর্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহ 
প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের 
জন্য যাঁহা যাহ] প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য। এইরূপ পরিমিত অজ্ঞনে_ 
কেবল ধনার্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তমাত্রেরই অর্জনের কথা বলিতেছি_ কোন 
দৌষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়! উঠিলেই এই সদ্বত্তি লোভে পরিণত হইল। 
অনুচিত ক্ষুত্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহ! তখন মহাপাপ হইয়! দীড়াইল। হুইটি কথা বুঝ। 
যেঞ্চলিকে আমরা নিকুষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত 
মাত্রায় অধন্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজন্থিনী যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাচর 
উচিত মাত্রা! অতিক্রম করিয়। উঠে, এজন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই 
ছুটি কথা বুঝিলেই তুমি অন্ুশীলনতত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিনু 
উচ্ছেদ নহে । মহাদেব, মন্মথের অনুচিত ক্ষুত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লোঁকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনজ্জাঁবিত করিতে হইল।*% শ্রীমন্তগবদগীতায়, কৃষ্ণের তে. 


* মন্মধ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজস্য মন্থের পুনজ্জীবন | পক্ষান্তরে আবার রতি 
কর্তৃক পুনর্জন্মলন্ধ কাম প্রতিগালিত হইলেন । এ কথাটাও যেন মনে থাকে। অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত ৃতি। 
পৌরাণিক উপাধ্যানগুলির এইরূপ গুঢ় তাৎপধ্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আর উপধর্শসন্তুল বা "911" বঙ্া 
বোধ হইবে না। সময়ান্তরে ছুই একট! উদাহরণ দিব। 





ষষ্ঠ অধ্যায় ।-_সামপ্তস্। ২৭ 


উপদেশ তাহাঁতেও ইন্ড্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে । সংযত 
হলে সে সকল আর শাস্তির বিদ্বুকর হইতে পারে না, যথা 
রাগছেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দছিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈব্বিধেয়াত্মা গ্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪। 

শিষ্য । যাই হউক, এ তত্ব লইয়া আর অধিক কাঁলহরণের প্রয়োজন নাই । ভর্তি, 
গীতি, দয়! প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। 

গুরু । এ বিষয়ে এত কথা বলিবাঁর আমারও ইচ্ছা ছিল না। দুই কারণে বলিতে 
বাধা হইলাম । প্রথম, তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আর আজ কাল যোগ- 
ধান্মর একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধন্মের ফলাফল সম্বন্ধে 
শাএার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । ইহার যে স্মহৎ ফল আঁছে তাহাতে সন্দেহ কি? 
বে ধাহারা এই হুজুক লইয়া বেড়ান, তাহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি 
বুঝির সর্বাঙ্সীণ উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ 
ইহাই যোগের উদ্দেশ্য । এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফুপ্তি ও সামঞ্তাস্ত ধন হয়, তবে 
তহাদিগের এই ধন্ম অধন্ম। বুত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধশ্ম | 
লম্পট বা পেটুক অধান্মিক, কেন না! তাহার! আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া 
দুঃ একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত । যোগীরাও অধান্সিক, কেন না তাহারাও আর 
সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, ছুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট 
৮২৫ বৃত্তি ভেদে না হয় লম্পট বা উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধাম্মিক বলিলাম এবং যোগী- 
দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধাম্মিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধান্মিক বলিব। আর আমি কোন 
3ওকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়! 
বেঞচলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই । তাহার 
কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহ। করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কাধ্যোপযোগী 
করিরাছেন। কার্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। 
কি্ত সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা 
করাই কর্তব্য। আমাদের সকল বুত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে 
আমাদেরই দোষে । জগত্বত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিব যে আমাদের 
মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সন্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ববাংশই মন্ুষ্ের সকল বৃত্তিগুলিরই 
অন্ুকুল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগপরম্পরায় মন্ুঘ্যজাতির 


২৮ ধন্মতত্ব 


মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্মই এই উন্নতির 
কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, 
তিনি জানেন না যে তাহার বিজ্ঞানও এই ধন্মের এক অংশ, তিনিও এক জন ধর্মের 
আচাধ্য। তিনি যখন “[48ঘ”র মাহম! কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, টু 
জন একই কথা বলি। ছুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি । মনুষ্য মধ্যে ধর্ম 
লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না। 


সপ্তম অধ্যায়।--সামগ্স্ত ও হথ। 


গুরু । এক্ষণে নিকৃষ্ট কাধ্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়। দিয়া যাঁহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি 
বল, সে সকলের কথা বলি শুন। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্ধ্যকারিনী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি, অধিক 
সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সন্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামপ্রস্ত। আর 
কতকগুলি বৃণ্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক 
সম্প্রসারণে সামঞ্জস্তের ধ্বংস । কঙকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামপ্রস্ত, কতকগ্চলির 
সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামপ্রস্ত, এমন খটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন 
যে, কামাদির অধিক ক্ফুরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম স্কৃত্ি হয় 
না, এই জন্য অসামপ্রস্ত ঘটে। কিন্তু ভক্তি '্রীতি দয়াদির অধিক স্ফুরণেও কাম ক্রোধাদির 
উত্তম স্ষুত্তি হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্ত ঘটে না কেন? 

গুরু । যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি যাহ! পশুদিগেরও আছে এবং 
আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষার জন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ইহাতে 
সহজেই বুঝা যায় সেগুলি স্বতংক্র্ত__অনুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন 
করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অজ্জন করিতে হয় না। 
দেখিও, স্বতঃক্কূর্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহ! আমাদের সঙ্গে জঙ্মিয়াছে তাহা সহজ। 
সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতস্ুর্ত নহে । যাহা! স্বতঃক্র্তত তাহা অন্য বৃত্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে ন1। 

শিশ্া। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতস্র্ত নহে, তাহাই বা অন্ত বৃত্তির 
অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন? 


সপ্তম অধ্যায় ।-সামপ্রহ্য ও স্রখ। ২৯ 


গুরু । অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি 
(05), (৩) যাহা লইয়া! বৃত্তির অনুশীলন করিব--অনুশীলনের উপাদান। এখন, 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সঙ্কীর্ণ। মন্ুষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। 
জীবিঝানির্বাহের কাধ্যের পর বুগ্ডির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছু- 
মাত্র অপব্যয় হইলে সকল বুত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। 
অপবায় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, ষে বৃত্তি অন্তশীলনসাপেক্ষ নহে, 
অর্থাৎ স্বতঃস্কর্ত তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অন্শীলনসাপেক্ষ তাহার 
অন্শীলনে, সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্যর্ত বৃত্তির অনাবশ্যক 
অন্রশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়ীভাবে অন্য বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। 
কাজেই সে সকলের খর্বতা ব। বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সম্বন্ধে এ কথা খাটে। 
মামাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুক আছে, তাহাও পরিমিত । জীবিকীনির্ববাহের 
পর যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহ! স্বতঃস্মর্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না বিশেষ 
পাশণ বৃত্তির সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত, স্বতঃস্কৃর্ত পাশব বৃত্তির 
অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরম্পর বড় বিষোধী। 
যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না । বিলাসিনীমণ্ডলমধ্যবন্তাঁর হৃদয়ে 
ঈশ্বরেণ বিকাশ অসম্ভব এবং ভ্ুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব। আর 
এেষ কথা এই ষে, পাঁশব বৃত্তিগুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষ- 
পরম্পরাগত স্কৃপ্তিজন্যই হউক, বা জীবরক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতাঁ 
যে, অন্থশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। 
এইটি বিশেষ কথা । 

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃক্ষৃর্ত নহে তাহার অন্শীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও 
গীধকানির্ববাহাবশিক্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃশ্যর্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় শ্রর্তির কোন 
র্ হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতঃম্কর্ত। কিন্ত উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন 
হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহ! দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন । 

শিষ্য । কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা__কিন্বা উপায়ান্তরের দ্বারা, 
পাশব বুত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথ! কি সত্য নয়? 

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ কর! যায় না, এমত নহে । কিন্ধ সে 
ববস্থা অনুশীলন ধর্মের নহে, সন্ন্যাস ধর্শের। সন্গ্যাসকে আমি ধন্ম বলি না_অস্তত 
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সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্ভিমার্গ _ সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্গযাস অসম্পূর্ণ ধর্ম। 
ভগবান স্বয়ং কর্ম্েরই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন। অনুশীলন কন্মাত্বক। 

শিষ্য। যাকৃ। তবে আপনার সামপ্রস্ত তত্বের স্থল নিয়ম একট। এই বুঝিলাম 
যে, যাহা স্বতংক্ফুর্ত তাহ বাড়িতে দিব না, যেবৃত্তি স্বতঃস্ফুর্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিনে 
পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (990108) কি স্বতঃস্ফর্ নহে? 
প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জানি । কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক 
বৃত্তি স্বতঃস্কৃত্তিমতী বলিয়া! তাহাকে কি বাড়িতে দিব নী? তাহার অপেক্ষা আ'শ্বহত্া 
ভাল । 

গুরু । ইহ] যথার্থ । 

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই 
বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্‌ কটি- 
পাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোৌন! এইটি পিতল। 

গুর। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, আর মন্থয্যত্বেই সখ । অতএব 
স্থখই সেই কষ্টিপাতর । 

শিষ্ত। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিযপরিতৃপ্তিই সুখ? 

গুরু । তাহ? বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি তাহ! বুঝাইয়াছি। আমাদের 
সমুদায় বৃত্তিগুলির ক্ফুত্তি, সামপ্স্ত এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সখ । 

শিশ্ত। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া! বুঝা হয় নাই । সকল বৃত্তির স্মৃতি 
ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফুত্তি ও পরিতৃপ্রিই সুখ? 

গুরু। সমবায়ই স্থুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফৃপ্তি ও পরিতৃপ্তি স্থখের অংশ মাত্র। 

শিষ্য । তবে কষ্টিপাতর কোন্টা ? সমবায় না অংশ? 

গুরু । সমবায়ই কষ্টিপাতর । 

শিব্য। এ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন আমি ছবি আঁকিতে পারি। 
কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি জম্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগুলির 
সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কিনা। আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন 
“সকল বৃত্তির উপযুক্ত ্ফত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিদ্বু হইবে বি 
না, এ কথা বুঝিয়া৷ তবে চিত্রবিগ্ঠার অনুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে 
আমাকে গণন করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল; শিরা ধমনীর 
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্বাস্ঠা, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রতি_আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্তে গ্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে 
অন্ুরাগ_-মআমার অপত্যে ম্নেহ, শক্রুতে ক্রোধ,আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,__ 
আঁমাঁর কাঁন্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা_কোন দিকে কিছুর কোন বিদ্ব হয় কি 
না। ইহাঁও কি সাধ্য ? 

গুরু । কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও | ধশ্মীচরণ ছেলেখেলা নহে । ধন্মাচরণ অতি 
দুর ব্যাপার। প্রকৃত ধাম্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই তাই। ধন্ম 
শখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভা । সাধনা অতি দুরূহ । ছুরাহ, কিন্তু 
অসাধা নহে । 

শিষ্য । কিন্তু ধন্ম ত সর্বসাধারণের উপযোগী হওয়। উচিত। 

গুরু | ধশ্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাঁকে 
সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়। গড়িতাম । ফরমায়েস মত জিনিস গড়িয় 
দিঠাম। কিন্তু ধম্ম তোমার আমার গডিবার নহে । ধন্ম এশিক নিয়মাধীন। যিনি 
ধন্মের প্রণেতা তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। ভবে 
দন্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে । চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বার 
সকালেই ধাম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধাশ্মিক 
হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ 
সন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত 
হইবে। 

শিষ্য। আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একট] পারিভাষিক এব? ছুগ্প্রাপ্য 
শ্রখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্থিই সুখ? 

গুরু । তাহ! হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধন্ম নহে, স্থখের উপায় অধন্্ম | 

শিষ্য । ইন্দ্রিয-পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? ইহাঁও বৃত্তির স্ফুরণ ও চরিতার্থতা বটে । 
আানি ইন্দ্িয়গণকে খর্ধ্ব করিয়া, কেন দয়! দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি 
আহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই । আপনি ইহ! বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দরিয়াদির 
অধিক অনুশীলনে দয়! দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা__কিন্ত তছুত্তরে আমি যদি বলি যে 
ধ্বংস হউক, আমি ইন্দ্রিয়ন্বুখে বঞ্চিত হই কেন? 

গুরু । তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিছ্বিন্ধ্যা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। 
যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয-পরিতৃপ্তি সুখ ? ভাল, তাই 
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হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি । আমি খভ 
লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয-পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা 
করিবে না,যদি কেহ করে আমি গুণাগারি দিব। কিন্ত তোমাকেও একখানি খত লিখিয়। 
দিতে হইবে । তুমি লিখিয়৷ দিবে যে, “আর ইহাতে সুখ নাই” বলিয়া তুমি ইন্িঘ 
পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশুহ্বে অধঃপতন 
প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা! কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি 
আছ? 

শিষ্য । দোহাঁই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্ত এমন লোক কি সর্বদা দেখ 
যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয-পরিতৃপ্থিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ? 

গুরু । আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক । কিন্তু ভিতরের খবর রাখি 
না। ভিতরের খবর এই-_যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দিয়- 
পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্ত তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে 
ইন্দ্রিয়পরায়ূণতার ছুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা 
এত প্রবল । অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে,_দাহ নিবারণের জন্য তার! জল 
খুঁজিয়া বেড়ায়; জাঁনে না যে অগ্রিদগ্ধের ওষধ জল নয়। 

শিষ্য । কিন্তু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাঁধে অন্ধুক্ষণ ইন্দ্িয়বিশেষ 
চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই | মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল 
আছে, সকাল হইতে সন্ধ্য। পর্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষাম্ত। কই, তাঁহার 
ত মদ ছাঁড়ে না ছাড়িতে চায় না। 

গুরু । একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ । ছাড়ে না, তাহার 
কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না এটি ইঞ্সিয়-তৃপ্তির 
লালসা মাত্র নহে_-এ একটি গীড়া। ভাক্তীরেরা ইহাকে 10190709219 বলেন । ই্থার 
ওধধ আছে-_চিকিংসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাঁড়িতে পারে না। মেটা 
চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিষ্ষল হইলে রোগের যে অবশ্যন্তাবী পরিণাম, তাহা 
ঘটে মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাঁড়ে না, তাহার কারণ এই । “ছাড়িতে 
চায় না”__-এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহ! বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, 
তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মগ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে 
অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে মদ 


সপ্তম অধ্যায় ।-সামপ্রস্য ও সুখ । ৬৩ 


ছা়্িব কেন? তাহার মগ্তপানের আকাজ্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই-_তৃষ্ণা বলবতী 
আছে। কিন্ত যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে পৃথিবীতে যত ছুঃখ আছে, 
মগ্ভপানের অপেক্ষা বড় ছুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মগ্চপ সম্বন্ধেই যে খাটে, 
এমন নহে । সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে । কামুকের অনুচিত অনুশীলনের 
বলও একটি রোগ । তাহাঁরও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ 
একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, 
তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়। গিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে 
ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্য লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে 
স্থানে ঘ। করিয়া দিতে হইয়াছিল । ওদরিকের কথ। সকলেই জানে । আমার নিকট এক 
ভন ইদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ওদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি 
জনা গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন ফে ছুষ্পচনীয় দ্রব্য আহার 
করিলেই তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে । সে জন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্ত 
কোন মতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । বল। বাহুল্য যে তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে 
পঠিত হইলেন । বাঁপুহে! এই সকল কি ন্ুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ? 

শিষ্য । এখন বোধ হয়, আপনি ঘাহাকে সুখ বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক 
যে সুখ তাহা সুখ নহে । 

€&রু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, 
(ক একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক পুখ, কিন্তু 
সেস্খ কি সুখ নহে? তাহ! সত্যই সুখ । 

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণান স্থায়ী ছুঃখ, তাহা সুখ নহেঃ দুঃখের 
প্রথমাবস্থা মাত্র । এখন বুঝিয়াছি কি? 

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী 
ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে নাঁ। সুখ ছুই শ্রেণীতে বিশুক্ত করা যাইতে পারেন 
(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে-_ 

শিষ্য । স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন কোন ইন্ড্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাঁচ বংসর 
ধরিয়া ইন্দিয়-স্খভোগ করিতেছে । কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক 1 

গুরু। প্রথমত, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহুর্ত মাত্র । তুমি পরকাল 


শন, না মান, আমি মানি। অনস্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ? কিন্তু আমি 
৫ 


৬৪ ধর্মমতত্ব 
পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধাম্মিক করিতে চাহি না। কেন না অনেক লোক 
পরকাল মানে নাঁঁ_মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না, মনে করে ছেলেদের জু 
ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একট! প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজি কালি অনেক 
লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের ছুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্মের ভিত্তি 
তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্বত্র বলবান্‌ হয় না। “আজিকার দিনে" 
বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধশ্ম বড় বলবান্ই ছিল বটে। এক সময়ে 
ইউরোপেও বড় বলবান্‌ ছিল বটে, কিন্ত এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী । সেই রক্ত- 
মাংস-পুতিগন্ধ-শীলিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচূলোডর-টপাঁডো। প্রভৃতিতে শোভিত 
রাক্ষমী,_এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁট। ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, 
যাহ1 পবিত্র, যাহ। সহত্র সহত্র বংসরের যত্বের ধন, তাহ! ঝাঁটাইয়। ফেলিয়। দিতেছে। সেই 
পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কাল। মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার 
মত সহত্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অধ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না 
তাই আমি এই ধর্্মব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি । তাহার কারণ এই যে, 
যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধন্মের মন্দির 
গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিত্বিশূন্য হইল 
না। কেন না, ইহলোকের স্থুখও কেবল ধর্মমূলক, ইহকালের ছুঃখও কেবল অধশ্মমূলক। 
এখন, ইহকালের ছুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের স্থুখ সকলেই কামনা করে। এজন 
ইহকালের সুখ ছুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই ছুই কারণে, অর্থাং 
ইহকাল সর্ধবাদিসম্মত, এবং পরকাল সর্ববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের 
উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু “স্থায়ী সুখ কি? যখন এ প্রশ্ন উঠিল, 
তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ ইহকাল 
পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী স্থুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর 
আছে। 

শিষ্য । দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একট! কথার মীমাংসা করুন। মনে 
করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহ! সুখ, পরকালেও কি 
তাই স্থখ? ইহকালে যাহা ছঃখ, পরকালেও কি তাই ছুঃখ 1? আপনি বলিতেছেন 
ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই স্ুখ--এক জাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে 
পারে? 


সপ্তম অধ্যায় ।--সামঞ্জহ্য ও সুখ । ৩৫ 


গুরু । অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি । কিন্তু এ 
কথার উত্তর জন্য দুই প্রকার বিচার আবশ্তক | যে জন্মাস্তর মানে তাহার পক্ষে এক প্রকার, 
মার যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার । তুমি কি জন্মাস্তর মান ? 

শিয্য । না। 

গুরু । তবে, আইস । যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মীস্তর মানিলে না, 
তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে ;_ প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী 
বুক্তিনিচয়জনিত যে সকল সুখ হুঃখ তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত 
ঘা! তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, স্ৃতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত 
যে সকল সুখ ছুঃখ তাহ। পরকালেও থাকিবে । পরকালে এইবূপ সুখের আধিক্যকে স্বর্গ 
বল! যাইতে পারে, এইরূপ ছুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে পারে । 

শিষ্ভা। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান 
হওয়াই উচিত । তজ্জন্য অন্যান্য ধরন্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে । আপনি 
পরকাল মানিয়াও যে উহা! ধন্মব্যাখ্যায় বজ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা 
অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি । 

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ 
হউক বা না হউক কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না সুখের উপায় যদি ধশ্ম হইল, আর 
ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম, 
পরপালেরও সেই ধর্ম । পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে 
ধাশ্মিক হওয়া যায়। ধন্ন নিত্য। ধর্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও মুখপ্রদ। তুমি 
পরকাল মান আর না মান-_ধন্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সখী হইবে, 
পরকালেও সুখী হইবে। 

শিন্ত। আপনি নিজে পরকাল মানেন_-কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না, 
কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন? 

গুরু । যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে 
ধলিয়াই পরকাল মানি। 

শিশ্ত। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে 
আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দ্িতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ 
বুঝাইতেছেন না কেন 1 


৩৬ ধন্মতত্ 


গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্ুল। 
প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের নুমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই 
তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার বশত বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ 
করিতে আমার ইচ্ছা! নাই এবং প্রয়োজনও নাই । প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে 
আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধন্মাত্বা হও। ইহাই 
যথেষ্ট। আমরা এই ধর্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে 
যাহাঁকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সব্বাঙ্গীণ স্ফুত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিভ্র্ 
_-চিত্তশুদ্ধি।* তুমি পরকাল যদি নাও মান তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিভ্রাত্া হইলে নিশ্চয়ই 
তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই ন্বর্গ হ্টল, তখন 
পরলোকে ব্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মান! না মানাতে 
বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধন্ম তাহাদের পক্ষে মজ 
হইল; যে ধন্ম তাহার! পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ করিত, তাহারা এখন সেই 
ধন্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে । আর যাহারা পরকালে 
বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাম 
দিন দ্রিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি। 

শিষ্য । আপনি বলিয়াছিলেন যে ইহকাল-পরকালব্যাগী যে সুখ, তাহাই স্ুখ। 
একজাতীয় সুখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই 
তত্ব যে কারণে গ্রাহ্থ, তাহ! বুঝাইলেন। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে কি? 

গুরু । আমি পৃর্েই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পুর্ণ 
মাত্রায় আর পুনজ্জন্ম হইবে না। ভক্তিতত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। 

শিম । কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে। 
যাহাদের অনুশীলনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জন্ম ঘটিবে। এই জনের 
অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মে কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে ? 

গুরু । জন্মান্তরবাদের স্থল মন্মই এই যে এ জন্মের কম্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। 
সমস্ত কম্মের সমবায় অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভফল তাহা 
অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া! যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জনকে 
বলিয়াছেন । 
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* সকল কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। 


সপ্তম অধ্যায় ।-_পামপ্তস্য ও সুখ । ৩৭ 


“তত্র তং বুদ্ধিদংযোগং লভতে পৌধ্যদেহিকম্‌” ইত্যাদি । 
গীতা । ৪৩।৬। 

শিষ্য । এক্ষণে আমরা স্থুল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা 
₹ই/্ছিল, স্থায়ী সখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও 
পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী স্বখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন । 
দ্বিতীয় উত্তর কি? 

গুরু । দ্বিতীয় উত্তর যাহারা! পরকাল মাঁনে না, তাহ!দের জন্য । ইহজীবনই যদি 
সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্থবাল পধ্যন্ত 
থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ । যদি পরকাল না থাকে, তবে ইঠজীবনে যাহা চিরকাল থাকে 
ভাহ।ই স্থারী আুখ । তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইশ্টিয়ন্খে 
নিমগ্ন থাকে | কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে । যে পাঁচ সাত দশ বৎসর 
ধরিয়া ইন্দিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পধ্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। 
তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য, তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। 
(১) অভিভোগজনিত গ্রানি বা বিরাগ-_অতিতৃপ্তি; কিন্বা (২) ইন্দ্িয়াসক্তিজনিত অবশ্যন্তাবী 
রোগ বা অসামর্থ্য ; অথবা! (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই 
মাছে। 

শিষভ। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল! যাঁয়, সেগুলির অনুশীলনে 
যেযুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী ? 


গুর। তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। 
মনে কর, দয়! বৃত্তির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ 
বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরন্ত করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের স্থখ 
বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অন্ুশীলিত করিয়াছে, মে জানে 
দ্যাৰ অনুশীলন ও চরিতার্থভায়, অর্থাৎ পরোপকারে, এমন তীত্র সখ আছে যে, নিকৃষ্ট 
খণীর এন্দ্রিয়িকেরা সর্ববলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীত্র সুখ অনুস্থত করিতে 
পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট 
বন্তির স্থায, ইহাতে গ্রানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামথ্য 
বা দৌর্ধধল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে । ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে 
কোন ব্যাঘাত নাই । ওদরিক দিবসে ছুই বার, তিন বার, না হয় চারি বার আহার করিতে 


৩৮ ধন্মতত্ব 


পারে। অন্তান্ত এন্দ্িয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দাও 
দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্স্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক 
মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়৷ গিয়াছেন। 
আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধাম্সিক 
(0177186187) কেমন সুখে মরে 1৮ 


তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মাস্তর না মানিয়! পরকাল স্বীকার কর! 
যায়, তবে ইহ! বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরা! 
এ দয়! বৃত্তিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক 
প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না হঠাৎ অবস্থাস্তরের উপযুক্ত কোন 
কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া 
যাই, তবে উহা! পরলোকেও আমার পক্ষে স্ুখপ্রদ্র হইবে । সেখানে আমি ইহা অন্থুশীলিত 
ও চরিতার্থ করিয়া! ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব। 

শিষ্ক। এ সকল মুখ-ন্বপ্ন মাত্র_অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও 
চরিতার্থতা কর্মাধীন। পরোপকার কর্মমাত্র । আমার কর্েন্দিয়গ্ুলি, আমি শরীরের সঙ্গে 
এখানে রাখিয়। গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম করিব? 

গুরু । কথাট! কিছু নিব্রবোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য 
শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্ের কন্ম কর্মেন্দ্িয়সাধ্য । কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও 
কন্ম যে কর্েন্দ্িয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই । ইহা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। 

শিশ্ু। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শৃহ্স্য নিয়তপূর্ববন্তিতা কারণদং। কর্ণ 
অন্যথা-সিদ্ধি-শুন্ত। কোথাও আমর! দেখি নাই যে কর্মন্ডরিয়শূন্ যে, সে কর্ম করিয়াছে। 

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার 
ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিষুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, 
কিন্ত ঈশ্বর হইতে ধর্ম্নকে বিষুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর 
সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহ হইলেও তোমার সঙ্গে 
বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা! করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও 
স্বীকার কর। যদি তাহ! কর, তবে কর্শোব্দরিয়শৃষ্ত নিরাকারের কর্মমকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। 
কেন না, ঈশ্বর সর্ববকর্তা) সর্ধবত্রষ্ট। | 


সপ্তম অধ্যায় 1 সামপ্রস্য ও সুখ । ৩৯ 


পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র । অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র । ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন 
ন। হওয়াই সম্ভব । 

শিষ্য । হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা । আন্দাজি কথার 
গ্রয়োজন নাই | 

গুরু। আন্দাজি কথা ইহ! আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে 
তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া 
আমি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার একটু মূল্য 
আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি [38 01 00106100167 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার 
ক্রমান্ব' ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি 
এমন পথ দেখিতেছি না । এই ক্রমান্থয় ভাঁবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে । হিন্দু, 
ুষ্ঠীয, বা ইস্লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ । 

শিত্য। যদি পরকাল মানিতে পারি তবে এটুকু না হয় মানিয়া লইব। যদি 
হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাঁতীর কাঁণের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহ! গলায় 
বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসনকর্তৃত্ব কই ? 

গুরু । যাঁহাঁর। স্বর্গের দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্তা গড়িয়াছে। 
আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মন্ুয্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধন্মের যে স্কুল 
মন্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথ বলিয়। রাখায় ক্ষতি নাই। 
যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশাল। ছাড়িল, সেই দিনই একট1 মহামহোপাধ্যায় 
পিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একট! মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত 
হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন 
য়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে 
সদৃত্তিলি মাজ্জিত ও অনুশীলিত করিয়। লইয়! যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের 
কল্পনাতীত স্কৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া! সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। 
হার যে সদ্ধ্‌ত্বিগুলির অনুশীলন অভাবে অপক্াবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার 
পরলোকে কোন স্থখেরই সম্ভাবন! নাই। আর যে কেবল অসছ্ুত্তিগুলি স্ফুরিত করিয়! 
পরুলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত ছুঃখ। জন্মাস্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গ 
নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সম্কুল অবর্ণনীয় হ্ুদরূপ নরক বা অপ্লরোকষ্ঠ-নিনাদ-মধুরিত, 


৪০ ধশ্মতত্ব 


উর্বশী মেনকা রন্তাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুস্থুম-স্থবাস সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। 
হিন্দুধন্ন মানি, হিন্দুধশ্মের পবখামি”গুল। মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানি 
নিষেধ করি । 

শিষ্য । আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের 
কথা ছাড়িয়! দিয়া, ইহকাল লইয়! স্থখের যে ব্যাখ্যা! করিতেছিলেন, তাহার সূত্র পুনগ্রহণ 
করুন। 

গুর। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া কথা কঠিলেও 
কোন কোন সুখকে স্থায়ী কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে 
পারে। 

শিষ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই । আমি একটা টগ্পা শুনিয়া আসিলান 
কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আদিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও কাঁরিল।স। 
সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক? 

গুরু । যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক 
বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থারী 
সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, এ আনন্দটুকুকে স্থায়ী স্থখের মধ্যে ধরিয়া লইতে 
হইবে। স্তুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাঁকে। এখন বলিয়াছি 
যে, কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে সুখ, তাহ] অস্থায়ী । শেষোক্ত স্ুখও আবার 
দ্বিবিধ ; (১) যাহার পরিণামে ছুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে ছুখশুন্ত। 
ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পুবের যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহ অবশ্য বুৰিয়াছ যে, 
এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে ছুঃখশুন্ সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে 
যে স্থুখ, ভাহারই পরিণাম ছুঃখ । অতএব সুখ ত্রিবিধ। 

(১) স্থায়ী। | 

(২) ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে ছুংখশুন্য। 

(৩) ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে ছুঃখের কারণ । 

শেষোক্ত স্ুখকে সুখ বলা অবিধেয়,উহা ছুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। আুখ তবে 
(১) হয় যাহা স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে ছুঃখশুন্য । আমি যখন 
বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থে ই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই 
ব্যবহারই এই শবের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুত ছুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ত্রান্ত 


অষ্টম অধ্যায় ।-_শারীরিকী বৃত্তি। ৪১ 


বাঁ পত্তবৃত্তদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা! করা যাইতে পারে না। যে জলে 
পড়ি! ডুবিয়া মরে, জলের স্িপ্ধতাবশত তাহার প্রথম নিমজ্জন কালে কিছু স্থখোপলব্ধি 
হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন ছুঃখের প্রথমাবস্থা! 
মার । তেমনি ছুঃখপরিণাম সুখও ছুঃখের প্রথমাবস্থাঁ নিশ্চয়ই তাহা মুখ নহে। 

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলে, “এই বৃত্তিকে 
বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া 
নির্ধাচন করিব? কোন্‌ কষ্টিপাতরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি পিতল £* এই প্রশ্নের 
উত্তর এখন পাওয়া! গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী স্বখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে 
দেওয়াই কর্তব্য__যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ তাহ 
বাটিতে দেওয়া! অকর্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। 
যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহ অবিধেয় নহে--কেন না তাহাতে পরিণামে 
দুঃখ নাই। তার পর আর নহে । অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ ; যেরূপ অনুশীলনে স্থখ জন্মে, 
দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কণ্টিপাতর | 


অগম অধ্যায় ।-_শারীরিকী বৃত্তি 


শিষ্য । যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুশীলন কি। আর 
বৃঝিয়াছি সখ কি। বুৰিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ; এবং সামগপ্রস্ত তাহার 
সীম! । কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। 
কোন্‌ বৃত্তির কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন 
নাই কি? 

গুরু | ইহা শিক্ষাতত্ব। শিক্ষাতত্ব ধর্ম্মভন্বের অন্তর্গত । আমাদের এই কথাবার্তার 
প্রধান উদ্দেশ্য তাহা! নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ধর্ম কি ভাহ। বুঝি । তজ্জন্য 
যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমি বলিব। 

বৃত্তি চতুধ্িবধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জনী, (৩) কাধ্যকারিণী, 
(3) চিত্তরপ্িনী। আগে শীরীরিকী বৃত্তির কথা বলিব _কেন না, উহাই সর্বাগ্রে স্ষুরিত 
হইতে থাকে। এ সকলের স্কৃপ্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহ1 কাহাকেও বুঝাইতে 


ইহবে না। কিন্তুধর্শের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথ কেহ বিশ্বাস করে না। 


৪২ ধর্মততৃ 


শিষ্য । তাহার কারণ বৃত্তির অন্ুশীলনকে ধন্মন কেহ বলে না। 

গুরু । কোন কোন ইউরোপীয় অন্ুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম বা ধর্মস্থানীয় 
কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় ।% 

শিষ্য। আপনি কেন বলেন? 

গুরু । যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধন্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির 
অনুশীলনও অবশ্ঠ ধর্ম । কিন্তু সে কথ! ন! হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে 
ধম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয় । যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাঁপকে ধর্ম বল; যদি দয়া 
দাক্ষিণা, পরোপকারকে ধন্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাসন! বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম 
বল; না হয় খুষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইস্লামধন্দ্মকে ধর্ম বল, সকল ধর্মের জন্তাই শারীরিকী 
বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্ত সকল 
ধর্মের বিদ্বনাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন । এই কথাটা! কখনও কোন ধর্মবেত্া স্প 
করিয়া বলেন নাই, কিন্ত এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। 

শিষ্য । ধর্মের বিত্ব বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার 
বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্রের বিশ্ব। যে গোড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া 
আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, তীর্ঘদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোড়া হিন্দু নয় 
কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিদ্বু 
রোগে যে নিজে অপটু,সে কাহার কি কার্য করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জগ 
এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিস্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্মের বিদ্ব। 
কেন না রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না 
চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে । রোগ কর্মীর 
কর্মের বিশ্ব, যোগীর যোগের বিদ্ব, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিদ্ব। রোগ ধর্মের পরম বিদ্বু। 

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের 
অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ। 
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শিষ্য । যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল তাহাও কি অনুশীলনের 
অভাব? 

গুরু । ত্বগিক্ড্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত । শারীরতত্ব বিদ্াতে তোমার 
কিছুমাত্র আধকাঁর থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। 

শিষ্য । তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানাজ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে, 
শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন হয় না । 

গুরু । না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের 
সাপেক্ষ । কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানাজ্ঞনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। 
কাধযকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্‌ কাধ্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্‌ বৃত্তির 
কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে 
হবে । জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্ত সে কথা এখন থাক। 

শিষ্য । এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, 
তাবে কোন্গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব ? 

গুরু। সকলগুলিরই য্থাসাধ্য অন্বশীলন এককালেই আরন্ত করিতে হইবে; 
অর্থাং শৈশবে। 

শিষ্য । আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন বন্তির 
অগ্ুশালন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত 
হইব? 

গুরু । এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক | শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই 
নমুষা মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, 
চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন । এই জন্য হিন্দুধর্শে গুরুর এত মান। 
আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির 
অন্ুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, 
তাহা বলি। 
(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের 
বীর প্রয়োজন, অথব। ধর্মের দ্বিতীয় বিদ্বের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি 
শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের জন্য 
শারারিকী বৃত্তি সকলের সম্যক অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহ] প্রসিদ্ধ যে শারীরিক 
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শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা 
অসম্পূর্ণ স্কৃণ্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্থাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক 
স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোগীয় বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা শরীর ও 
মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি 
শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক 
্ুত্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক 
অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধন্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে ; কাজে কাঁজেই ধর্দেরও 
অধোগতি ঘটে । 

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা তৃতীয় বিদ্ব আরও গুরুতর। যাহার 
শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে 
আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নিবিবন্ে ধম্মাচরণ কোথায়? সকলেরই শক্র আছে। দন 
আছে। ইহারা সর্বদা ধশ্মাচরণের বিদ্ব করে। তন্ভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শক্রুদমন 
করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধন্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন 
অলজ্ঘনীয় যে পরম ধান্মিকও এমন অবস্থায় অধন্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
মহাভারতকাঁর, “অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ইতি উপন্তাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা 
করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচাধ্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্টিরের ন্যায় পরম 
ধান্সিকও মিথ্য! প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

শিষ্য । প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার 
সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া 
তাদৃশ প্রয়োজনীয় ? 

গরু । রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইট। আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা 
ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি 
ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে 
পারিবে ষে, যাহার আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার 
ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল 
আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্তব্য। 
যখন তোমাকে গ্রীতিবৃত্বির অন্ভুশীলনের কথা৷ বলিব, তখন বুঝিবে যে আত্মরক্ষা যেমন 
আমাদের অন্ুষ্টেয় ধর্ম, আপনার স্্রীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও 
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তাদশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম । যে ইহা করে না, সেপরম অধান্মিক। অতএব যাহার 
তছুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধান্মিক। 

(১) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বিশ্বের কথা 
উঠিতেছে। এই তত্ব অত্যন্ত গুরুতর ; ধশ্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই 
ধর্মের জন্া, প্রাণ পধ্যন্ত, প্রাণ কি, সব্বস্থখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার 
কথা বলিতেছি। 

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষ1 ধন্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধন্ম। সমাজস্থ এক এক 
বাক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ধবম্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা 
দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে । মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধন্মের 
শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন 
নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাঁড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ 
সমাজের উপর কেহ এক জন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান্‌, সে ছুর্বল সমাজের 
কাড়িয়া খাঁয়। অসভ্য সমাজের কথ বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। 
আজ ফ্রান্স জন্মীনির কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জন্মানি ফ্রান্সের কাড়িযা খাইতেছে; 
আজ তর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রূস তুর্কের কাড়িয়া খার। আজ 110019]) 
7707067 কাল পোলগু, পরশ বুল্গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টক্কুইন। এই সকল লইয়া 
ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়৷ থাকেন। যেমন 
হাটের কুকুরেরা যে যার পায় সে ভার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি 
পরের পাইলেই কাঁড়িয়। খায়। দুর্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় 
সর্ধদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও 
স্বজনরদ্ষা যদি ধণ্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধন্ম। বরং আরও গুরুতর ধন্ম, কেন না এস্থলে 
আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা । 

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী । 
কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন 
সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল । অধিকাংশ সময়ে 
এই প্রতিকূলতা রাজ বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টান্টদিগকে 
রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা! ইহার একটি উদাহরণ ; গুরঙ্গজেবের হিন্দুধন্মের 
বিদ্বে আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্ষ্ের অস্কূল, তাহাকে স্বাধীনত। 


৪৬ ধন্মতত্ 


বল! যায়। স্বাধীনত! দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি । লিবর্টি শব্দের অনুবাদ। 
ইহার এমন তাৎপর্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে । স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে 
স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্শোননতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মর্ 
স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন তাহ] সকলেরই কর্তবয। 

শিষ্য । অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই? 

গুরু । তাহার অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
কিন্ত সকলের প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজো সকল 
বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃং 
রাঁজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই 
এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয় 
নির্দিষ্ট থাকে। প্রাীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা 
ইহার উদাহরণ । কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক 
বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামান্র 
ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারতুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি 
সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে ছুর্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে 
ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। 
যদি তাহা! না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় ছুর্দশা হইত। 

শিষ্য । কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে? 

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার 
দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্ত ব্যায়াম চাই। 
এদেশে, ডন, কুস্তী, মুগ্র প্রভৃতি নান! প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা 
শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের 
বর্তমান বুদ্ধিবিপর্ধ্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ । 

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্বববিধ অস্ত্প্রয়োগে সক্ষম হওয়া 
উচিত। 

শিষ্য। কিন্ত এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ । 
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গুরু । সেটা একটা আইনের ভূল। আমরা মহারাণীর রাজভভ্ত প্রজা, আমরা 
অন্্ধারণ করিয়া তাহার রাজ্য রক্ষা করিব ইহাই বাঞ্থনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ 
ম'শোধিত হইতে পারে। 

তাঁর পর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম 
সম্পুর্ণ জন্য প্রয়োজনীয় । যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে 
না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাম্পদ। বিলাতী স্্রীলোকদিগেরও 
এ সকল শক্তি হইয়া থাকে । আমাদের কি ছূর্দশা ! 

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধন্মশিক্ষা, পদত্রজে দূরগমন এবং সম্ভরণও তাদৃশ। 
যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহ! প্রয়োজনীয় এমন বিবেচনা 
করিও না। যে সাঁতার না জানে সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। 
যুদ্ধ কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহ প্রয়োজনীয় এমন নহে, 
আক্রমণ, নিক্ষমণ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদক্রজে 
দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য । মন্থুষ্। মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । 

শিশ্প। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পু 
ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে স্ুপটু-- 

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। 
আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল |* 

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মন্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা অশ্বারোহণ, সন্তুরণ, 
পদব্রজে দূরগমন-_ 

গুর। আরও চাই সহিষুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহা করিতে 
পারা চাই। ইহ] ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই । প্রয়োজন হইলে মাটি কাঁটিতে পারিবে 
ঘর বাধিতে পারিবে__মোট বহিতে পারিবে । অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের 
খাগ্য আপনার পিঠে বহিয়া লইয়। যাইতে হইয়াছে। স্থুল কথা, যে কর্মকার আপনার কন্ম 
জানে সে যেমন অন্ত্রখানি তীক্ষধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, 
দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে__যেন ততদ্দার! সর্ব্বকন্ম সিদ্ধ হয়। 


০১ পাশা শাীশতী শত এপ আপপাকপাপীপাপীীশীপীি তত 


* জেখক-প্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক গ্রস্থে প্রকু্কুমারীকে অনুণীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন 
সেস্ত্রীলেক হইলেও তাহাকে মলযুদ্ধ শিক্ষ। করান হইয়াছে। 


[এ 


8৮ ধর্মতত্ 


শিষ্য । কি উপায়ে ইহ! হইতে পারে ? 

গুর। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সং্যম। 
চারিটিই অনুশীলন । 

শিল্তা। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন 
আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। বাচম্পতি মহাশয়ের সেই কাচকলা ভাতে ভাতের 
কথাটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্মান্মত1 তাহার বেশী আহার 
কি অধশ্ম ? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। 

গুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে 
তাহার অধিক কামনা করা অধন্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, 
তাহ! বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের বলিবেন, ধন্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে । বোধ করি তীহারা 
বলিবেন যে কাচকলা! ভাতে ভাত শরীর রক্ষ! ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে । কেহ বা বলিতে 
পারেন, বাচস্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়। দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উঠাই 
যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই-_বৈজ্ঞানিকের কর্ম বৈজ্ঞানিক করুক। 
আহার সম্বন্ধে যাহ! প্রকৃত ধশ্মোপদেশ-যাহ! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত__গীতা হইতে 
তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব । 

আযফুংসত্ববলারোগ্যস্থৃথপ্রীতিবিবদ্ধনাঃ। 
রস্যাঃ সিপ্ধাঃ স্থির হছ্যা আহারাঃ সাবিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮1১৭ 

যে আহার আয়ুর্দ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবুদ্ধিকারক, স্বাস্থ্াবৃদ্ধিকারক, 
সুখ বা চিন্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসধুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ 
দেহে থাকিয়। যায় (অর্থাৎ [বব ৪/61008) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই 
সাত্বিকের প্ররিয়। 

শিত্ত । ইহাতে মগ্, মাংস, মংস্ত বিহিত না নিষিদ্ধ হইল 1 

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচাধ্য। শরীরতত্ববিদ্‌ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা 
করিও যে, ইহা! আয়ু সত্ব বলারোগ্য সুখগ্রীতিবর্ধান, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না । 

শিশ্ । হিন্দুশান্্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন । 

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা 
ধর্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশান্ত্কারেরা মগ, মাংস, মংস্য 
নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ব তাহাদের 


অষ্টম অধ্যায় ।_ শারীরিকী বৃত্তি। ৪১ 


বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মগ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, 
এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম বল, তাহারই বিদ্বকপ্, এ কথ! বোৌধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়। 
বুঝাইতে হইবে না । মগ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশান্ত্কারেরা ভালই করিয়াছেন। 

শিষ্য । কোন অবস্থাতেই কি মছ্য ব্যবহাধ্য নহে? 

গুরু । যে গীড়িত ব্যক্তির পীড়া মগ্ ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহাধ্য 
হইতে পারে । শীতগ্রধান দেশে, বা অন্য দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে 
হইতে পারে । অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাঁদকালে ব্যবহাধ্য হইলে হইতে পারে। 
কিন্য এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে-ধর্ম্বোপদেষ্টার নিকট নহে । কিন্তু একটি 
এমন অবস্থা আছে যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও 
বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মগ্য সেবন করিতে পার। 

শিষ্য । এমন কি অবস্থা আছে? | 

গুরু । যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মগ সেবন করা ধর্ান্থুমত বটে। তাহার কারণ এই যে, 
যে সকল বৃত্তির বিশেষ ক্ফুত্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মছ্য সেবনে সে সকলের বিশেষ 
সুতি জন্মে। এ কথা হিন্দুধশ্মের অননুমোদিত নহে । মহাভারতে আছে যে জয়দ্রথ বধের 
দিন, অজ্জ্রন একাকী বুযহ ভেদ করিয়া শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন 
ঠাহার কোন সম্বাদ না পাইয়৷ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন 
বার ছিল না, সে ব্যৃহ ভেদ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুষ্কর কার্যে যাইতে 
যুিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদুত্তরে সাত্যকি উত্তম মগ্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির 
তাহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মগ্য দিলেন। মার্কণডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা 
অশ্্র বধকালে স্থুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে চিন্হটের যুদ্ধে ইংরেজসেন! হিন্দু যুসলমাঁন কর্তৃক পরাভূত 
হয়। স্বয়ং তি লগট্য [2ম19009 সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি 
ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ 
এই নির্দেশ করেন যে ইংরেজসেনা সে দিন মদ্ত পায় নাই । অসম্ভব নহে। 

যাই হোক, মগ্ সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মগ্য সেবন 
করিতে পার, (২) লীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থান্ুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অশ্য 
কোন সময় সেবন করা অবিধেয়। 


শিষ্য। মংস্থ্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত? 
পৃ টঃ 


৫০ ধশ্মাততব 


গুরু। মংস্ত মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবেচনা! করিবার কৌন কারণ নাই। 
বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তমে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে । ধর্ম্মবেত্তার বক্তবা 
এই যে মৎস মাংস, প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কিয়ংপরিমাণে বিরোধী | সর্ববভৃতে গ্রীতি 
হিন্দুধর্মের সারতত্ব। অনুশীলনতত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্মের অন্তনিহিত_ ভিন 
নহে । এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মংস্কয মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন 
ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মংস্ত মাংস বজ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের 
সমুচিত স্ৃত্তি রোধ হয় কিনা? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচাধ্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্ত 
বলে যে, সমুচিত স্ফৃত্তি রোধ হয় বটে তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, 
সামপ্রস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মতহ্য মাংস ব্যবহার্ধ্য। কথাট] বিজ্ঞানের উপর 
নির্ভর করে। ধর্ম্বোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ কর। উচিত নহে, পৃরেরে বলিয়াছি। 

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং 
(৩) আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (8) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধেও একট। কথা বলা আবশ্যক। 
শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলনজন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি বুঝাইতে 
হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্তাবনা থাকে 
না, শিক্ষা নিক্ষল হয়, আহার বৃথ! হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই 
যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে ম্মরণ 
করিতে বলি যে ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন ; মানমিক শক্তি ভিন্ন ইহা 
ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপুর্ব্বে দেখিয়াছ যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন 
শীরীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে শারীরিক 
বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানিক 
বৃত্তিগুলি এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট ; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব 
ঘটে । অতএব যে সকল ধন্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই 
ক্ষান্ত, তাহাদের কথিত ধশ্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধন্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং 
কতকগুলা বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডত্য সম্বন্ধে এই প্রথাট! বড় অনিষ্টকারী 
হইয়। উঠিয়াছে। 


নবম অধ্যায়।-_ জ্ঞানার্জনী বৃত্তি। 


শিষ্য । শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে 
জরানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বদ্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, 
তাহা এই যে, অন্যান্য বৃত্তির ম্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম । অতএব 
জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে । 

গুরু । ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির 
সমাক্‌ অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণদ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা 
তিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে । তাহা বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা গুরুতর । জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে 
ভানা যাঁয় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্ধক উপাসনা কর! যায় না। 

শিষ্ত। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাঁসনা নাই ? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্য ? 

গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই । মূর্ধের ধন্ম নাই বলিলে অত্থযুক্কি হয় না। 
পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যাঁয়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম 
সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখা পড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আরযে 
লেখা পড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান, পুস্তকপাঠভিন্ন অন্য প্রকারে 
উপাজ্জিত হইতে পারে ; জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে । 
আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকের ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাহার! প্রায় 
কেহই লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু তাহাদের মত ধান্মিকও পৃথিবীতে বিরল । কিন্ত 
তাহার! বহি ন। পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপাজ্জনের কতকগ্চলি 
উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা! 
বথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাগ্ার 
নিহিত আছে। তচ্ছ,বণে তাহাদিগের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল পরিমাঞ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। 
তন্ত্র আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব্ব জ্ঞানের স্রোত 
চলয়া আসিতেছিল। তাহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাহার! 
শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথি- 
সংকারের কথাটা ধর। অতিথিসংকারের মাহাত্ম্য জ্বানলভ্য ; জাগতিক সত্যের সঙ্গে 
ইহা সমবন্ধবিশিষ্ট । আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে জ্বলিয়া উঠেন? ভিখারী 
দেখিলে লাঠি দেখান | কিন্ত যে জ্ঞান ইহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল? তাহার! 


৫২ ধর্ম্মতত্ব 


অতিথিসংকারের মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়| যাইতে 
পারে। সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় 
অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে হইবে। 

শিষ্য । ইহ! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজি শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। 

গুরু । সন্দেহ নাই। আমি যে অন্ুশীলনতত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাং সকল 
বৃন্তিগুলির সামগ্রস্তপূর্ববক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের 
কারণ । 

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং 
তদনুরূপ কাধ্য হইতেছে । এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই 
শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে । এই মন্ুয্যত্বতত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, 
সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার কর! যায়। 

শিষ্য । সেসকল দোষকি? 

গুরু । প্রথম, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ ; কার্ধ্যকারিণী বা 
চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ। 

এই প্রথার অনুবর্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ 
দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে । এ দেশে বাঙ্গালির অমানুষ হইতেছে । 
তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক__-ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে । ইহারই 
প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃরু, স্বার্থপর হইতেছে 
কোন দেশে রণপ্রিয়, পরম্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত 
যুদ্ধ, ছুর্ববলের উপর এত গীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি, মনোরপ্রিনী বৃত্ধি 
যতগুলি আছে, সকলগুলির সঙ্গে সামগ্জস্তযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর। 
সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ষত্তি মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের 
সাধারণ লোকের ধর্্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্ত, 
রূপবান্‌ চন্দ্রে বা বলবান্‌ কাত্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই ; বুদ্ধিমান্‌ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ত্রদ্ধায় 
অপিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধবর্ববাজ বা বাগ্দেবীতে নহে । কেবল সেই সর্বাঙ্ষসম্পন্ন_ 
অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ পরিণতিবিশিষ্ট ষড়েশ্ব্্যশালী বিষুতে নিহিত হইয়াছে । অনুশীলন নীতির 
স্থল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্তবিশিষ্ট হইয়া 
অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষু্ন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না। 


নবম অধ্যায় ।--জ্ঞানার্জনী বৃত্তি। ৫৩ 


শিষ্য । এই গেল একটি দোষ। আর? 

গুরু । আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক কি বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ে পরিপরু হইতে হইবে-সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। 
যেপারে সে ভাল করিয়! বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে 
দে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই । তাহা হইলে মানসিক 
বৃত্তির সকলগুলির স্ফৃত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, 
আস্ত মানুষ পাইব কোথা ? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে 
(কবল আধখান। মানুষ । অথবা যে সৌন্দর্ধ্যদত্তপ্রাণ, সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্ত 
জগচ্দের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্বে অঙ্ঞ__সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মন্ুঘ্যত্ববিহীন 
মু্তরাং ধর্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ-_কিন্তু রাজধন্নে অনভিজ্ঞ__অথবা যে ক্ষত্রিয় 
রাজধর্্দে অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশীস্ত্রানুসারে ধর্মচ্যুত, 
ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত-_-এই প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্ম । 

শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে। 

গুর। না ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে 
হইবে। 


শিষ্য। তাই হউক-_কিন্ত সকলের কি তাহ। সাধ্য ? সকলের সকল বৃত্তিুলি 
ভুলারপে তেজন্ষিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজন্থিনী, 
সাহিত্যানুযাযিনী বুত্বিগুলি সেরূপ নহে । বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে এক জন বড় 
বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এ স্থলে 
সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত? 

গুরু। প্রতিভার বিচার কালে যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর। সেই কথা 
ইহার উদ্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন। 

জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ 
শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্কুরণ নহে। যদি কোন বৈছ্ধ, রোগীকে উদর ভরিয়া 
পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি 
শা করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। 
যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি_তেমনি এই ভ্ঞানার্জন- 
ধাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অজীর্ণ- বৃত্তি সকলের অবনতি । মুখস্থ 
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কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চট্পট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্গ 
হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোতা৷ হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলঙ্ধথিনী হইল 
কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তারূপ বৃদ্ধ পিতাঁমহীবর্গের আচল ধরিয়া 
চলিল, জ্ঞানার্জনী বৃত্বিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি 
আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না । এই সকল 
শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছাল। পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়। বেড়ায়-__বিস্মৃতি নাম 
করুণাময়ী দেবী আসিয়া! ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া সচ্ছন্দে ঘাম 
খাইতে থাকে। 

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন? 

গুরু । আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না । 
এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ । আমরা যে মহা প্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, মনু 
সার্থক করিব মনে করি, তাহা দিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শিষ্য । ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়া এত বড় কথা বলিতে 
সাহস করেন? আবার জ্ঞান গীড়াদায়ক? 

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সন্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। 
আমি গোস্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি 
এক শত কুড়ি বসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া! ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা 
কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি 
বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই-_তিক্ত হইয়া উঠিবে। 
তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সন্কীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা! আমি না৷ হয় স্বীকার 
করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা 
হয়ত, আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহ! বলিয়! বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। 
একটা আপত্তি মিটিল ত? 

শি্ত। জ্ঞান গীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি ন1। 

গুরু । জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্দ 
হইলে গীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান গীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলা কথ৷ জানিয়াছি, কিন্ত 
যাহা যাহ! জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই 
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হানি না। গৃহে অনেক আলো! জ্বলিতেছে কেবল সি'ড়িটুকু অন্ধকার । এই জ্ঞান- 
গীডাগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানে না। এক জন ইংরেজ 
স্বদেশ হইতে ণুতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল 
পাড়িযা আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়! তাহ। অস্বাছু বলিয়! পরিত্যাগ 
করিলেন। মাঁলী উপদেশ দিল, “সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই-_-আটি খাইতে হয়।” 
তার পর আব আমিল। সাহেব মালীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়। ছোবড়া ফেলিয়। দিয় 
শলাটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, 
"সাহেব, কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া, শীসট। ছুরি দিয়া কাটিয়। খাইতে হয়।” 
সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোস৷ ছাড়াইয়া 
কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্বক আধা কড়িতে বাগান 
বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে 
অধিকারীর ভোগে হয় না । তিনি ছোবড়ার জায়গায় আটি, আটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়। 
বমিয়া থাকেন। এরপ জ্ঞান বিডম্বন! মাত্র । 

শিষ্য । তবে কি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিপ্রয়োজন ? 

গুরু। পাগল! অস্ত্রখানা শানাইতে গেলে কি শৃন্যের উপর শান দেওয়া যায়? 
জে বন্তব ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে ? জ্ঞাঁনার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য 
জ্ঞানাঞ্ন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানাজ্জন যেরূপ উদ্দেশ্য, 
বন্তর বিকীশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য । আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনেই 
জ্ঞানাজ্জণী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনই বটে। কিন্তু যে 
অগ্নশীলনপ্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠু্িয়া দেওয়া হইতে থাকে। 
পাকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাঈ, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই__আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি 
নাই-ঠসে গেলা। যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক 
অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের 
অবনতি সংসাধিত করেন। 

জ্ঞানাজ্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি ততসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক 
পাপ সর্ববদ| বর্তমান। ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারূপ পাপ 
সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে। 
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শিষ্য। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্‌ স্ফুত্তি, পরিণতি, সামগ্তস্য এবং চরিতার্থতা। 
বৃত্তিগুলির সম্যক্‌ স্ফৃত্তি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্তে মনুষ্যত্ব । বৃত্তিগুলি, শারীরিকী 
জ্ঞানার্জনী, কাধ্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্রিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির 
অনুশীলনপ্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্ট কার্্যকারিণী বৃন্তিুলির 
অন্থশীলন কি, সামঞ্রস্য বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুঝিয়াছি। 
নিকৃষ্টা কাধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই 
তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলনতত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা 
শ্রোতব্য তাহ। শুনিতে ইচ্ছ। করি। 

গুরু । এক্ষণে যাহাকে কাধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তারুশ 
বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই 
তিনটি বৃত্তি সর্ববশ্রেষ্ঠ-_-ভক্তি গীতি দয়! । 

শিষ্য । ভক্তি, গ্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি ঈশ্বরে ্বন্ত 
হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্ত ন্যস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল। 

গুরু । যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্ত 
অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক্‌ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে স্থাস্ত যে গ্রীতি সেই 
ভক্তি, এমন নহে । মনুষ্য-_যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। 
আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল গ্রীতি জন্মিতে পারে। তাই, বাঙ্গীলার বৈষ্ণবেরা! 
শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। 
সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, গ্রীতি, দয়া মাত্র। তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি অমিষ্র 
যথা-_- 

শাস্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব )-ভক্তি। 

দাস্ত ( হমুমদাদির যে ভাব )- ভক্তি + দয়া। 

সখ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব )-প্রীতি। 

বাৎসল্য (নন্দ যশোদা )- শ্রীতি+দয়া। 

মধুর (রাধা )- ভক্তি+গ্ীতি+ দয়] । 


দশম অধ্যায় ।-_মনুষ্যে ভক্তি । ৫৭ 


শিশ্। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবের! কল্পনা করেন, তাহার 
মধ্যে দয়া কোথায়? 

গুরু । স্নেহ আছে স্বীকার কর? 

শিষ্য। করি, কিন্তু সহ ত গ্রীতি। 

গুরু। কেবল গ্রীতি নহে। গ্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে সেহ। সুতরাং মধুর ভাবের 
ভিতর দয়াও আছে। ভক্তি, এ্রীতি, দয়া, মনুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই 
সর্কশ্রেঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধর্মাবলম্বীরা সন্তষ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য 
(দ্ধ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্তষ্ট নহেন, তাহারা চাহেন যে, তিনটি 
শেঠ বুত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহা এক দিনের কাঁজ নহে। ক্রমে একটি একটি, 
দুইটি দুইটি করিয়া শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্যের পর্ষ্ায়ক্রমে সর্বশেষে সকলগুলিই 
ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন পরাধা” (যে আরাধনা করে ) হইতে 
পারা যায়। 

কিন্ত ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক। আগে মনুয্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। 
মিনিট আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই 
ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের 
শন্ুগমী হয় না। (১) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের এক্য থাকে না, 
বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না। | 


দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। 
হারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহ! বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ট 
আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্ত তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মন্ৃত্তের মনুষ্য্ইই অসম্ভব, 
ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনা কালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির 
পাত্র। হিন্দুধর্ম সব্বতত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত, 
অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সব্ধথা আমাদের হিতানুষ্টান 
করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্াত্মা ও পবিত্রম্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল 
টাল কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা 
রঃ তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্ধর্মে ইহাও বলে, যে স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া 
£টত, কেন না, হিন্দুধন্ম বলে যে স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্ত এখানে হিন্দুধর্মের 


অপেক্ষা কোম্ৎ ধর্টের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য । যেখানে স্ত্রী সনেহে, ধর্শে বা 
৮ 


৫৮ ধশ্মতত্ত 


পবিভ্রতায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্শে 
ইহারা ভক্তির পাত্র; ধাহারা ইহাদের স্থানীয় তাহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধো 
যাহার! নিয়স্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাকে পুত্র 
কন্যা! বা বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, 
যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই-সে গৃহ নরক 
বিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির 
পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য । হিন্দুধর্শোরও দেই 
উদ্দেশ্য । বরং অন্যান্য ধর্মের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্েরই প্রাধান্য আছে। হিন্দু 
যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহ! তদ্ধিষয়ে অন্যতর প্রমাণ 

(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহকের 
কর্তার ন্যায়, পিতা মাতার ম্যায়, রাজ! সেই সমাজের শিরোভাগ। তাহার গুণে, তাহার 
দণ্ডে, তাহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে । পিতা যেমন সম্ভানের ভক্তির পাত্র 
রাঁজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্_নহিলে রাজার 
নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশৃন্ত হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে 
সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে । লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি 
দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সছুপায় দ্বারা রাজভভ্তি অনুশীলিত করিবে । যুদ্ধকাগে 
রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্্মে পুনঃপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্স 
হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাঁজভক্তির বড উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে 
এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই । যেখানে আছে-_যথা। জন্্মাণি বা ইতালি, সেখানে 
রাজ্য উন্নতিশীল। 

শিষ্য। সেই ইউরোগীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিন্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ 
হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে ইহা বুঝিতে পারি, 
আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্ত দ্বিতীয় চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর 
মত রাজার উপরে যে রাঁজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চ্ছি 
কি হইতে পারে ? 

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুস্তকে ভক্তি করা! এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি কর! 
্বত্্ বন্। যে দেশে একজন রাজা নাই-_যে রাজ্য সাধারণত, সেইখানকার কথা মা” 
করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্য বিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। 


দশম অধ্যায় ।-_মনুষ্ে ভক্তি। ৫৯ 


শামেরিকাঁর কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ পালিমেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে 
পারেন, কিন্ত কংগ্রেস ও পালিমেন্ট ভক্তির পাত্র তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চালস্‌ 
ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্তৎ সময়ের ইংলগ বা ফ্রান্সের 
রাজা তত্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র । 

শিয। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একট গুরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের 
বিপক্ষে বিদ্রোহ পাঁপের মধ্যে গণ্য হইবে? 

গুরু । কদাপি না। রাজ! যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা । যখন তিনি 
প্রজাগীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজ। নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ 
রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা স্ুশীসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা 
দেশবাসীদ্রিগের কর্তব্য । কেন না, রাজার স্বেচ্ছাঁচাঁরিতা সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে 
মকল কথা ভক্তিতত্বে উঠিতেছে না, গ্রীতিতত্বের অন্তর্গত । আর একটা কথা বলিয়া 
রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাঁজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাহার প্রতিনিধিন্বরূপ রাঁজপুরুষগণও 
ঘথাধোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকাধ্যে নিযুক্ত থাকেন, 
এবং ধর্মমত সেই কাধ্য নির্বাহ করেন, ততক্ষণই তাহার! সম্মানের পাত্র । তার পর তাহার 
সাধারণ মনুষ্য | 


রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে-_কেন না, 
বেশী মাত্রা অসামপ্রস্তের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের 
ভৃঙা--এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত 
হইরা, রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন। 

(৩) রাজার অপেক্ষা ধাহারা সমাজের শিক্ষক তাহার। ভক্তির পাত্র । গৃহস্থ 
ধরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গাহস্থ্য 
গরু নহেন, সামাজিক গুরু | ধাহার। বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় 
নিযুক্ত, তাহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই যথার্থ রাঁজা। অতএব ধর্মবেত্তা, 
বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকাঁর, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিতি 
উন্তর অনুশীলন কর্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহ! ইহাদিগের দ্বারা 
হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইহারা রাজাদিগেরও 
গুরু । রাজগণ ইহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এই 
হিদাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় খষিদিগের স্থর্টি__-এই জন্ত ব্যাস, বাল্পীকি, বশিশ্ঠ, বিশ্বামিত্র, 
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মন্থু, যাজ্ৰবন্ধ্য, কপিল, গৌতম-_সমস্ত ভারতবর্ষের পৃজ্যপাদ পিতৃগণম্বরূপ। ইউরোপেও 
গলিলীও, নিউটন, কান্ত, কোম্ত দাস্তে, সেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে । 

শিষ্য । আপনার কথার তাৎপর্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ধাহা দ্বারা আমি 
যে পরিমাণে উপকৃত, তাহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব ? 

গুরু । তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও 
কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য । যাহার ভক্তি নাই, 
তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, 
তাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ । তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। 
যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন 
উপকার হইবে না। তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। 
তাহার মন্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়ত! না থাকিলে, 
তাহার উক্তির তাৎপর্ধ্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ন 
থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও 
নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির অন্নুশীলন পরম ধর্ম্ম। 

শিষ্য । কৈ, এ ধর্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম শিখায় না? 

গুরু । এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধন্মে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, 
এমন আর কোন ধন্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধন্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পুজ্য। তাহারা যে 
বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ত্রাহ্মণেরাই 
ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাহারা ধন্মবেত্তা, তাহারাই নীতিবেত্তা, তাহারাই 
বিজ্ঞানবেত্বা, তাহারাই পুরাণবেত্তা, তাহারাই দার্শনিক, তাহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাহারাই 
কবি। তাই অনন্তজ্ঞানী হিন্দ্রধর্ম্মের উপদেশকগণ তাহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির 
পাত্র বলিয়! নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্গণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতর্ব্ 
অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্তী হইয়াছিল 
বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ করিয়াছিল । 

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভগ ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা 
বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জয় ব্রহ্মতক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে। 

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, ধাহারা তাহ! অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া 
থাকেন, এ কথাটা তাহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা 
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সকলই ব্রাঙ্মণের হাতেই. ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাহারা আপনাদের 
উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, 
বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পধ্যস্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন 
গ্রকার উপজীবিকাঁর অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়৷ বাছিয়! 
আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা' আর নাই, 
যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই-ভিক্ষী। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মন্ুঘ্যশ্রেণী 
ভূমগ্ুলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহারা বাহাছুরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের 
জন্য, বাছিয়া বাছিয়। ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাহার! 
বুঝিয়াছিলেন যে, এশ্বর্ধ্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জনের বিদ্ব ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে 
বিদ্ব ঘটে । একমন, একধ্যান হইয়। লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্ত্যাগী হইয়াছিলেন। 
যথার্থ নিক্কাম ধন্ম যাহাদের হাড়ে হাঁড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতত্রত সঙ্কল্প 
করিয়া এরূপ সর্ধত্যাগী হইতে পারে । তাহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা 
ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাঁও স্বার্থের জন্য নহে । তীহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমীজ- 
শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য ব্রাহ্মণভক্তি (প্রচার করিয়াছিলেন। এই 
সকল করিয়া তাহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার স্থগ্টি করিয়াছিলেন, তাহা! আজিও জগতে 
অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহ! আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে । ইউরোপে আজিও 
যদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে । কেবল ব্রাঙ্গণেরাই এই ভয়ঙ্কর ছুঃংখ- সকল দুঃখের 
উপর শ্রেষ্ঠ ছুঃখ-_সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত--সমীজ হইতে উঠাইয়া 
দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ত্রাঙ্গণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে 
না। তাহাদের কীন্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াঁছে, প্রাচীন ভারতের 
ব্রা্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধান্মিক কোন জাতিই নহে। 
প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জন্মনি বা ইংলগুবাসী-_কেহই 
তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না ; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা অপর 
কৌন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধাম্মিক ছিল ন1। 

শিল্ত। তা যাক্‌। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণের লুচিও ভাঁজেন, রুটীও বেচেন, কালী 
খাড়া করিয়। কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে ? 

গুর। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে 
অ্ত করিৰ কেন? সেখানে ভক্তি অধন্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির 
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একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল: তখন 
আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম। 
তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে। 

শিশ্। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না। | 

গুরু । ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধাম্মিক, বিদ্বান, 
নিষ্ষাম, লোকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিব ; যিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি করিব 
না। তৎপরিবর্তে যে শৃদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধান্মিক, বিদ্বান, নিষ্ধাম, লোকের 
শিক্ষক, তাহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব। 

শিষ্য । অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য ; ইহা আপনি সঙ্গত মনে 
করেন? 

গুরু। কেন করিব না? এ মহাত্মা সুত্রাক্ষণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূঘিত ছিলেন। 
তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র । 

শিষ্য। আপনার এরপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না। 

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্মের যথার্থ মন্্ম। মহাভারতের বনপর্ধ্ব মার্কতেয়- 
সমস্া পর্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খধিবাক্য এইরূপ আছে ;পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, 
দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূরদ্র সত্য, দম ও ধর্ম সতত অনুর, 
তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি । কারণ, ব্যবহাঁরেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্বের 
অজগর পর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজধি নহুষ বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা 
অনৃশংস্ত অহিংস ও করুণা শৃদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যগ্যপি শুদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম 
লক্ষিত হইল, তবে শূত্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ।” তছুত্তরে যুধিষ্টির বলিতেছেন,_-“অনেক 
শৃদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শৃদ্রব্ 
হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল 
ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত 
না হয়, তাহুরাই শৃদ্র।” এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ-গৌতম-সংহিতায় 
২১ অধ্যায়ে, 

ক্ষাস্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্‌। 
তমেব ত্রাহ্মণং মন্তে শেষাঃ শৃদ্রা ইতি স্বতাঃ ॥ 


দশম অধ্যায় ।-_মমুষ্যে ভক্তি । ৬৩ 


অগ্নিহোক্জব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেবা ত্রাহ্মণান্‌ বিছুঃ ॥ 
ন জাতিঃ পুজ্যতে রাজন্‌ ুগাঃ কল্যাণকারকাঃ | 
চণ্ডালমপি বিত্তস্থং তং দেব! ব্রাহ্মণ বিছুঃ | 


ক্ষমবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাত্মা জিতেন্দিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; 
আর সকলে শুদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দাস্ত, 
দেবতারা তাহাঁদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পুজ্য নহে, গুণই 
কল্যাণকাঁরক ৷ চগ্ডালও বিত্বস্থ হইলে দেবতার তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। 

শিষ্ু | যাঁক়। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি তক্তি 
অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক। আর কেহ? 

গুরু । (৪)যে ব্যক্তি ধান্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না 
আসিলেও ভক্তির পাত্র । ধান্সিক, নীচজাতীর হইলেও ভক্তির পাত্র । 

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহার কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, 
বা অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে । 
যে কোন কার্যযনিব্বাহার্ধে অপর ব্যক্তির আঁজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি 
তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মীনের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজিতে ইহার 
একটি বেশ নাম আছে-_3500:717096102 ৷ এই নামে আগে 00101%1300010109- 
/00 মনে পড়ে । এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই-_কিন্ত যাহা! আছে, তাহা বড় ভাল 
জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনৃষ্তের রেট বৃত্তি, ভর একট! সর্ব্বনিকুষ্ট 
বন্তির মধ্যে । ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অন্পই আছে। উপরওয়ালার 
আজ্ঞা পালন করিবে, তাহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাঁচ ভয় করিবে 
না। কিন্ত 07018] 901১017179607 ভিন্ন অন্য এক জাতীয় আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয়। 
সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা । ধর্ম কর্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। 
সে সকল কাঁজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়__এক জনে হয় না । যাহা পাঁচ জনে 
মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে এক্য চাই । এক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে এ জন নায়ক 
হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্তাঁ হইয়া কাজ করিতে 
হইবে। এখানেও 99০:81086107 প্রয়োজনীয় । কাজেই ইহ! একটি গুরুতর ধর্ম । 
ছুপ্াগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে মিলিয়৷ মিশিয়া করিতে 


৬ ধন্মতত্‌ 


হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় 
সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয়, যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। 
এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য, যে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন_ 
নহিলে কার্যোদ্ধার হইবে না। কিন্ত আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার 
করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প। 

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্বের অন্তর্গত কথ যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, দে 
বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে । বয়োজ্যেষ্টকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া! সম্মান 
করিবে । 

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে ষে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, 
সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডগ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। 
সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্ববান্‌ হইবে। এই 
তত্বের সম্প্রসারণ করিয়। ওগুস্ত কোম্ৎ “মানবদেবীর” পুজার বিধান করিয়াছেন। আ্ুতরাং 
এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই । 

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। 
হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না । ভক্তি, হিন্দুধর্শের ও হিন্দুশান্ত্বের একটি প্রধান 
উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া 
গিয়াছে । পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মন্দ বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা এই বিকৃত 
তাৎপর্ধ্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্তে মনুষ্যে বুঝি সর্ধত্র সর্ববথাই সমান-_ কেহ কাহাকে 
তক্তি করিবার প্রয়োজন করে না । ভক্তি, যাহা মনুষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার 
চিহ্ন বলিয়া তাহাদের বোঁধ হইয়াছে । পিতা এখন 40 9987 00081 -অথবা বুড়ো 
বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। 
পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড । যে স্বামী দেবতা ছিলেন,_-তিনি এখন কেবল প্রিয় 
বন্ধু মাত্র_-কেহ বা ভূত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষমীন্বপা মনে করিতে 
পারি নাঁ_কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর । গৃহের বাহিরে 
অনেকে রাজাকে শক্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষম। সমাজ- 
শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল-_গাঁলি ও বিদ্ধেপের 
স্থান। ধান্মিক বা! জ্ঞানী বলিয়া কাহাঁকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধাম্মিককে “গো 
বেচারা” বলিয়! দয়া করি_-জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্ ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা 


একাদশ অধ্যায় ।-_ঈশ্বরে ভক্তি । ৬৫ 


নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্তী হইয়। চলিব না; কাজেই 
গীক্যর সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব 
না; বৃদ্ধের বহুদিতা। লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে 
তক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা 
অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে ; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ 
ও আত্মাদরে ভরিয়। রহিয়াছে । 

শিষ্য । উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন তাহ আমি কখন মনে করি নাই । 

গ্ুর। তাই আমি ভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্যতক্তির 
কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও 
বিশেষরূপে বুঝিতে পাঁরিবে। 


একাদশ অধ্যায়।- ঈশ্বরে ভক্তি। 


শিষ্য | আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি। 

গুরু । যাহা কিছু তৃমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই 
ঈশ্বরভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। “ভক্তি” কথাটা 
হিন্দুধশ্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধন্রে ইহ! বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধন্মবেত্তার! 
ইহা নান! প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং খুষ্টাদি আধ্যেতর ধর্ম্মবেন্তারাও ভক্তিবাদী। 
সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অতুযুন্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে 
স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাঁহা এক কথায় বলিভেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং যত্রপুর্বক 
স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে । 

শিষ্য। আজ্ঞা করুন। 

গুর। যখন মনুষ্যের সকল রৃত্তিগুলিই ঈশ্বরযুখী ব৷ ঈশ্বরান্বপ্তিনী হয়, 
সেই অবস্থাই ভক্তি। 

শিষ্য । বুঝিলাম না। 

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্ধযকারিণী বৃত্বিগুলি 
ঈশ্বরে অসিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী 


ত্তিগুলি ঈশ্বরের কাধ্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি 
৯ ঙ 


৬৬ ধন্মতত্ব 
বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই 
ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । অথবা-_ঈশ্বরসন্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্কৃত্তি ও পরিণতি হইয়াছে। 

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্যন্ত ভক্তি 
অন্যান্ত বৃত্তির মধ্যেএকটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃষ্ধির 
সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন । 

গুরু । তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথাঁর তাৎপর্য এই যে, যখন 
সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফৃত্তি হইল। 
এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথ। বলিয়া ছিলাম, তাহাই সমধিত হইল। 
ভক্তি ঈশ্বরাপিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদণিত পথে 
যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থুল তাৎপধ্য । এমন তাৎপর্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমটি 
ভক্তি । 
শিষ্য । কিন্তু তাহ হইলে সামপ্রস্ত কোথ। গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল 

বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফৃত্তিই মনুষ্যত্ব । সেই সমুচিত স্ফুত্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন 

বৃত্তির সমধিক স্ফুত্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির সমুচিত স্ফৃত্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই 
যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে 
লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল ? 

গুরু। ভক্তির অনুবন্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম ক্ফুত্তির বিদ্ব করে না। মন্ুযের 
বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ববীপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির 
যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবন্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। 
ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্ঠ,_অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনন্ত সৌন্দধ্য, অনন্ত শক্তি, 
অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্ট,__তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল 
বৃত্তির যথার্থ সামগ্রস্য। 

শিষ্য । তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ব এবং অন্ুশীলনধর্ম আমাকে শিখাইতেছেন। 
তাহার স্থুল তাৎপর্য্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুত্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমানর 
উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি ? 

গুরু। অন্ুশীলনধর্ম্ের মর্শ্বে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ 
ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণর্পণ, ইহাই প্রকৃত নিক্ষাম ধর্ম । ইহাই স্থায়ী 
স্ুখ। ইহারই নামাস্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ “ভক্তি, শ্রীতি, শাস্তি।” ইহাই ধ্ 


একাদশ অধ্যায় ।__ঈশ্বরে ভক্তি । ৬৭ 


_ ইহা ভিন্ন ধর্্াস্তর নাই । আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না 
যে, এই কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলন ধন্ম বুঝিলে। 

শিঘ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহ আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি । 
অনুশীলন ধণ্ৰে এই তত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই । আপনি 
বৃন্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাঁসপেশীর বল একটা [7001৮ 
না হউক, একটা বৃত্তি বটে । অনুশীলন ধর্মের বিধানানুলারে, ইহার সমুচিত অনুশীলন 
চাই। মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আলস্য বা তাদৃশ অন্ত কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই 
বুন্তির সমুচিত স্ফৃত্তি হয় নাই । তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না? 

গুরু । আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মন্ুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবর্তী হয়, 
তাহাই ভক্তি । এ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক্‌, অল্প থাক্‌, যতটুকু আছে, তাহা যদি 
ঈশবানবর্জ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমত কাধ্যে প্রযুক্ত হয়__আর অন্য বৃত্তিগুলিও সেইরূপ তয়, 
হবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে । তবে অনুশীলনের অভাবে, এ ভক্তির কাধ্যকারিতার, 
সেই পরিমাণে ক্রুটি ঘটিবে। এক জন দশ্ুযু একজন ভাল মানুষকে গীডিত করিতেছে । 
মনে কর, ছুই ব্যক্তি তাহ! দেখিল। মনে কর, ছুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত কিন্ত এক জন 
বলবান, অপর দুর্বল। যে বলবান, সে ভাল মানুষকে দস্ট্যহস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্ত 
যে দুর্ঘল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এই পরিমাণে, বৃন্তিবিশেষের অনুশীলনের 
অভাবে, ছুর্ববল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ত্রুটি বলা 
বার না। বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফপ্তি ব্যতীত মন্ুঘ্যন্ব নাই; এবং সেই বুত্তিগুলি ভক্তির 
অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ধ নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মন্তয্যতর। ইহাতে 
বৃণ্তিুলির স্বাতন্ত্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে । তাই 
বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মন্ুত্ত্ব বুঝিলে না । তাহার 
সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই। 


শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কাধ্য হইতে পারে 
না, তাহ] উপদেশই নহে । সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা! 
বস্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগাঁমী করা যায়? 

গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয়? 


ক্রোধং প্রভে৷ সংহরসংহরেতি, 
যাবৎ গির: খে মরুতাহং চরন্তি। 


৬৮ ধন্মতত্ব 


তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজন্মা 
ভন্মাবশেষং মদনঞ্চকার ॥ 


এই ক্রোধ মহ। পবিত্র ক্রোধ__কেন না যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বার বিন 
হইল। ইহা! স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে ব্যাসদেবে ঈশ্বরানুব্থী 
হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তৃমি উনবিংশ 
শতাব্দীর মানুষ । আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না। 

শিষ্য । আরও আপত্তি আছে-_ 

গুরু । থাকাই সম্ভব। “যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী ব1 ঈশ্বরান্থবন্তী 
হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি 1” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর 
তত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্তাবনা 
কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র 
দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অথশূন্ত প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও, 
সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বংসর বৎসর, এই তত্বের চিন্তা করিও। 
কাধ্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও । ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায়, ইহা! ক্রমশ 
তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে । যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন 
সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে । মনুষ্যের শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর তত্ব আর নাই । এক জন 
মনুষ্যের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্বে আসিয়া উপস্থিত 
হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে। 

শিষ্য । যাহ! এপ ছুশ্পাপ্য, তাহা আপনিই ব। কোথায় পাইলেন? 

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, “এ জীবন 
লইয়! কি করিব?” “লইয়া কি করিতে হয় ?” সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খু'জিয়াছি। 
উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে । অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত 
উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভূগিয়াছি, অনেক কট 
পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কখোপকথন 
করিয়াছি, এবং কাধ্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী 
বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি । জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত 
করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি 
যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরান্ৃবন্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। “জীবন 
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লইয়া কি করিব?” এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল 
উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই এক মাত্র 
নুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন 
ধরিয়া, আমর প্রশ্নের উত্তর খু'জিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এক দিনে ইহার কি 
বুঝবে? 

শিধা। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ সঙ্বন্ধে 
আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আধ্য খধষিরা এ তত্ব অনবগত 
ছিলেন। 

গুরু । মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবাঁর সম্তাবনা যে, 
যাহা আধ্য খষিগণ জানিতেন না-আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি । আমি যাঠ। 
বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপধ্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়। তাহ।দিগের শিক্ষার 
মম্মগ্রহণ করিয়াছি । তবে, আমি যে ভাবায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম সে ভাষায়, সে 
কথায়, তাহারা ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক--উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য 
শিচ্য। ভক্তি শাগ্ডিল্যের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, 
তাহা আঁধ্য ঝষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্ডের যথার্থ 
সব্ধপ, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দুশান্ত্রের 
ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তরিহিত রত্ব সকল চিনিতে পারা যায় না। | 

শিষ্য । আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাহাদের কৃত ভক্তিব্যাখ্য। শুনি। 

গুরু। শুন! নিতান্ত আবশ্যক, কেন না, ভক্তি হিন্লুরই জিনিস। খুষ্টধশ্রে ভক্তিবাদ 
আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের 
কত শক্তিব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। 
আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন ধন্ম বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নাই ; স্থল কথ! তোমাকে বলিয়া যাইব। 

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধর্মের অংশ? 

গরু । না, তাহা নহে। বৈদিক ধন্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের পরিচয়, বোধ 
হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্ত দেবের যে সম্বন্ধ দেখা 
যায়, বৈদিক ধর্মে উপাস্ত উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত 
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এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর, আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও পুত্র 
দাও, গোরু দাও, শহ্ত দাও, আমার শক্রকে পরাস্ত কর। বড় জোর বলিলেন, “আমার 
পাপ ধ্বংস কর। দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি 
করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকন্ম বলে। কাম্যাদি 
কন্মাতবক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কশ্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, 
অতএব কাজ করিতে হইবে__এইবরূপে ধন্মার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কম্ম। বৈদিক 
কালের শেষভাগে এইরূপ কন্মাত্বক ধন্মের অতিশয় প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের 
দৌরাত্ম্য ধর্মের প্রকৃত মন্্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেনীর 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কন্মাতমক ধন্ম বৃথাধম্ম । তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনার এই জগতের অস্তিত্ব বুঝ! যায় না; 
ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্দেয় কারণ আছে। তাহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে 
তৎপর হইলেন । 


এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন । তাহারা ত্রিবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত করিলেন_-সেই বিপ্রবের ফলে আশিয়। প্রদেশ অগ্ভাপি শাসিত। এক দল 
চা্বাক,_তাহারা বলিলেন, কন্মকাণ্ড মকলই মিথ্যা খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের স্থপ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ__তিনি বলিলেন, কন্মফল মানি বটে, কিন্ত কর্ম 
হইতেই ছুঃখ। কন্ম হইতে পুনর্জন্ম, অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া 
চিত্তসংযমপূর্ববক অষ্টাঙ্গ ধন্মপথে গিয়া নিব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের 
দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার! প্রায় ত্রক্মবাদী। তাহারা দেখিলেন যে, জগতের যে 
অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা! অতিশয় ছুজ্ঞেয়। সেই ক্রহ্ষ 
জানিতে পারিলে--সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং 
জগতের সঙ্গেই বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা! যাইতে 
পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে । সেটা জানা কঠিন-_তাহ। জানাই ধর্মম। 
অতএব জ্ঞানই ধন্ম_ জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্‌ বল! যায়, তাহা 
এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীত্তি। ব্রক্ষনিরপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের 
উদ্দেশ্ত। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবদ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। 
কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে 
কেবল পূর্ববমীমাংসা কর্মবাদী-_-আর সকলেই জ্ঞানবাদী । | 
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শিষ্য । জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে 
পারি বটে, কিন্ত জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাঁওয়া যায়? ঈশ্বরের 
সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম-_বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত 
হইলাম? দুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে? 

গুরু । এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের স্থ্টি। ভক্তিবাদী বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে 
পারি বটে, কিন্ত জানিতে পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম ? অনেক জিনিস আমরা 
জানিয়াছি-__জানিয়াছি বলিয়া! কি তাহ পাইয়াছি ? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি তাহাকেও 
ত জানি, কিন্ত তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ 
করি, তবে কি তাহাকে পাইব 1 বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে 
পাইবার সম্ভাবনা । যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাহলে না পাওয়া যাইতে 
পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাহার 
প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাহাকে পাইব। সেই প্রকারের অন্রাগের নাম 
ভক্ত। শাগ্ল্য সুত্রের দ্বিতীয় সুত্র এই-_-“সা ( ভক্তিঃ ) পরান্ুরক্তিরীশ্বরে ।” 

শিষ্য । ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত 
হইলাম। ইহ] না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাঁম না। শুনিয়া আর 
একটা কথ। মনে উদয় হইতেছে। সাহেবের। এবং দয়ানন্দ সরম্তী প্রভৃতি এদেশীয় 
পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধশ্ম বলিরা থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দুধন্মকে 
শিকষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দ্রেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশৃন্ত যে 
ধম্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধশ্ম--অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্মই 
পিক, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধশ্ম । ধাহারা এ সকল ধন্মের লোপ 
করিয়া, বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে ত্রান্ত বিবেচনা করি | 

গুরু । কথা যথার্থ । তবে ইহাঁও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ কোথ।ও 
নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাণ্ডল্য স্ৃত্রের টীকাকার স্বপ্রেশ্বর ছান্রোগ্য উপনিধদ্‌ হইতে 
একটি বচন উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের 
সারমন্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই--“আত্মৈবেদং সর্ধমিতি। সবাএষএব পশ্যন্নেবং 
নন্বান এবং বিজানন্নাত্বরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, ভবতীতি |” 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই ( অর্থাৎ পূর্বের যাহা বলা হইয়াছে )। যে ইহা 

দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মার রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই 
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যাহার মিথুন ( সহচর ), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার 
দ্বারা রঞ্জিত) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ। 


দ্বাদশ অধ্যায় ।_-ভক্তি। 


ঈশ্বরে ভক্তি ।--শা্িল্য। 


গুরু। শ্রীমন্তগবদগীতাই ভক্তিতত্বের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভক্তিতৰ 
তোমাকে বুঝাইবার আগে এতিহাপিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ব আছে, তাহা 
তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা 
বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাগ্ডিল্য মহধির নাম সংযুক্ত । 

শিষ্য । যিনি ভক্তিস্ত্রের প্রণেত। ? 

গুরু । প্রথমে তোমাকে আমার বল কর্তব্য যে, ছুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ 
হয়। এক জন উপনিষদুক্ত এই খধি। আর এক জন শাগ্ডিল্য-সুত্রের প্রণেতা । প্রথমোক্ত 
শাণ্ডিল্য প্রাচীন খষি, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্ডিত। ভক্তিস্ুত্রের ৩১ 
্ত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধত হইয়াছে। 

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক স্ৃত্রকার প্রাচীন ঝষির নামে 
আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন খধি শাগ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন। 

গুরু। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন খধি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই । বেদান্ত 
সৃত্রের শঙ্করাচাধ্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্সধ্যে স্ুত্রবিশেষের ত*ম্যর ভাবার্থ হইতে 
কৌলক্রক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন খধি শাগ্ডিল্য। 
তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে ; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধন্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাগ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের 
প্রণেতা । ফলে প্রাচীন খষি শাণ্ডিল্য যে ভক্তি ধশ্মের এক জন প্রবর্তক, তাহা বিবেচনা 
করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের নিন্দা 
করিয়া বলিতেছেন ।- 

“বেদপ্রতিষেধশ্চভবতি। চতুর্যু বেদেষু পরং শ্রেয়োহলন্ধা শাগডল্য ইদং শান্তর 
মধিগতবান্‌। ইত্যাদি বেদনিন্দা দর্শনাৎ। তন্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধঃ1” 


দ্বাদশ অধ্যায় ।-_-ভক্তি। ৭৩ 


অর্থাৎ। “ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে। চতুর্রেদে পরংশ্রেয়; লাভ না 
করিয়া শাগ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল বেদনিন্দা দর্শন করায় 
সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সকল কল্পন। অসঙ্গত।” 

শিষ্য। কিন্তু এই প্রাচীন খবি শাগ্ডল্য ভক্তিবাদে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
তাহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি? 

গুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় 
হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর ।-_ 

“সর্ববকন্ম। সর্ববকামঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ববরসঃ সব্বমিদমভ্যাত্তোহবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্ত- 
হৃদয় এতদ্ব্রক্মেতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাম্মীতি যস্ত স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাইস্তীতিইস্মাৎ 
শাণ্ডিল্য; শাণ্ডিল্যঃ1% 

অর্থাৎ, “সর্কন্মা, সর্ববকাম, সর্ধগন্ধ, সব্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্য বিহীন, 
এবং আণ্তকাঁম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই 
ব্ম। এই লোক হইতে অবস্থত হইয়া, ইহাঁকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। ধাহার 
ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শীগ্ডিল্য বলিয়াছেন ।” 

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া 
খাকেন। “অদ্ধা” কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে, সংশয় থাকে না, এ 
সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদাস্তসারে পাওয়া যায়। বেদাস্তসারকর্ত। 
সদানন্ৰাচাধ্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__“উপাসনানি সগ্ধণত্রক্মবিষয়কমানস- 
ব্যাপাররূপাণি শা্ডিল্যবিদ্ভাদীনি ।” 

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ । হিন্দুধশ্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে__ 
অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা ছুই রকমে বুঝিয়া থাকে । ঈশ্বর নিগচণ এবং ঈশ্বর সঞ্চণ। 
তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে “/0801060৮ বা “[0110017010)01700” বলে, তাহাই 
নিগুণ। যিনি নিগুণ, তাহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নিগুণ, তাহার 
কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না; যিনি নিগুণ, ধাহার কোন 40০79161008 ০: 
%5186900০৮ নাই বা বলা যাইতে পারে না_ভাহাকে কি বলিয়া ডাঁকিব? কি বলিয়া 
টাহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা! হইতে পারে । নিগুণবাদে 
উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাগডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। 


নতএব বেদাস্তসারের এই কথা হইতে ছুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়।৷ মনে করিতে পারি। প্রথম 
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_সগ্চণবাদের প্রথম প্রবর্তক শাণ্িল্য। ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শাগ্ডিল্য। আর 
ভক্তি সগুণবাদেরই অন্ুসারিণী । 

শিষ্য । তবে কি উপনিষদ্‌ সমুদয় নিগুণবাদী ? 

গুরু । ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুণবাদী আছে কি না, সন্দেহ । যে প্রকৃত 
নিগুণবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি 
শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎস্থগ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা 
ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং 
ব্রন্মে লীন হইতে পারা যাঁয়। অতএব ঈশ্বর তাহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান 
ঠিক “জানা” নহে । সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, 
তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা । ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন 
ব্যতিরেকে অন্ত বিষয় হইতে অন্তরিক্দ্িয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহোক্দডিয়ের 
নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবন্তিত বাহ্যেক্দ্িয়ের দমন, অথবা! বিধিপুর্ব্বক বিহিত 
কন্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোঞ্চাঁদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান। 
গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । সর্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে । কিন্ত 
ধ্যান ধারণ! তপন্তাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসন। 
আছে। উহা অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন। 
অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্ত সে উপাসনা 
যে অসম্পূর্ণ, তাহাও পূর্বের যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে । যথার্থ 
উপাসনা ভক্তি-প্রস্থত। ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইতে 
হইবে। সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট হইবে । 

শিষ্য । এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে 
সেই প্রাচীন খষি শাগ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক ? 

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাগ্ডিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন 
কষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে কি শাণ্ডিল্য আগে তাহা আমি জানি না। 
স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাগ্ল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক তাহা বলিতে পারি না। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ৷ ভাক্ত। 
ভগবদগীতা ৷ স্ুল উদ্দেশ্য । 


শিষ্য । এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্বের কথ শুনিবার বাসনা করি। 

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখা। 
দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পধ্যন্ত সকল অধ্যায়গুলির 
পর্যালোচনা না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ব বুঝ! যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ব 
বুঝিতে চাও, তাহ! হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে । এই এগার 
অধ্যায়ে জ্ঞান, কন্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে-__তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহ! 
আর কোথাও নাই, তাঁহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান কম্ম ও ভক্তির সামপ্রস্ত আছে। এই 
সামগ্তস্ত আছে বলিয়াই ইহাকে সব্বোৎকুষ্ট ধর্গ্রস্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই 
সামগুস্তের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহ ভক্তি । এই জন্য 
তা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশান্ত্র। 

শিষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া 
রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছক হইয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে 
প্রবৃত্তি দিয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াঁছিলেন__ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাঁকে ঘাতক- 
শাস্ব বলাই বিধেয়; উহাকে ভক্তিশাস্্ত বলিব কি জন্য ? 

গুরু । অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাহারা গ্রন্থের একখানা পাতা! পড়িয়া মনে 
করেন, আমরা এ গ্রন্থের মন্গ্রহণ করিয়াছি । ধাহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাহারাই 
ভগবদগীতাকে ঘাতক-শান্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্কুল কথা এই যে, অঞ্জুনকে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত করাই, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাকৃ। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ 
শহে এ কথা তোমাকে পুর্বে বুঝাইয়াছি। 

শিষ্য । বুঝাইয়াছেন যে আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধন্মমধ্যে গণ্য । 

গুরু । এখানে অজ্ঞুন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত । কেন না আপনার সম্পত্তি উদ্ধার__ 
আত্মরক্ষার অন্তর্গত । 

শিহ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ব হয়, সেই এই কথ বলিয়া! যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। 
সরপিশাচপ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন্‌ ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ নরশোণিতে 
প্লাবিত করিয়াছিল । 


৭৬ ধর্্মভত্ব 


গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন 
জানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্য। নহে । নেপোলেয়ন্‌ নরপিশীচ ছিলেন না। 
যাক্‌-_সে কথা বিচার্ধ্য নহে। আমাদের বিচাধ্য এই যে, অনেক সময়, যুদ্ধও পুণ্য কম্ম। 

শিষ্ত। কিন্তু সে কখন্‌? | 

গুরু। এ কথার ছুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে 
উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের হিত সাধন 
করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম । কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা 
সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। 
দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমাধিক। হিন্দুর সকল নীতির 
মূল আধ্যাত্মিক ও পারমাথিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন ত 
অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদ রূপে বুঝাঁন যায়, সামান্য তত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় 
না। তাই গীতাঁকার অর্জনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তছুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্মের 
আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

শিষ্য । কথাটা কিরূপে উঠিতেছে ? 

গুরু। ভগবান্‌ কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অর্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝা ইতেছেন। 
প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহ 
জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোৌগ নামে অভিহিত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, 

লোকেহন্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুর! প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কম্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩। ৩ 

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। 
এই জ্ঞান ও কন্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশান্ত্র_তাই 
এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি। 


চতুর্দশ অধ্যায়।__ভক্তি। 
ভগবদগীতা--কশ্ম। 


গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা শুনিবার 
আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা! মনে কর। ,মনুষ্যের যে অবস্থায় সকল 


চতুর্দিশ অধ্যায় ।__ভক্তি। ৭৭ 


বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাঁভিমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা 
ঘটে, তাহাই ভক্তি । এক্ষণে শ্রবণ কর। 
শ্রীকৃষ্ণ কন্মযোগের প্রশংসা করিয়া অজ্জুনকে কন্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন। 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তি্ত্যকম্মরুৎ। 
কার্ধ্যতে হযবশঃ কন্ম সর্ধঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ ৩। ৫ 
কেহই কখন নিক্শ্্ী হইয়া অবস্থান করিতে পারে না । কনম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত 
গুণ সকলের দ্বার। কন্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অতএব কম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে 
কি কম্ম? 
কম্ম বলিলে বেদোক্ত কশ্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার 
প্রসাদার্থ যাগবজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহ] পুর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কম্ম বুঝাইত। 
এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধন্মের সঙ্গে কুষ্ণোক্ত ধন্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত 
ধশ্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ । সেই বেদোক্ত কাম্য কম্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া 
কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
যামিঘাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদক্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাত্মানঃ ন্ব্গপর! জন্মকশ্মফল গ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্তানাং তয়াপন্ৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২ ৪২-৪৪ 
“যাহার! বক্ষ্যমানরূপ শ্রুতিস্থখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূহ্ত ৷ যাহার 
বেদবাক্যে রত হইয়া, ফলসাধন কন্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহ] বলিয়। থাকে, যাহার! 
কাঁমপরবশ হইয়া ব্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্মের ফল ইহা বলিয়া! থাঁকে, 
যাহারা ( কেবল ) ভোগৈষ্ব্্য প্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, 
তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহ্ৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়া- 
স্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।” 
অর্থাৎ বৈদিক কন্ম বা কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে। অথচ কন্ম করিতেই 
হইবে। তবে কি কর্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে তাহাই নিষ্কাম। যাহা নি্ধাম 
ধম্ম বলিয়া! পরিচিত, তাহা কর্ম্ম মার্গ মাত্র, কর্মের অনুষ্ঠান। 


৭৮ ধন্মতত্ব 


শিষ্য। নিষ্ষাম কম্ম কাহাকে বলি। . 
গুরু । নিষ্ষাম কশ্মের এই লক্ষণ ভগবান্‌ নির্দেশ করিতেছেন, 
কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কম্মফলহেতুতূর্মা তে নঙ্োহত্বকন্মণি ॥ ২। ৪৭ 
অর্থাৎ তোমার কন্মেই অধিকার, কদাচ কন্মফলে যেন না হয়। কর্মের ফলার্ী 
হইও না; কন্মমত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক। 
অর্থাৎ কন্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের 
আকাজ্্। করিবে না। 
শিষ্য । ফলের আকাজ্া না থাকিলে কন্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার 
আকাজ্্ষা না রাখি, তবে তাত খাইব কেন? 
গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্‌ পর-প্লোকে ভাল করিয়া 
বুঝাইতেছেন-_- 
“যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ধনহীয়।” 
অর্থাৎ হে ধনপ্রুয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম কর। 
শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম--সঙ্গ কি! 
গুরু । আঁসক্তি। যে কন্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না 
থাকে । ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই ; কেন না 
“প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে 
অন্ুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না। 
শিষ্য । আর “যোগস্থ” কি? 
গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে । 
যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত] ধনঞয়। 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
কর্ম করিবে, কিন্তু কর্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার 
যত দূর কর্তব্য তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান 
করিবে। এই যে সিদ্ধযসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্‌ ফোগ বলিতেছেন। 
এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্মে আসক্তিশৃন্ত হইয়া কর্ণের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম 
কম্মানুষ্ঠান। 


চতুর্দশ অধ্যায় ।__-ভক্তি। ৭৯ 


শিপ্। এখনও বুঝিলাম না। আমিসি'ধ কাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে 
যাইতেছি। কিন্ত আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্য 
দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা! হলো হলো, না হলো না হলো।” আমি কি 
নি্ধাম ধন্মের অনুষ্ঠান করিলাম ? 

গুর। কথাটা! ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল । তুমি মুখে, হলো হলো, না 
হাল না হলো বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে 
তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না চুরির ফলাকাজজী না হইয়া, 
অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে 
+কর্ধু” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে । “কর্ম” কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। 
কিন্ত চুরি “কর্ম” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়। কর নাই। এজন্য ঈদৃশ 
কম্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না। 

শিহ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্ধেই করিয়াছি । মনে করুন, আমি বিড়ালের 
মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, ছুইয়েতেই 
আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে । অর্থাৎ উদরপুত্তির আকাজ্জা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে 
হইবে, এবং দেশের ছুঃখনিবারণ আঁকাক্ফা। করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 


গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি, যদি উদরপৃত্তির 
আকাজ্স। করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কনণ্ম নিষ্ষান হইল না। তুমি যদি 
দেশের ছুঃখ নিজের ছুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়। তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা 
হইলেও কন্ম নিষ্ষাম হইল ন1। 
শিহ্য। যদি সে আকাজ্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কন্মে প্রবৃত্ত হইব? 
গুর। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার উভয়ই 
তোমার অনুষ্ঠেয় । চৌর্ধ্য তোমার অনুষ্ঠে নহে । 
শিশ্য। তবে কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে 
জানিব? তাহা না বলিলে ত নিক্ষাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না! 
গুরু। এ অপূর্ব ধর্্-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্‌ কম্ম 
অনুষ্টেয় তাহা বলিতেছেন,__ 
যক্তার্থাৎ কর্মণোইন্তত্র লোকোহয়ং কম্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩। ৯ 


৮০ ধম্মতত্ত 


এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহ। বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্ষ্ের 
কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাঁষ্যে লিখিয়াছেন,_ 
“যজ্জোবৈ বিষ্কুরিতি শ্রুতেধজ্ঞ ঈশ্বরবন্তদর্থং |” 
তাহ! হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, যে ঈশ্বরার্৫থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম তত্তিনন অন্ত 
কন্ম বন্ধনমাত্র ( অন্ধুষ্ঠেয় নহে ); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ক্মই করিবে । ইহার ফল 
দাড়ায় কি? দীড়ায়, যে সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম ঈশ্বরোদ্দি্ট 
কন্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধন্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্ত। 
কন্মের সহিত ভক্তির এঁক্য স্থানান্তরে আরও স্পপ্তীকৃত হইতেছে । যথা 
ময়ি সর্ধবাণি কম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা . 
নিরাশী নিশ্মমোতৃত্বা যুধ্যন্ব বিগতজরঃ। 
অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কন্ম সকল আমাঁতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও 
বিকারশূম্ত হইয়া! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 
শিষ্য । ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে ? 
গুরু। “অধ্যাত্মচেতসা” এই বাক্যের সঙ্গে “সংন্থস্ত” শব্দ বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ 
শঙ্কর চার্ধ্য “অধ্যাত্মচেতসা” শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অহং কর্তেশ্বরায় ভৃত্যবং 
করোমীত্যনয়া বুদ্ধ” “কর্তা যিনি ঈশ্বর, তাহারই জন্য, তাহার ভূত্যম্বরূপ এই কাজ 
করিতেছি ।” এইবূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ণে কন্মার্পণ হইল। 
এখন এই কর্্মযোগ বুঝিলে ? প্রথমতঃ কর্ম অবশ্ঠ কর্তব্য । কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় 
কন্মই কন্ম। যে কন্ম ঈশ্বরোদিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয় । তাহাতে 
আসক্তিশুন্য এবং ফলাকাক্্াশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি 
তুল্য জ্ঞান করিবে । কন্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কণ্ম তাহার, আমি তাহার ভৃত্য 
স্বরূপ কর্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে তাহ হইলেই কর্মযোগ সিদ্ধ হইল,। 
ইহা করিতে গেলে কার্ধ্যকারিণী ও শারীরিকী বুত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে 
হইবে। অতএব কর্মযোগই ভক্তিযোগ । ভক্তির সঙ্গে ইহার এক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। 
এই অপুর্ব তত্ব, অপুবর্ব ধর্ম, কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য ধর্মব্যাখ্যা আর 
কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। 
কর্মযোগেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল না, কন্ম ধন্মের প্রথম সোপান মাত্র । কাল তোমাকে 


জ্কানযোগের কথা কিছু বলিব । 


পঞ্চদশ অধ্যায় ।--ভক্তি। 
ভগবদগীতা-_জ্ঞান। 


গুরু । এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবছুক্তির সার মন শ্রবণ কর। কর্মের কথা বলিয়া, 
চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন, 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্সয়া মামুপা শ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পৃতা মন্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪1 ১০। 
ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময় ( ঈশ্বরময় ) এবং আমার 
উপাশ্রিত হইয়! জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়। আমার ভাঁব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। 
শিষ্য । এই জ্ঞান কি প্রকার? 
গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। 
যথা | 
যেন ভূতান্তশেষেণ দ্রক্ষস্তাত্মন্যথোময়ি | ৪1 ৩৫ | 
শিষ্য । সে জ্ঞান কিরপে লাভ করিব? 
গুরু। ভগবান্‌ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন, 
তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্সেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনন্তব্দশিনঃ ॥ ৪ । ৩৪। 
অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্বদর্শীদিগের নিকট তাহ! 
অবগত হইবে । 
শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া! প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের 
সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন। 
গুরু । তাহা আমি পারি না, কেন না আমি জ্ঞানীও নহি, তত্বদর্শাও নহি। তবে 
একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়। দিতে পারি। 
জ্ঞানের দ্বার সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে 
কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়৷ কথিত হইয়াছে? 
শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 


৯১ 


৮২ ধন্মত্ব 


গুরু । ভূতকে জানিবে কোন্‌ শাস্ত্রে? 

শিশ্ত। বহিবিজ্ঞানে। 

গুরু । অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্তের প্রথম চারি_1196719015610, 
$860200107, 7211)9108) 07197018675, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রসায়ন। এই 
জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে । তার পর আপনাকে জানিবে 
কোন্‌ শাস্ত্রে? 

শিষ্য । বহিবিবজ্ঞানে এবং অন্তধিবজ্ঞানে। 

গুরু। অর্থাৎ কোম্তের শেষ ছুই--1310108, 9০010109, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের 
নিকট যাচঞা। করিবে। 

শিষ্য । তার পর ঈশ্বর জানিবে কিসে? 

গুরু । হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। 

শিষ্য । তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে । পৃথিবীতে যত 
প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে? 

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জনী- 
বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ স্কৃণ্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন 
তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের উপযুক্ত স্ফুপ্তি ও পরিণতি হইলে, সেই 
সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্‌ স্ষুপ্তি ও পরিণতি হইয় 
থাকে, তবে জ্ঞানার্জনীবৃত্বিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই 
গীতোক্ত জ্ঞানে পৌছিবে। অনুশীলন ধর্মেই যেমন কর্ম্মযোগ, অনুশীলন ধর্টেই তেমনি 
জ্ঞানযোগ। 

শি্প। আমি গণমূর্থের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ম সকলই উপ্ট! 
বুঝিয়াছিলাম ; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি। | 

গুরু । এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর। 

শিষ্য । আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্মের পুর্ণতা হইতে পারে 
তাহ৷ হইলে পণ্ডিতই ধাম্মিক। 

গুরু। একথ! পুরে বলিয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে 
ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত দা 


পঞ্চদশ অধ্যায় ।-_ভক্তি। ৮৩ 


হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাহাকে কেহ 
পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্সয়া মামৃপাখ্রিতাঃ | 
বহবো জ্ঞানতপসা পৃতা মন্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪। ১০ 
অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংযত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পৃত হইয়। 
তাহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধশ্মের এমন মন্ম নহে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই 
সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই 1 কেবল কণ্মে হইবে না, কেবল 
জ্ঞানেও নহে । কর্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্‌ 
বলিতেছেন, 
আরুরুক্ষোমুনেষ্োগং কন্ম কারণমুচ্যতে | ৬। ৩। 
যিনি জ্ঞানযৌগে আরোহণেচ্ছু, কন্মই তাহার তদারোহণের কারণ বলিয়। কথিত 
হয়। অতএব কন্মানুষ্ঠানের দ্বার। জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ 
এই যে কন্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না । চিত্রশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগ পৌছ।ন যায় না। 
শিষ্য । তবে কি কর্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কশ্ম ত্যাগ করিতে হইবে ? 
গুরু । উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই। 
যোগসংন্যস্তকন্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কম্মাণি নিবরস্তি ধনগুয় ॥ ৪ ৪১। 
হে ধনঞ্জীয় | কন্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্যস্তকশ্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় 
ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্কে কন্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না। 
তবেই চাই (১) কর্মের সংন্তাস বা ঈশ্বরা্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। 
এইবপে কর্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম- 
প্রণেতৃশ্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন। কন্ম ঈশ্বরে অর্পণ 
কর, কর্মের দ্বার! জ্ঞানলাভ করিয়। পরমার্থ তত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে 
যুক্ত; কেন না,__ 


7 শি শশী 
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* বলা বাহুল্য যে এই কথ! জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্ের মতের বিরুদ্ধ । তাঁহার মতে জ্ঞান কর্মে সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের 
ততঃ যাহা বিরোধী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা। আমি জানি। 
"পাস্তরে ইহাও কর্তব্য যে ্রীধরম্বামী প্রস্তুতি ভক্তিবা দীগ্ণ শঙ্করাচার্োর অনুবর্তী নন । এবং অনেক পূর্বব্ামী পণ্ডিত শঙ্করের 
ম:ঠর বিরোধী বলিয়াই স্াহাকে ম্বপক্ষসম্ুন জস্ত ভাগ্নের মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে। 


৮৪ ধন্মতত্ব 
তহ,দ্যস্তদা তনস্তরিষ্ান্তৎপরায়ণাঃ 
গচ্ছস্তযপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধ'তকলযাঃ ॥ ৫। ১৭। 
ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহার! 
তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপ সকল জ্ঞানে নির্ধংত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। 
শিষ্য। এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে ভক্তি। কর্মের জন্য 
প্রয়োজন-_কার্ধযকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফুর্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত 
হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই- জ্ঞানার্জনীবৃত্বিগুলি এরপ স্ফুত্তি ও পরিণতি 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে । আর চিত্তরপ্লিনীবৃত্তি ? 
গুরু । সেইরূপ হইবে। চিত্তরপ্রিনীবৃত্তি সকল বুঝাইবার সময়ে বলিব। 
শিষ্য । তবে মন্ত্যে সমুদয় বৃত্তি উপযুক্ত স্কুত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী 
হইলে, এই গীতোক্ত জ্ঞানকর্মন্তাস যোগে পরিণত হয়। এতছুভয়ই ভক্তিবাদ। মনু্যাত 
ও অনুশীলন ধন্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহ এই গীতোক্ত ধর্মের নৃতন ব্যাখ্যা মাত্র। 
গুরু । ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। 


ষোড়শ অধ্যায় ।__ভক্তি। 
ভগবদশগীতা--সন্গ্যাস। 


গ্রর। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দুশাস্ত্রান্ুসারে যৌবনে জ্ঞানাজ্জন 
করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়। কর্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্মে ঠিক তাহা বলা হয় 
নাই ; বরং কর্ণের দ্বারা জ্ঞান উপার্জন করিবে এমন কথা৷ বল! হইয়াছে। ইহাই সত্য 
কথা, কেন না অধ্যয়নও কর্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। 
সে যাই হৌক, মনুষ্যের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম করিবার সময়ও নহে। 
জ্ঞানোপার্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপাজ্জিত হইয়াছে, কর্মেরও শক্তি বা 
প্রয়োজন আর নাই। হিন্দ্শাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার 
বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্্যাসের স্থুল মর্ম কর্মত্যাগ। ইহাও 
মুক্তির উপায় বলিয়া ভগবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে 
যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্্টই তাহার সহায়, কিন্ত যে 
জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কন্মত্যাগ তাহার সহায়। 


ষোড়শ অধ্যায় ।-_-ভক্তি। ৮৫ 


আকুরুক্ষোম্মুনেধধোগং কম্ম কারণমূচ্যতে | 
যোগারচস্ত তশ্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬। ৩ 
শিষ্বা। কিন্তু কর্মমত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা । তবে কি সংসারত্যাগ একট। 
ধন্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত ? 
গুরু। পূর্ববগামী হিন্দুধর্্মশাস্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্রত্যাগ যে 
তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্ধাকাই প্রমাণ । তথাপি 
কৃষ্ণোক্ত এই পুণ্যময় ধর্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কম্মতাগ বা কেহ সংসারত্যাগ 
করিবে। ভগবান্‌ বলেন যে, কর্মযোগ ও কর্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে 
কন্মযোগই শ্রেষ্ঠ । 
সন্যাসঃ কশ্মযোগশ্চ নিঃঅরেয়সকরাবুভৌ। 
তয়োস্ত কম্মসংগ্ঠাসাৎ কম্মযোগো বিশিশ্যতে ॥ ৫| ২ 
শিষ্য । তাহা কখনই হইতে পারে না। জ্বরত্যাগট। যদি ভাঁল হয়, তবে জ্বর কখন 
ভাল নহে। কন্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কন্ম ভাল হইতে পারে না। জ্বরত্যাগের 
চেয়ে কিজ্বর ভাল? 
গুরু । কিন্তু এমন যদি হয় যে, কর্ম রাখিয়াও কম্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়? 
শিষ্য। তাহা হইলে কণ্মই শ্রেষ্ঠ । কেন না, তাহা হইলে কন্ম ও কর্মমত্যাগ 
উভয়েরই ফল পাওয়া গেল । 
গুরু। ঠিক তাই। পুর্ববগামী হিন্দুধর্মের উপদেশ-__কর্মত্যাগপূর্বক সন্াসগ্রহণ। 
গাতার উপদেশ-_কম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্াসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম 
কর্মই সন্গ্যাস-_সন্ধ্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিপ্প্রিয়োজনীয় 
ছুখ। | 
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্গ্যাসী যো ন ছ্ধেষ্টি ন কাজ্তি | 
নিপ্বন্দো হি মহাবাহো স্থখং বন্ধাত প্রমুচ্যতে ॥ 
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ | 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌ ॥ 
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ য: পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ 
সংন্যাসম্্ব মহাবাহো ছুঃখনাপ্তমযোগতঃ | 
যোগযুক্তে মুনিব্রপ্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫ | ৩-৬। 


৮৬ ... ধর্মততব 


“যাহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ষা নাই, তাহাকেই নিত্যসন্ন্যানী বলিয়া জানিও। 
হে মহাবাহো ! তাদৃশ নিদন্দ পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য। ) মনন্যাস 
ও (কন্ম) যোগ যে পৃথক্‌ ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে । একের আশ্রয়ে, একত্রে 
উভয়েরই ফললাভ করা ষায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাস ) * যাহা পাওয়া যায়, (কর্ম) যোগেও 
তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। হে মহাবাহো | 
কন্মযোগ বিনা সন্যাস ছুঃখের কারণ। যোগমুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পায়েন। স্থুল কথা 
এই যে, যিনি অনুষ্ঠেয় কন্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে. সকল কর্মমসম্থন্ধেই সন্ন্যাসী, 
তিনিই ধাম্মিক। 

শিষ্য । এই পরম বৈষ্ণবধন্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীরা ডোর কৌগীন পরিয়া 
সং সাজিয়া বেড়ায় কেন বুঝিতে পারি না। ইংরেজেরা যাহাকে 45809610180) বলেন, 
বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্মে সেই পাপের 
মূলোচ্ছেদ হইতেছে । অথচ এমন পবিত্র, সর্ধবব্যাগী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও 
নাই। ইহাতে সর্ধত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম বৈরাগ্য ; অথচ 45509610180) কোথাও 
নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য ধন্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম, 
জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা 
কোরাণে ধন্ম খু'জিতে যায়, ইহা আশ্চধ্য বোধ হয়। এই ধন্ৰের প্রথম প্রচারকের কাছে 
কেহই ধন্মবেত্তা বলিয়৷ গণ্য হইতে পারেন না । এ অতিমানুষ ধন্মপ্রণেতা কে? 

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের এই 
সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহ আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক 
কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে 
গীতোক্ত ধর্মের স্থষ্টিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 
ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বার! সমুদায় মনুষ্যজীবন শাসিত, এবং 
নীতি ও ধর্মের সকল উচ্চতত্ব একতা প্রাপ্ত হইয়া, পবিত্র হইতেছে । কাম্য কর্মের ত্যাগই 
সন্যাস, নিষ্ষাম কন্মই সন্ন্যাস, নিষ্ষাম কন্মত্যাগ সন্যাস নহে । 

কাম্যানাং কশ্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ | 
সর্বকম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৮। ২ 





* “সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। বাহাদিগের এমত সন্দেহ হইবে, তাহার! শাক 
ভাম্ক দেখিবেন। 


সপ্তদশ অধ্যায় ।-_ভক্তি। ৮৭ 


যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্ষাম ধর্ম একত্রিত 
হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে । তখন এ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্ষাম প্রয়োগ ভিন্ন 
সকাম প্রয়োগ হইবে না। 

শিশ্ত। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে ? 

গুর। তোমর! ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। ছুই-ই তোমাদের 'হাতে। 
এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি 
তোমাদের না! থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি। যে যাহা হউক, এক্ষণে এই 
গীতোক্ত সন্নযাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কন্মহীন সন্ন্যাস, নিকৃষ্ট 
সন্যাস। কর্ম, বুঝাইয়াছি__তক্ত্যাত্মক। অতএব এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য 
এই যে, ভক্ত্যাত্বক কর্মযুক্ত সন্ধ্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস। 


সপ্তদশ অধ্যায়।__ভক্তি। 
ধ্যান বিজ্ঞানাদি। 


গুরু। ভগবদগীতা পাচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে 

সৈন্যদর্শন, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগের স্থুলাভাস, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কন্মযোগ, 
চুর্থে ভ্রান-কর্ম-স্যাসযোগ, পঞ্চমে নন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে 
ধ্যানযোগ | ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নাই। 
যে ধ্যানমার্সাবলম্বী, দে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 
যে অবস্থায় চিন্ত যোগানুষ্ঠান ছারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়? যে অবস্থায় বিশুদ্ধানস্তঃকরণের 
দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়। আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয় ২ যে অবস্থায় বুদ্ধিনাত্রলোভ্য, 
অতীন্দ্রিয়, আত্যস্তিক সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ব হইতে 
পরিচ্যুত হইতে হয় না; যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় 
না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর ছুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার 
নামই যোগ-__নহিলে খাওয়। ছাড়িয়া বার বৎসর একটাই বসিয়া চোক্‌ বুজিয়া ভাবিলে 
যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত-_ 

যোগিনামপি সর্েষাং মদগতেনান্তরাত্মনা। 

শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬। 371 


৮৮ ধর্মমত 


“যে আমাতে আসক্তমনা হইয়। শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে ভজন! করে, আমার মতে 
যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ” ইহাই ভগবছুক্তি। অতএব এই গীতোক্ 
ধর্মে জ্ঞান কর্ম ধ্যান সন্যাস__-ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্ববসাধনের 
সার। 

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর 
আপনাকে নিগুণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ধিত করিয়াছেন। কিন্ত 
ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব 
ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়। 

অষ্টমে তারকত্রক্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার স্থুল তাৎপর্যে 
ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে । একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহাযোগ । ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথ! সকল 
আছে। ইতিপূর্ব্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমার দ্বারা আপনার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন__“যেমন সুত্রে মনি সকল গ্রথিত থাকে তদ্রপ 
আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।” অষ্টমৈ আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত 
হইয়াছে, যথা 

“আমার আত্মা ভূত সকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান 
করিতেছে না। যেমন সমীরণ সব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান 
করে, তদ্রুপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে ।” হবর্ট স্পেন্সরের নদীর উপর 
জলবুছ্দের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ! 

শিষ্য । চক্ষু হইতে আমার ঠূলি খসিয়া পড়িল। আমার একটা বিশ্বাস ছিল_ে 
নিগুণ ত্রহ্মবাদট| 1১871686187) মাত্র। এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে: সম্পূর্ণরূপে 
ভিন্ন। 

গুরু। ইংরেজি সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ এ। আমাদের 
মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টম্লরে না খাইলে তাহাদের জল মিষ্ট লাগে না। 
তোমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্য মাত্রেই_ মূর্থ ও জ্ঞানী, ধনী ও 
দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,__সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিত্রাণের 
অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্ম্নে ও খৃষ্টধর্ম্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধর্শে নাই। 
এই অধ্যায়ের ছুইট? শ্লোক শ্রবণ কর। 


সঞ্চদশ অধ্যায় ।-_ভক্তি। ৮৯ 


সমোহহং সর্বভৃতেষু ন মে দ্বেয্োহস্তি ন প্রিয়ঃ | 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌। ৯। ২৯। 


চু নং যা 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | 
গ্বিয়ো ঠবশ্ঠাস্তথা শদ্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৯। ৩২ 


“আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্ধেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই; যে 
আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। & * মিগিাসি 

আশ্রয় করিলে পরাগতি পায়_-বৈশ্ঠ, শূদ্র, স্রীলৌক, সকলেই পায়।” 

শিষ্য। এট। বোধ হয় বৌদ্ধধন্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

গুরু । কৃতবি্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে । ইংরেজ 
পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে ৫৪৩ শ্রীষ্ট-পূর্বাৰে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ 
মরিয়াছেন; কাজেই তাহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু 
ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধন্্ন হইতে গৃহীত হইয়াছে । তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ষে 
হিন্দুধম্ৰ এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এই অন্ুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধন্ম নিজেই এই 
হিন্টুধম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যদি সমগ্র বৌদ্ধধন্ম ইহ হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল, 
ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না? 

শিষ্য। যোগশান্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া 
বোধ হয় না। এক্ষণে রাঁজগুহাযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই। 


গুরু । রাজগুহাযোগ সর্ধপ্রধান সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইহার স্থুল 
তীৎপর্ধ্য এই, যদ্দিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি ষে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই 
ভাবেই তাহাকে পাঁয়। ধাঁহারা দেবদেবীর সকাম উপাঁসন। করেন, তাহার! ঈশ্বরানু গ্রহে 
সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাহার! ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু ষাহারা 
নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহাদের উপাসনা নিষ্ষাম বলিয়া! তাহার! 
ঈশ্বরেরই উপাসন। করেন, কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত দেবতা নাই। তবে ধাহারা সকাম 
হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহার! যে ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না। 
তাহার কারণ সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নে । পরন্ত ঈশ্বরের নিষ্ধাম 


উপাসনাই মুখ্য উপাসনা, তন্ভিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্বকামন! পরিত্যাগপূর্রবক 
১২ * 


৯০ ধন্মতত 


সর্ববকণ্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধন্ম ও মোক্ষের উপায়। এই রাজগুহ, 
যোগ ভক্তিপূর্ণ। 

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে। 
এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে 
বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষম্বরূপ, একাদশে ভগবান্‌ অজ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন 
করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ 
শুনাইব। 


অগাদশ অধ্যায়।--ভক্তি। 


ভগবদগীতা-_-ভক্তিযোগ । 


শিষ্য । ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্ 
সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? মসৌজ। পথ একট। ভিন্ন পীচট! থাকে ন!। 

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে ন। বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, 
সৌজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চুড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, ছুই এক জন 
বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে । সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। 
এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ 
সংসারী, কাহারও সংসাঁর হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে । যে সংসারী, তাহার 
পক্ষে কন্ম ; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে 
জ্কান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত ; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে 
ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগুহাযোগই 
প্রশস্ত। অতএব সর্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধন্ম প্রচার 
করিয়াছেন। তিনি করুণাময়__যাহাঁতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম সোজ। হয়, ইহাই তাহার 
উদ্দেশ্য । 

শিশ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহ! যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল 
সাধনের অস্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজ। হইত। 

গুরু। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই । তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অন্ুশীলনপদ্ধতি। 
আমার কথিত অনুশীলনতত্ব যদি বুঝিয়া৷ থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন তিন 


অষ্টাদশ অধ্যায় ।--ভক্তি। ৯১ 


প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অন্ুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অন্ুশীলনপদ্ধতির 
নামান্তর মাত্র। [ও 
শিগ্ক ! কিন্ত যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে 
একটা! প্রশ্ন উঠিতে পারে । নিগুণ ত্রন্ষের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধন বিশেষ বলিয়া! 
কথিত হইয়াছে, সগুণ ব্রন্মের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
অনেকের পক্ষে ছুই-ই সাধ্য । যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য সে কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবে? 
দুই-ই ক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কম্ম-মরী ভক্তি মধ্যে 
কে শ্রেষ্ঠ? 
গুরু । দ্বাদশ অধ্যায়ের আরস্তে এই প্রশ্নই অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই 
গীতার পূর্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর 
বুঝা যায় না । 
শিষ্য । কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন? 
গুরু । তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নিগুণ ব্রন্মের উপাসক, ও ঈশ্বরভক্ত উভয়েই 
ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ত্রন্মোপাসকেরা অধিকতর ছুঃখ ভোগ 
করে; ভক্তের! সহজে উদ্ধত হয়। 
ক্লেশোহধিকতরস্তোমব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিছু?খং দেহবিরবাপ্যতে ॥ 
যে তু সর্বাণি কশ্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাত। ১২। ৫-৭| 
শিষ্য । এক্ষণে বলুন তবে এই ভক্ত কে? 
গুরু । ভগবান স্বয়ং তাহ বলিতেছেন । 
অদ্ধেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র; করুণ এব চ। 
নিশ্মমো নিরহষ্কার: সমছুঃখম্থখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
ময্যপিতমনোবুদ্ধিষো মন্ক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যম্মান্নোদ্বিজতে লোকো। লোকান্ত্রোছিজতে চ ষঃ। 
হধামর্যভয়োদেগৈম্মুক্তো ষঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 


৯২ ধন্মতত্ব 


অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 

সর্বারস্তপরিত্যাগী যো মন্তক্তঃ স মে গ্রিয়ঃ ॥ 

যো ন হ্যতি ন দ্বে্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

শুভাগশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়: ॥ 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 

শীতোষ্ণম্ৃখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ 

তুল্যনিন্দাস্ততির্মো নী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 

অনিকেত: স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 

যে তু ধন্মামৃতমিদং যথোক্তৎ পধুযপাসতে । 

শ্রদ্দধানা মৎ্পরম] ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২। ১৩--২০ 

যে মমতাশৃশ্য, ( অর্থাৎ যার “আমার! আমার! জ্ঞান নাই ) অহস্কারশূন্ত, যাহার 
স্বখ দুঃখ সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ়সঙ্কল্প, যাহার মন 
ও বুদ্ধি আমাতে অপিত, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। ধাহা হইতে লোক 
উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় 
এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, 
গতব্যথ, অথচ সর্্বারন্ত পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সেই আমার 
প্রিয়। ধাহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শৌকও করেন না, বা আকাজ্কা 
করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। 
ধাহার নিকট শক্র ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোঁণ সুখ ও ছুঃখ সমান, যিনি আমঙ্গ- 
বিবজ্জিত, যিনি নিন্দা! ও স্ততি তুল্য বৌধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা 
সন্তষ্ট, এবং যিনি সর্বদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই 
ধর্মামৃত যেমন বলিয়াছি যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্‌ আমার পরমভক্ত, 
আমার অতিশয় প্রিয়” 
এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় 

না। মাল! ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া, হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! 
করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে 
সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত । ঈশ্বরকে সর্ধরদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া। যে 
আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরান্রূগী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার 
সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি 


উনবিংশতিতম অধ্যায় ।-_ভক্তি। ৯৩ 


ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই । এরূপ উদার, 
এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই । এই জন্য ভগব্দগীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 


উনবিংশতিতম অধ্যায়।_-তক্তি। 
ঈশ্বরে ভক্তি ।__বিষুপুরাণ। 


গুরু । ভগবদগীতাঁর অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন 
নাই। এক্ষণে আমি যাহ! বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ- 
চরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষুপুরাঁণে ছুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই 
জানেন__প্রুব ও প্রহ্লাদ। এই দুই জনের ভক্তি ছুই প্রকার । যাহা বলিয়াছি, তাহাতে 
বুঝিয়াছ উপাসনা! দ্বিবিধ, সকাম এবং নিফ্ষাম। সকীম যে উপাসনা সেই কাম্য কম্ম 
নিষ্ধাম যে উপাসনা সেই ভক্তি । ঞুবের উপাসনা সকাম,_ তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই 
বিষ্ুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তীহার কৃত উপাসনা একৃত ভক্তি নহে ; ঈশ্বরে 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। 
প্রহলাদের উপাসনা নিষ্ধাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্ত ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হয়েন নাই ॥ 
বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হওয়াতে, বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই 
সকল বিপদের কারণ, ইহ জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই । এই নিক্ষাম 
প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিক্ষাম 
উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য পরব ও প্রহলাদ এই ছুইটি উপাখ্যান 
রচনা করিয়াছেন। ভগবদগীতার রাজযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার 
স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিক্ষল নহে । যেযাহ। 
কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না। প্রুব উচ্চপদ কামন। 
করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন; তথাপি তাহার সে উপাসনা 
নিযশ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে । প্রহ্নাদের উপাসন! ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ করিলেন 
_মুক্তি। 

শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাভট! গ্রবেরই বেশী হইল। যুক্তি পারলৌকিক লাভ, 
তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধশ্ম লোকায়ন্ত হইবার 
সম্ভাবনা! নাই। 


উ 


৯৪ ্‌ ধর্মতত্ত 


গুরু। . মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্ধ্য কি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে 
পারে ও হইয়া থাকে । যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং ছুঃখের অতীত, সেই ইহলোকেই মুক্ত। 
সআট্‌ ছুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই ছুঃখের অতীত; কেন না, দে 
আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে । সম্রাটের কি সুখ বলিতে পারি না। বড় বেশী সুখ 
আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্ত যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্বা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের 
স্থখের সীমা! নাই । যে যুক্ত, সেই ইহজীবনেই সুখী । এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম 
যে সুখের উপায় ধর্ম ॥ মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্কৃপতি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্য 
হইয়াছে বলিয়৷ সে মুক্ত । যাহার বৃত্তিসকল স্কত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা 
চিত্তমালিন্যবশত মুক্ত হইতে পারে না । 

শিষা। আমার বিশ্বাস যে এই জীবন্মুক্তির কামনা করিয়া ভারতব্ষাঁয়েরা এরূপ 
অধঃপাতে গিয়াছেন। ধাহারাই এ প্রকার জীবনুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাহাদের 
মনোযোগ থাকে না; এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে । 

গুরু। যুক্তির যথার্থ তাৎপর্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। ধাহারা মুক্ত 
বা মুক্তিপথের পথিক, তাহারা সংসারে নিলিপ্ত হয়েন, কিন্ত তাহার! নিষ্ধাম হইয়া যাবতীয় 
অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহাদের কন্ম নিষ্ধাম বলিয়া তাহাদের কর্ম স্বদেশের 
এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকামকন্মীদিগের কন্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর 
তাহাদের বৃত্তি সকল অন্ুশীলিত এবং স্ফুপ্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাহারা দক্ষ এবং কর্মঠ ; পূর্ে 
যে ভগবদ্বাক্য উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবন্তক্তদিগের দক্ষতা * একটি 
লক্ষণ। তাহার! দক্ষ অথচ নিষ্কামকন্ম, এজন্য তাহাদিগের দ্বারা যতটা! স্বজাতির এবং 
জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না । এ দেশের সকলে 
এইরূপ মুক্তিমার্গীবলম্বী হইলেই ভারতবরাঁয়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। 
মুক্তিতত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার 
হৃদয়ঙ্গম করিতেছি । 

শিষ্য । এক্ষণে প্রহলাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি । 

গুরু। প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজনও নাই। 
তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াঁছি যে, কেবল, হা 
ঈশ্বর! যো ঈশ্বর | করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্ধরৃতকে 


পপি ভি 








* অনপেক্ষঃ টাই উদাদীনো £ গতব্যথঃ। 
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আপনার মত দেখিয়া সর্বজনের হিতে রত, শক্র মিত্রে সমদরশী, নি্ষামকম্মা,-সেই ভক্ত । 
এই কথা ভগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্নাদ তাহার উদাহরণ। 
তগবদগীতায় যাহা উপদেশ, বিষুপুরাণে তাহ! উপন্াসচ্ছলে স্পন্ঠীকৃত। গীতায় ভক্তের 
যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে 
উহা আর একবার শুনাইতেছি। 


অছেস্টা সর্বভূতানীং মৈত্র; করুণ এব চ। 
নিশ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখন্তখঃ ক্ষমী ॥ 

সন্তুষ্ট: সততং যোগী যতাত্মা দৃউশিশ্চয়ঃ | 
ম্খ্যপিতমনোবুদ্ধিষো মন্ভভঃ স মে প্রিরঃ ॥ 
ষণ্মান্নোদ্বিজতে লোকৌো লোকাগজোদিগতে ৮ ধঃ। 
হযামর্ষভয়োছেগৈম্ম্ক্তো যঃ স চ মে প্রি: ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদ্াসীনো গতব্যথঃ | 
সব্দারস্তপরিত্যাগা যো মন্ত্র; ম মে গ্রিযঃ ॥ 
সমঃ শব চ মিত্রে চ তথা যানাপমানঘো: | 
শীতোফস্থথছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবচ্দিতঃ ॥ 
তুল্যশিন্দাপ্রতিমৌনী সন্থষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত; স্থিরম তির্ক্তিমান্‌ মে প্রিয়ে। নরঃ ॥ 


গীতা ১২ | ১৩-২০ 


প্রথমেই প্রহলাদকে “সর্বত্র সমদৃগ বশী” বলা হইয়াছে । 


সমচেতা গত্যন্মিন্‌ যঃ সর্বেধেব জন্থযু। 

ঘথাত্মশি তথান্থাত্র পৰং মৈত্রগ্তণান্থি তঃ ॥ 

ধশ্মাকা সত্যশোচাদি গুণানামাকরণ্রথা | 

উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদী ভব ॥ 

কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্যযতঃ দেখাইতে হয়। প্রহ্লাদের 

প্রথম কাধ্যে দেখি, তিনি সত্যবাদী । সত্যে তাহার এতটা দাট৫ যে, কোন প্রকার ভয়ে 
শীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ তে তিনি পিতৃসমীপে আনীত 
হইলে, হিরণ্যকশিপু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি শিখিয়াছ ? তাহার সার বল 
দেখি ।৮ 


৯৬ ধশন্মতত 


প্রশ্থমাদ বলিলেন, “যাহা শিখিয়াছি তাহার সার এই ষে, ধাহার আদি নাই, অস্ত 
নাই, মধ্য নাই__ধাহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই__যিনি অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব্ব কারণের কারণ, 
তাহাকে,মমস্কার 1” | 

শুনিয় বড় ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু আরক্ত লোচনে, কম্পিতাধরে প্রহ্নাদের গুরুকে 
ভত্সনা করিলেন। গুরু বলিল, “আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই।” 

তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাস করিলেন, “তবে কে শিখাইল রে ৮ 

প্রহলাদ বলিল, “পিতঃ! যে বিষু এই অনন্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে 
স্থিত, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায় ? 


হিরণ্যকশিপু বলিলেন, “জগতের ঈশ্বর আমি ? বিষণ কে রে ছুর্ববদ্ধি ! 

প্রহ্লাদ বলিল, প্ধাহার পরংপদ শবে ব্যক্ত করা যাঁয় না, ধাহাঁর পরংপদ যোগীরা 
ধ্যান করে, ধাহা হইতে বিশ্ব, এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষণ পরমেশ্বর 1৮ 

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “মরিবার ইচ্ছ! করিয়াছিস্‌ যে পুনঃ পুনঃ 
এই কথ বলিতেছিস্? পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্‌ না? আমি থাকিতে আবার 
তোর পরমেশ্বর কে?” 

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিল, “পিতঃ তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল 
জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর,» তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা। বিধাতা, পরমেশ্বর! রাগ 
করিও না, প্রসন্ন হও ।” 

হিরণ্যকশিপু বলিল, “বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই ছুর্ধবদ্ধ বালকের হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়াছে !” 

প্রহ্নাদ বলিল, “কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান 
করিতেছেন। সেই সর্ধন্বামী বিষু, আমাকে, তোমাকে, সকলকে, সকল কর্মে নিযুক্ত 
করিতেছেন ।” | 

এখন, সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। “যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়১1৮*% দৃঢ়নিশ্চয় কেন তাহা 
বুঝিলে ? সেই “হর্ধামর্ষভয়োদ্েগৈমুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়” স্মরণ কর। এখন, ভয় 
হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহা বুঝিলে ? “ময্যপিতমনোবুদ্ধিঃ” কি বুঝিলে 11 
ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহ্লাদচরিত্র কহিতেছি। 


* স্থষ্টঃ সততং যোগী তাজা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
1 ময্যপিতমনো বুদ্ধির মন্তক্ঞঃ স মে প্রিয়ঃ। 
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হিরণ্যকশিপু প্রহ্নাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্নাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন। 
আনেক কাঁলের পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। 
গথম উত্তরে প্রহ্নাদ আবার সেই কথা বলিল, 

কারণং সকলশ্তাস্ত স নো বিষু্ প্রীদতু। 

হিরগ্যকশিপু প্রহনাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাহাকে 
কাটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্ছনাদ “দৃঢ়নিশ্চর” “ঈশ্বরাপিত মনোবুদ্ধি”__যাহীরা মারিতে 
আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিল, “বিষণ তোমাদের অস্ত্রে আছেন, আমাতেও 
আছেন, এই সত্যান্ুসারে, আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।” ইহাই 
“দুঢনিশ্চয়” | 

শিষ্য। জানি যে ঝিষুপুরাঁণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহলাদ অন্ত্রের আঘাতে অক্ষত 
রহিলেন। কিন্তু উপন্তাসেই এমন কথা থাকিতে পারে,যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে 
যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈস্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিক্ষল হয় না_অস্ত্রে পরম- 
শক্তেরও মাংস কাটে। 

গুরু । অর্থাৎ তুমি 20190]9 মান না । কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত, 
ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিফুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত 
হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বন! 
সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসগিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরামু- 
কম্পার় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্বব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথ তুমি বলিতে পার 
না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ঈশ্বরানুকম্পীয় আপনার বল বা বুদ্ধি 
এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে, যে অস্ত্র নিষ্ষল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে “দক্ষ” ১ ইহা 
পূর্বে কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশব 
কাধ্যক্ষম ; ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসগিক নিয়মের সাহায্যেই, অতিশয় 
বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি? যাহাই হউক, এ সকল 

কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,__কেন না, আমি ভক্তি 

বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহা রানী না। 





শশা 
কপাল 
শত তিশা শাশাাশিটি 





পা পপি পাস পাপ পী্ী 


* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন কন্সিবার জন্য সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। 
সময়ে মেঘোদয়, ঈশ্বরের অসুগ্রহ ; অবশিষ্ট ভক্কের নিজের দক্ষত1। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাথ্য। মিলাইয়] 
দেখতে পারেন । 

১৩ 


৯৮ ধশ্মতত্ব 


এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা কর! উচিত নহে,__তাহা হইলে তাহার ভক্তি নিষ্ধাম 
হইবে না। 

শিষ্য । কিন্ত গ্রহলাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন-_ 

গুরু। না, তিনি রক্ষা কামনা করেন নাই । তিনিকেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন 
যে, যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অক্ত্রেও আছেন, তখন এ অস্ত্রে 
কখন আমার অনিষ্ট হইবে না । সেই দৃঢ়নিশ্যয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই 
বুঝান আমার উদ্দেশ্য । প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস তদ্ঘিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে 
নৈসগিক বা অনৈসগিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্াসে এবপ 
অনৈসগিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্তাসকারের উদ্দেশ্য মানস 
ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্য। নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস 
ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য 
জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 

তার পর অস্ত্রে প্রহ্নাদ মরিল ন1 দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহ্নাদকে বলিলেন, “ওরে 
ছুবুদ্ধি, এখনও শক্রস্তরতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্‌ না, আমি এখনও তোকে অভয় 
দিতেছি” 

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্নাদ বলিল, “যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাহার স্মরণে জন 
জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের? 

সেই “ভয়োছেগৈমুরক্তো” কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে 
আদেশ করিলেন যে উহাকে দংশন কর। কথাট। উপন্যাস, স্থতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা! 
করি তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়েও প্রহ্লাদ মরিল না,__সে কথাও তোমার 
বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশনববৃত্বান্ 
লিখিয়াছেন, ততপ্রতি মনোযোগ কর। 

স ত্বাসক্তমতিঃ কে দশ্টমানো মহোরগৈ; | 
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং ততস্থৃত্যাহলাদসংস্থিতঃ ॥ 

প্রহনাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্প সকল দংশন করিতেছে, তথাপি 
কৃষ্ণস্মৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্লাদের জন্য সুখ 
ছুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর “সমছুঃখস্খঃ ক্ষমী।” “ক্ষমী” 
কি, পরে বুঝিবে, এখন “সমছুঃখন্ুখ” বুঝিলে ? 


উনবিংশতিতম অধ্যায় ।-__ভক্তি। ৯৯ 


শিষ্য । বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একট। ভারি সুখ রাত্রি দিন রহিয়াছে 
বলিয়া, অন্য সুখ ছুঃখ, সখ ছুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না। 
গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহ্লাদ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়! হিরণাকশিপু মন্ত 
হঞ্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাঁতে ফাঁড়িয়া মারিয়া ফেল। হস্তীদিগের দাত 
ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্নাদের কিছু হইল না; বিশ্বাস করিও না_উপন্তাস মাত্র । কিন্ত 
তাহাতে প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন,__ 
দস্তা গজানাং কুলিশা গ্রনিষ্টরাঃ 
শীর্ণ যদেতে ন বলং মমৈতৎ। 
মহাবিপ২পাপবিনাশনোহয়ং 
জনার্দিনানুম্মরণান্চভাবং ॥ 
“কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা আমার বল নহে। যিনি 
নহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাহারই স্মরণে হইয়াছে |” 
আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর “নির্মমো নিরহস্কার£” ইত্যাদি। & ইহাই 
নিরহঙ্ক(র। ভক্ত জানে যে সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নিরহঙ্কার । 
হস্তী হইতে প্রহ্নাদের কিছু হইল না দেখিয়া! হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে 
আদেশ করিলেন। প্রহলাদ আগ্ুনেও পুড়িল না। প্রহ্লাদ “শীতোষ্ুস্খছুঃখেষু সম$” 
তাই প্রহলাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল। ণ* তখন দৈত্যপুরোহিত 
শর্গবেরা দেত্যপতিকে বলিলেন যে, “ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া 
দিন। তাহাদেও যদি এ বিষুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা 
ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।” 
দেত্যেশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য 
দৈভাগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া 
বসিলেন। এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিফুভক্তিতে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। প্রহ্লাদের বিভক্তি আর কিছুই নহে-_-পরহিতব্রত মাত্র 
বিস্তারঃ সর্বভূতন্ত বিষ্ণোব্বিশ্বমিদং জগৎ । 
রষ্টব্যমাত্মবৎ তম্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ | 


ফ ৮ ফা 


শক পাশ পিপিপি শিস এজি পপাপশি০ত সকল সপিপশাস্পী লিপ শি 





* নির্মমে| নিরহম্কারঃ সমহূখহথঃ ক্ষমী | 
1 শীতোকমথছুঃখেবু দম; সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ 
2 


১০৩ ধর্মতত্ব 


সর্ধত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনম্চ্যুতস্য ॥ 
অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সর্ববভূত, বিষুণর বিস্তার মীত্র; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে 
আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। & * হে দৈত্যগণ! তোমরা সব্ধত্র সমান দেখিও, এই 
সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ববভূতের ) ঈশ্বরের আরাধনা । 
প্রহলাদের উক্তি বিষুপুরাঁণ হইতে তোমাঁকে পড়িতে অনুরোধ করি । এখন কেবল 
আর ছুইটি শ্লোক শুন। 
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরমূ। 
মুদং তখাপি কুব্বাত হানিদ্বেধফলং যতঃ ॥ 
বদ্ধবৈরাণি ভৃতানি দ্বেষং কুর্বাস্তি চেত্ৃতঃ। 
শোচ্যান্যহোইতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥ 


“অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি ইহা দেখিয়াও আহলাদ করিও, দ্ধং 
করিও না, কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে । যাহাদের সঙ্গে শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাদেরও যে ছ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া জ্ঞানীর! দুঃখ করেন ॥ 

এখন সেই ভগবছুক্ত লক্ষণ মনে কর। 

“যস্মান্নোদ্িজতে লোকে। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ» এবং “ন দ্বেগ্টি? শব্দ মনে কর। 
ভগবদ্ধাক্যে পুরাণকর্তার কৃত এই টাকা । 

প্রহনাদ আবার বিষুভক্তির উপদ্রব করিতেছে, জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে 
বিষপান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্নাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর 
পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বার! প্রহ্নাদের সংহার করিতে আদেশ 
করিলেন। তাহারা প্রহ্নাদকে একটু বুঝাইলেন ; বলিলেন_-তোমার পিতা জগতের 
ঈশ্বর, তোমার অনস্তে কি হইবে ? প্রহ্লাদ “স্থিরমতি” ৭*॥ প্রহ্লাদ তাহাদিগকে হাসিয়া 
উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্য-পুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার স্থাষ্টি করিলেন। 
অগ্নিময়ী মৃত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহলাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হাদয়ে 
শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মৃত্তিমান্‌ অভিচার, নিরপরাধ প্রহলাদের প্রতি প্রযুক্ত 
হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহলাদ 








* যে।ন হাত্ততি ন দ্বেষ্ঠি ন শোচতি ন কাজ্ষতি । 
1 অনিকেত: স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়! নরঃ। 


উনবিংশতিতম অধ্যায় ।--ভক্তি। ১০১ 


“হেকৃষ্ণ।! হে অনস্ত! ইহাদের রক্ষা কর” বলিয়া সেই দহামীন পুরৌহিতদিগের রক্ষার 
চন্না ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, হে সর্ধব্যাপিন্ হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের স্প্টিকর্তা, 
হেজনার্দিন! এই ত্রাহ্মণগণকে এই ছুঃসহ মন্ত্রীগ্রি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে 
দর্বব্যাগী, জগদ্গুরু বিষ তুমি আছ,,তেমনই এই ব্রাঙ্মাণেরা জীবিত হউক! বিষুং সর্বগত 
বলিয়া যেমন অগ্রিকে আমি শক্রপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ত্রাহ্মণেরাও তেমনি_ ইহারাও 
ভীবিত হৌক। যাহারা আমাঁকে মারিতে আসির়াছিল, যাহারা বিষ দিরাছিল, যাহারা 
আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়।ছিল, সাপের দ্বারা 
দশিত করিয়াছিল, আমি তাহাঁদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শক মনে 
করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতের জীবিত হউক |” তখন ঈশ্বরকূপায় 
পুরেহিতেরা জীবিত হইয়া, প্রহলাদকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল। 

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা 
উন্নত গবম্ম, অন্য কোন দেশের কোন শান্দে দেখাইতে পার ?1* 

শিষ্য । আমি স্বীকার করি দেশীয় গ্রন্থ সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজি পড়ায় 
আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে । 

গুরু। এখন ভগবদগীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শক্র মিত্রে তুলাজ্জানী বলিয়া 
কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার, তাহা বুঝিলে ? ৭" 

পরে, হিরণাকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, “তোমার এই প্রভাব 
কোথা হইতে হইল ?”  প্রহ্নাদ বলিলেন, “অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান বীরেন 
তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে আন্ের অনিষ্ট চিন্তা করে শা কীরণাভাৰ 
বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না । যে কর্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরণীড়ন করে, তাহার 
সেই বাঁজে গ্রভৃত অশুভ ফলিয়া থাকে । 

কেশব আমাতেও আছেন, সর্বভুতে আছেন, ইহা জানিযা আমি কাহারও মন্দ 
ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শু সস্তা 





5 শী শিপন স্পাস্পীশিশীলীপাশাটিটিি 
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1 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ মানাপমানয়োঃ। 





১০২ ধন্মতত্ 


করি, আমার শারিরীক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সর্বময় 
জানিয়া সর্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্তব্য |” 

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধশ্ম আর কি হইতে পারে? বি্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, 
পড়ায় কি না, মেকলে প্রণীত ক্লাইব ও হোেষ্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপুর্ণ উপন্যাস। আর সেই 
উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত । 

পরে, প্রহ্নাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়! দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত 
করিয়া, শঙ্বরাস্থরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বার প্রহ্থমাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। 
প্রহলাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। 
সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচাধ্য প্রহ্নাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট 
লইয়া আমিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,_ 

“হে প্রহ্লাদ! মিত্রের ও শক্রর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিন 
সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহো এবং অভ্যন্তরে) চর, 
চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে- সন্ধি বিগ্রহ, দুর্গ ও আটবিক সাধনে বা কন্টকশোষণে_ 
কিরূপ করিবেন, তাহ] বল ।৮ 

প্রহনাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, 
আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে । শক্র মিত্রের সাধন- 
জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্ত পিতঃ! রাগ করিবেন 
না, আমি ত সেরূপ শক্র মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই,* সেখানে সাধনের কি 
প্রয়োজন! যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সব্বভূতাত্বা, তখন আর শক্র মিত্র 
কে? তোমাতে ভগবান আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই 
ব্যক্তি মিত্র, আর এই শক্র, এমন করিয়া পৃথকৃ ভাবিব কি প্রকারে? অতএব ছুষ্ট-চেষ্টা- 
বিধি-বহুল এই নীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন ?” 

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়! প্রহ্নাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাঁত করিলেন। এবং প্রহ্নাদকে 
নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুত্রে নিক্ষেপ করিতে অস্থুরগণকে আদেশ করিলেন। অস্রেরা 
প্রহ্নাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্বত চাঁপ। দিল। প্রহ্লাদ 
তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অস্তিমকালে 
ঈশ্বরচিন্তা বিধেয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না, কেন না৷ ্রহনাদ 








* অর্থাৎ যথন পৃথিবীতে কাহাকেও শক্র মনে করা উচিত নহে । 


চর 


উনবিংশতিতম অধ্যায় ।-_-ভক্তি। ১০৩ 


নিষ্ধাম। প্রহ্নাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাহার ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে লীন হইলেন। 
গ্রহলাদ যোগী *। তখন তাহার নাগপাঁশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্ববত 
সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্নাদ গাত্রোখান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষুর 
শব করিতে লাগিলেন,_ আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্ষাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন । 
বিধু তখন তাহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরপ্রার্থনা 
করিতে আদেশ করিলেন। প্রহলাদ “সন্তুষ্ট; সততং সুতরাং তাহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই 
নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, “যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে 
সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচল ভক্তি থাকে ।” ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, 
তক্তির জন্ত ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্ বা অন্য ইষ্টসাধনের জন্য নহে । 

ভগবান্‌ কহিলেন, “তাহা আছে ও থাকিবে । অন্য বর দিব প্রার্থনা কর।” 

প্রহলাদ দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া, 
পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ ক্ষালিত হউক ।” 

তগবান্‌ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীর বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। 
কিন্ত নিফষাম প্রহ্নাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না, কেন না তিনি “সব্বারস্ত 
পরিত্যাগী, হর্ষ, ছেষ, শোক, আকাঙ্কাশূন্য, শুভাশুভ পরিত্যাগী।”শ* তিনি আবার 
চাহিলেন, “তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচাঁরিণী থাকে ।” 

বর দিয়া বিষু অন্তষ্িত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর গ্রহ্লাদের উপর 
অত্যাচার করেন নাই । 

শিশ্ত। তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধন্মশাস্ত্, বাইবেল, কোরাণ আর এক 
দিকে প্রহলাদচরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচরিত্রই গুরু হয়। 

গুরু। এবং প্রহ্লাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধন্ম। ইহা ধর্শের 
সার, নৃতরাং সকল বিশুদ্ধ ধর্মেই আছে। যে পরিমাণে যে ধর্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই 
পরিমাণে সেই ধশ্মে আছে। খুষ্টধন্ম, ত্রাহ্মধন্্ম এই বৈষ্ণব ধন্মের অন্তর্গত। গড় বলি, 
আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষুকেই ডাকি। সর্বস্ঠৃতের অস্তরাত্মান্খরূপ 


1 ৮৮টি শ পপি শী শাাশাাশাটি ০০ ১2 ললিতা তি বা ওত 
্ টি ০ সী পট পাপা শিশীসিি শি, 


* সন্থষ্্: সততং যোগী যতাস্মা দৃঢ়নিশ্চয়ং | 

1 সব্বারস্তপরিত্যাগী যে! মন্তভঃ স মে প্রিয়; 
যো ন হ্ৃস্ঠতি ন ত্বেহি ন শোচতি নকাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ ষঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 


১০ ধশ্মততু 


জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ধভূতে যাহার আত্মজ্কান আছে, যে অভেদী, 
অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ব আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই 
হিন্দু। তণ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ 
করে, লৌকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা কর পৈতা, কপালে 
কপাল-জোড়া ফৌটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, 
তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে শ্লেচ্ছের অধম প্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর 
হিন্দুয়ানি যায়। 


বিংশতিতম অধ্যায়।-_ভক্তি। 
ভক্তির সাধন । 


শিষ্য । এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্ত যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, 
তাহা সাধন না সাধ্য? | 

গুরু । ভক্তি, সাধন ও সাঁধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি 
মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামন1। করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য । 

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন প্রথা 
কি? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্ত আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, 
তবে ইহাতে উপাসনার কৌন স্থান দেখিতেছি না । 

গুরু । উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাট অনেক প্রকার অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে । সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী 
করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে? তুমি অন্ুদিন 
সমস্ত কার্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহ! পারিবে না। 

শিষ্য । তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা 
জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভক্তিতত্ব বুঝা ইলেন, তাহ। হিন্দুশাস্ত্রোস্ত ভক্তি হইলেও 
হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে; কিন্ত সে আর এক রকমের। 
প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পট্টবন্ত্র গলদেশে দিয়া গদগদভাবে 
অশ্রুমোচন, “হরি! হরি!” বা “মা! মা” ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, 


বিংশতিতম অধ্যায় ।__-ভক্তি। ১০৫ 


অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায়, মুখে, চোখে, নাকে, 
কাণেন 

গুরু । তুমি যাহা বলিতেছ বুবিয়াছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে 
উপহাস করিও না। তোমার হক্সলী, টিগুল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার 
পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ। 

শিষ্য । আপনার পূর্ববকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া 
খ্বীকার করেন না। | 

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ ব। নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দু- 
শান্ধ মপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ । 

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে 
গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আদিল ? 


গুরু । ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কন্মাত্মিকা, ভরসা! করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি 
উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্ের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমপিত করিতে 
হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কন্মাক্সিকা এবং কম্ম 
সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কন্মেন্দ্িয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে 
হইবে। ইহার তাৎপর্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ 
ঈশরানুমোদিত কন্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বরমূখী হইল । 
কিন্ত অনেক শাস্ত্রকারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাহারা কর্মেন্দ্িয় সকল ঈশ্বরে 
সমপণ করিতে চান, তাহার উদাহরণম্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত 
করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে,_- 


বিলেবতোকুক্রমবিক্রমান্‌ যে ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। 
জিহবাসতী দাদ্,রিকেব সত নযোপগায়ত্যুক্গায় গাথা: ॥ 

ভার পরং পট্টকিবীটজুষ্টমপুযুত্তমাঙ্গং ন নমেনুকুন্দং | 

শাবৌ করৌনো কুরুতঃ সপধ্যাং হরেল্লপৎকাঞ্চনকঞ্কণৌ বা। 
বর্থায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্োর্মনিরীক্ষতে যে। 
পাদ ন্ণাং তৌ দ্রমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নামুব্রজতো হবেষো | 
জীবঞ্ছবো ভাগবতাজ্ঘিরেণন্‌ ন জাতু মর্ত্যোভিলভেত যন্ত। 


শ্রবিষু্পদ্যা মঙ্জস্তলস্তা শ্বস্বো যস্ত নবেদ গন্ধং॥ 
১৪ / 


১০৬ ধর্মতত্ব 


তদশসারং হৃদয়ং বতেদং যদগ্‌ হমানৈ হররিনামধেয়ৈ | 
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ: ॥ 
ভাগবত, ২ স্ব, ৩ অ, ২০--২৪। 

“যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বা 
গর্ত মাত্র । হেস্ত! যেহরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী জিহ্বা ভেকজিহ্ব 
তুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহ! পট্ট-কিরীট-শোভিত হইলেও 
বোঝ! মাত্র । যাহার হস্তদ্ধয় হরির সপর্ধ্য। না করে, তাহ! কনক কন্কণে শোভিত হইলেও 
মডার হাত মাত্র। মনুষ্যদিগের চক্ষুদ্ঘয় যদি বিষুমৃত্তি * নিরীক্ষণ না করে, ভবে তাহা 
ময়ূরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণছয় হরিতীর্ঘে পর্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ 
হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশীতেই শব । বিফু- 
পাদাপিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না! জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! 
হরিনামকীর্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত ন। হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে 
রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।” 

এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহোব্দ্িয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ই 
সাকারোপসনাসাপেক্ষ । নিরাকারে চক্ষুপাঁণিপাঁদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়। 

শিষ্য । কিন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি! 

গুরু । তাহা ভগবান্‌ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন, 

যে তু সর্বাণি কম্মাণি ময়ি সংন্স্ত ম্পরাঃ | 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ্। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥ 

ময্যেব মন আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

নিবসিধ্যসি ময্যেব অত উর্দং ন সংশয় ॥ ১২। ৬৮ 

“হে অর্জন! যাহারা সর্বকন্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অগ্ঠ 
ভজনারহিত যে ভক্তিযোগ তদ্দারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার 
হইতে সেই আমাঁতে নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্তা হই। আমাতে তুমি 


2০০ িিিন 





পি পপ াশিশিশ্ীি 





পাপা শশা শী শিিশিীশীশ্াশীশি টিটি 


* এখানে “লিঙ্গানি বিফো:” অর্থে বিষুর মুক্তি সকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিলের কেবল সেই অর্থ ন! করিয়া 
কদর্য উপস্তান ও উপাসন। পদ্ধতিতে যাই কেন? 


বিংশতিতম অধ্যায় ।-_ভক্তি। ১০৭ 


সনস্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি দেহাস্তে আমাতেই অধিষ্ঠান 
করিবে।” 
শিষ্য। বড় কঠিন কথা । এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয় জন পারে? 
গুরু । সকলেই পারে । চেষ্টা করিলেই পারে । 
শিষ্য । কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে? 
গুরু । ভগবান্‌ তাহাও অজ্ঞুনকে বলিয়। দিতেছেন, 
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরুোষি ময়ি স্থিবম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাণ্চ, ধনগয় ॥ ১২। ৯ 
“হে অর্জন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাস 
ঘোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা! কর।৮ অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, 
ভবে পুনঃপুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কাধ্য অভ্যস্ত করিবে । 
শিষ্য । অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে 
পারে না। যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে ? 
গুরু । যাহারা ক্ম করিতে পারে, তাহারা যে কম্ম ঈশ্বরো দিষ্ট, বা ঈশ্বরীনুমোদিত, 
সেই সকল কর্ম সর্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মনস্থির হইবে। তাহাই ভগবান্‌ বলিতেছেন__ 
অভ্যাসেহপ্যসমর্ধোহসি মত্কর্মপরমো! ভব । 
মদর্থমপি কন্মাণি কুর্বন্‌ পিদ্ধিমবাপ্স্তসি ॥ ১২। ১ 
“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মতকন্মপরায়ণ হও । আমার জন্য কম্ম সকল 
করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ।” 
শিশ্য । কিন্তু অনেকে কর্মে অপটু-বা অকর্া। তাহাদের উপায় কি? 
গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্‌ বলিতেছেন,” 
অখৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তং মদ্যোগমাশ্রিতঃ | 
সর্ববকশ্মফলত্যাগং ততঃ কুরু ঘতাত্সবান্‌ ॥ ১২। ১১ 
“যদি মদাশ্রিত করেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ধবকণ্ম ফলত্যাগ কর। 
শিষ্য । সেকি? যে কর্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম নাই, সে কম্মফল ত্যাগ 
করিবে কি প্রকারে 1? 
গুরু। কোন জীবই একেবারে কর্মশুন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 
কথ ন| করে, ভূততাড়িত হইয়। সেও কর্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবছুক্তি পুর্ব উদ্ধত 


১০৮ ধশন্মতত্ 


করিয়াছি। যে কর্মই তদ্দারা সম্পন্ন হয়, যদি কণ্মকর্তা তাহার ফলাকাতক্ষা না করে, তবে 
অন্য কামনাঁভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া! ্রাড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই 
চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে । 


শিষ্য । এই চতুরিবধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন 
প্রয়োজন দেখা যায় না। 

গুরু । এই চতুর্ধিবধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্বিধ 
উপাসনার প্রয়োজন নাই । 

শিষ্য | কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুধিত, বালক, প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। 
তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে ? 

গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবদুক্তি 
আছে যে 

যে যথা মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং 


“যে যে রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজন করি ।” 
এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন, 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রষচ্ছতি | 
তদহং ভক্ত,পহাতমশ্মীমি গ্রযতাত্মনঃ ॥ 


“যে ভক্তিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা! প্রযতাত্মার ত্ভির 
উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।” 

শিষ্য । তবে কি গীতায় সাকার মৃত্তির উপাসন বিহিত হইয়াছে? 

গুরু । ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে 
এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ধত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন। 

শিষ্য । প্রতিমাদির পূজা বিশুদ্ধ হিন্দুরধর্ম্দে নিষিদ্ধ, না বিহিত ? 

গুরু। অধিকারী ভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবত পুরাণ হইতে 
কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবত পুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। 
তিনি তাহার মাতা৷ দেবহৃতীকে নিগুণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের 
মধ্যে এক দিকে, সব্বভৃতে ঈশ্বরচিস্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক দিকে 
প্রতিম। দর্শন, স্পর্শন, পূজাদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন, 


বিংশতিতম অধ্যায় ।__ভক্তি। ১৩৯ 


অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদ]। 
তমবজ্ঞায় মাং মণ্ঃ কুরুতেইচ্চাবিড়শ্গনং ॥ 
যো মাত সর্কোষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং | 
হিত্বার্চাৎ ভজতে মৌট্যান্তম্মন্তেব জহোতি সঃ ॥ 
৩খ্ক। ২৯ অ।১৭। ১৮। 
“আমি, সর্বভূতে ভূতাত্বা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়। 
( অর্থাৎ সব্বভৃতকে অবজ্ঞা করিয়া ) মনুষ্য প্রতিমাপুজা বিড়ম্বনা করিয়া থাঁকে। সব্ববভৃতে 
আত্মাম্বরপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিযু। যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে ।” 
পুনশ্চ, 
অচ্চাদাবচ্চয়োত্তা বদীশ্বরং মাং স্বকম্মকৎ। 
খাবন্নবেদ স্বহি সর্ববভৃতেঘবস্থিতং | 
২৯ অ। ২০ 
যে ব্যক্তি স্বকর্মে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে 
জানিতে পারে, তাঁবৎ প্রতিমাঁদি পুজা করিবে। 
বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাহ, 
তাহার প্রতিমাদির অর্চনা বিড়ম্বন।। আর যাহার সর্বজনে 'গ্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান 
জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পূজা নিক্প্রয়োজনীর | তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, 
তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পুজা অবিহিত নহে, কেন না তদ্দারা এুমশঃ 
চিন্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা পূজা গৌণভক্তির মধ্যে । 
শিষ্য । গৌণভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না। 
গুরু। মুখ্যভক্তির অনেক বিশ্ব আছে। যাহাদ্বারা সেই সকল খিপ্প বিনষ্ট হয় 
শাগ্ডিল্যস্ত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণভক্তি। ঈশ্বরের নামবীর্ধন, ফল পুষ্পাদির 
ঘারা তাহার অর্চনা, বন্দনা, প্রতিমাদির পৃূজা--এ সকল গৌণভক্তির লক্ষণ। ঝত্রের 
টাকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক মাএ; ইহার 
ফলান্তর নাই ।* 
শিষ্য । তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে পুজা, হোম, যন্ত্র, নামসঙ্ীর্তন, 
সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুরধর্শ্দের বিরোধী নহে । তবে উহাতে কোন প্রকার এহিক বা 
পারমাথিক ফল নাই,_-এঁ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র । 


* ভততা কীর্তনেন ভত্তযা। দানেন পরাত্তিং সাধয়েদিতি* * ন ফণান্তরার্থং গৌরবাদিতি। 
ঠ 


১১৩ ধন্মতত্ত্‌ 


গুরু । তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত 
করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পুজাদি করিবে । তবে স্তৃতি বন্দনা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্ত, তখন উহা 
মুখ্যভক্তির লক্ষণ। যথা বিপনুদক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষু-স্ততি মুখ্যভক্তি। আর “আমার পাপ 
ক্ষালিত হউক,” “আমার সুখে দিন যাউক,” ইত্যাদি সকাঁম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তৃতি বা 175৫7) 
গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অন্ুবর্ভী হইয়া 
ঈশ্বরের কম্মতৎপর হও । 

শিষ্য । সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ 

গুরু । সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কণ্ম নহে ; এ সকল সাধকের 
নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কন্ম__সাধকের নিজের কার্য ; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, 
তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাহার কাজ। 
অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কন্মই কৃষ্টোক্ত “মৎকণ্ম্” ; তাহার সাধনে 
তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পীদনের যোগ্য হও। 
তাহা হইলে ধাহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে 
ক্রমশঃ জীবনুক্ত হইবে। জীবনুক্তিই সুখ। বলিয়াছি, “ম্থখের উপায় ধর্ম ।৮ এই 
জীবন্ুক্তি স্থখের উপায়ই ধর্ম । রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই। 

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পুজা, নামকীর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা 
ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা! করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে 
সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল 
বাহ্যাঁড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না! হইয়া কেবল শঠতার সাধন 
হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্ত, যে কোন 
প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের 
প্রভেদ অল্প । 

শিষ্য । তবে, এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবং । 

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে শীঘ্রই বিশুদ্ধ 
ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা 
মহম্মদের সমকালিক আরবের মত, অতিশয় প্রতাপান্িত হইয়া উঠিবে। ৯ 

শিষ্য। কায়মনোবাঁক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি। 


একবিংশতিতম অধ্যায়।_ প্রীতি । 


শিষ্য । এক্ষণে অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্য। শুনিতে ইচ্ছা করি । 

গুরু। তাহা এই অনুশীলন ধন্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবত পুরাণেও 
ভক্তিতত্বের অনেক কথা৷ আছে । কিন্তু তগব্দগীতাতেই সে সকলের মূল। এইবপ অন্যান্য 
গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পধ্যালোচনায় কালক্ষেপ 
করিবার প্রয়োজন নাই । কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্ত অনুশীলন 
ধর্ের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। 
অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না । 

শিষ্য। তবে এক্ষণে পরীতিবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন। 

গুরু । ভক্তিবৃত্তির কথা বলিবাঁর সময়ে গ্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্য 
গীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহলাদচরিত্রে প্রহ্নাদোক্তিতে ইহা বিশেষ বুঝিয়াছ। 
অন্য ধশ্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দুধন্মের এই মত। '্রীতির অনুশীলনের ছুইটি 
প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোগায়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবধীয়। 
আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি 
তাহ! বুঝাইতেছি। গ্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্জ। কতকগুলি মন্ুয্যের প্রতি "রীতি 
আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের । 
ইহাই সহজ গ্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি গ্রীতি সংসর্ঁজ, যেমন শ্্রীর প্রতি স্বামীর, 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভূত্যের, বা ভূত্যের প্রতি গ্রভুর। এই 
সহজ এবং সংসর্গজ গ্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা! হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি । 
এই পরিবারই '্বীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য 
আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি । পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে 
তই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব 
পারিবারিক জীবন ধাম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশান্ত্রকারেরা শিক্ষা- 
নবিশীর পরেই গাহস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন। 

পারিবারিক অনুশীলনে গ্রীতিবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্ফুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও 
বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে গ্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর 


১১২ ধন্মতত্ 


স্কুরক্ষম ; সুতরাং অন্নশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা! গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়। বাহির 
হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত, ও আশ্রিতে, গোঠীতে, 
গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার স্ফুত্তিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। 
ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল 
জন্মভূমির উপর এই গ্রীতি বিস্তারিত হয় তখন ইহ! সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। 
এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে । হইলে, ইহা 
জাতি বিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গ্রীতিবৃত্তির এই 
অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যাঁয়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশ 
হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ । 

শিষ্য । ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাঁদের দেশে নাই, তাহার 
কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন 

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ পূর্বতন ইউরোপের ধর্ম, 
হিন্দুধর্মের মত উন্নত ধর্ম নহে; ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা 
বুঝাইতেছি, তাহ শুন। 

দেশবাৎসল্য গ্রীতিবৃত্তির স্ফৃপ্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান 
আছে। সমস্ত জগতে যে গ্ৰীতি, তাহাই গ্রীতিবৃত্তির চরম সীমা । তাহাই যথার্থ ধম্ম। 
যত দিন গ্রীতির জগৎপরিমিত স্কৃপ্তি না হইল, তত দিন শ্রীতিও অসম্পূর্ণ ধর্্মও অসম্পূর্ণ । 

এখন দেখা যায় যে, ইউরোণীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্যবসিত হয়, 
সমস্ত মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভাল বাঁসেন, অন্য 
জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাহাদের স্বভাব। অন্যান্য জাতির মধ্যে দেখিতে 
পাওয়। যায় যে, তাহারা স্বধন্মীকে ভাল বাসে, বিধন্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান 
ইহার উদাহরণ। কিন্ত ধশ্ম এক হইলে, জাতি লইয়া! তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। 
মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য; কিন্তু ইংরেজপ্রীপ্রিয়ান ও রুষত্রীষ্টিয়ানের মধ্যে 
বড় গোলযোগ । 

শিষ্ত। এস্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের শ্রীতিও জাগতিক 
নহে। | 

গুরু । মুসলমানের গ্লীতি-বিস্তারের নিরোধক তাহার ধর্ম জগংসুদ্ধ মুসলমান 
হইলে জগৎমুদ্ধ সে ভাল বাসিতে পারে, কিন্তু জগৎসুদ্ধগ্রীষ্টিয়ান হইলে জন্ম্মাণ জর্ম্মাণ ভিন্ন, 
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ফরাসি ফরাসি ভিন্ন, আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না । এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই, 
ইউারোগীয় গ্রীতি দেশব্যাপক হইয়াঁও আর উঠিতে পারে না কেন 

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে শ্রীতিক্ফৃত্তির কার্যতঃ বিরোধী কে? কাধ্যতঃ 
বিরোধী আত্মগ্রীতি। পশুপক্ষির ম্তাঁয় মনুষ্তেতে আত্মপ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। পরপ্রীতির 
আপক্ষা আত্মণ্রীতি প্রবলা । এই জন্য উন্নত ধন্মের দ্বার চিত্ত শাসিত না হইলে, প্রীতির 
বিস্তার আত্মগ্সীতির দ্বার সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে 'গ্রীতি যত দূর আস্মগ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত 
হয়, তত দুরই তাহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক 'প্রীতি আত্মগ্রীতির সঙ্গে 
সুসঙ্গত ; এই পুত্র আমার, এই ভাধ্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জন্য 
আমি ইহাদের ভাল বাসি। তারপর কুটুম্ব, বন্ধু, স্থজন, জ্ঞাতি, গোীগোত্রও আমার, 
আশ্রিত অনুগত ইহাঁরাঁও আমার, ইহারাও আমার সুখের উপাদান এই জন্তা আমি ইহাদের 
ভাল বাসি । তেমনি, আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আমি ভাল বাসি। কিন্ত 
জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভাল বাসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, 
যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্ত এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবা 
হইতে ভিন্ন । সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভাল বাসিব কেন? 


শিষ্য । কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই? 

গুরু । ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। 
ইউরোপে হিতবাদীদের “9798698600০ 01 600 €10:১০56 1)011010” কো।ম্তের 
মৃড010105 পুজা, সর্ব্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক 'গ্রীতিবাদ, মন্তুয্য মন্ুয্ণে সকলেই এক 
ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে। 

শিষ্য । এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ শ্রীষ্টধর্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, 
ইউরোপে প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন? 

গুরু । তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে । প্রাচীন 
গ্রীন ও রোমে কোন উন্নত ধন্্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পুজা 
মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চধন্্ন ছিল না। জগতের লোক কেন ভাল বাঁদিব, ইহার 
কোন উত্তর ছিল না । এই জন্য তাহাদের গ্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই 
ছুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আর্ধ্যবংশীয় জাতি ছিল? তাহাদের স্বাভাবিক মহত্বগ্চণে 
তাহাদের শ্ীতি দেশ পর্য্যস্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল । 
দেশবাৎসল্যে এই ছুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত । 


১৫ 


১১৪ | ধন্মততত্‌ 


এখন আধুনিক ইউরোপ খ্রীষ্টিয়ান হৌক আর যাই হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানত 
প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে । গ্রীদ ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ 
আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে যীশু তত দূর নহে। আর এক জাতি 
আধুনিক ইউরো পীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। যিহ্ুদী জাতির কথা 
বলিতেছি। য্িহুদী জাতিও বিশিষ্ট রূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে । এই তিন দিকের 
ত্রিক্বোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবংসল হইতে পারে নাই। 
অথচ খ্রীষ্টের ধন্ম ইউরোপের ধন্ম। তাহাও বর্তমান। কিন্তু শ্রীষ্টধন্মা এই তিনের 
সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে । ইউরোগীয়ের। মুখে 
লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্যে দেশবৎসল মাত্র । কথাটা! বুঝিলে? 

শিষ্য । গ্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম 
ইহাতে গ্রীতির পূরণক্ষুত্তি হয় না। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মপ্রীতি 
আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভাল বামিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ 
কি সম্পর্ক? এক্ষণে গ্রীতির পারমাথিক বা ভারতবর্ষায় অনুশীলনের মনন কি বলুন। 

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্াঁয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি তাহ মনে করিয়! দেখ। 
খীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে ব্বতন্ত্ব। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জন্মণি বা 
রুষিয়ার রাজা সমস্ত জন্মাণ বা সমস্ত রুষ হইতে একটা পৃথক্‌ ব্যক্তি, শ্ীষ্টিয়ানের ঈশ্বরও 
তাই। তিনিও পাথিব রাঁজার মত পৃথক্‌ থাকিয়া রাজ্যপালন রাজ্যশাসন করেন, ছুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এবং লোকে কি করিল পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন। 
তাহাকে ভাল বাসিতে হইলে, পাথিব রাজাকে ভাল বাসিবার জন্য যেমন গ্রীতিবৃত্বির 
বিশেষ বিস্তার করিতে হয় তেমনই করিতে হয়। 

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্ধভৃতময়। তিনিই সর্ববভূতের অন্তরাত্থা। 
তিনি জড়জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক্‌, কিন্তু জগৎ তাহাতেই আছে। যেমন সুত্রে 
মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাহা ছাড়া নহে, 
সকলেই তিনি বিদ্যমান। আঁমাতে তিনি বিছ্যমান। আমাকে ভাল বাঁসিলে তাহাকে 
ভাল বাসিলাম। তাহাকে না ভাল বাসিলে আমাকেও ভাল বামিলাম না। তাহাকে 
ভাল বাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাঁসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভাল বািলে, তাহাকে 
ভাল বাসা হইল না, আপনাকে ভাল বাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত 
না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগতই আমি, 


একবিংশতিতম অধ্যায় ।--জীতি। | ১১৫ 


যতক্ষণ ন| বুঝিব ঘে সর্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম 
হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, গ্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক গ্রীতি হিন্দুধশ্মের মূলেই 
আছে, অচ্ছে্ভ, অভিন্ন, জাগতিক '্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্য নাই। ভগবানের সেই মহাঁবাক্য 
পুনরক্ত করিতেছি £ 

সর্বভৃতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি । 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সব্ধবত্র মমদশনঃ ॥ 

যো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্ঠাতি। 

তশ্তাহৎ ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্টাতি |* 

“যে যোগযুক্তাত্া হইয়া সর্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্বভূতকে 
দেখে ও সব্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সব্বত্র দেখে, আমাঁতে সকলকে দেখে, আমি 
তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।৮ 

স্থল কথা, মনুষ্যে গ্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বারে ভক্তির অন্তর্গত : মন্ুস্তে রীতি 
ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই; ভক্তি ও 'গ্রীতি হিন্দুধন্মে অভিন্ন, অভেছ্, ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যাকালে 
ইহা দেখাইয়াছি ; ভগবদগীতা এবং বিষুপুরাণোক্ত প্রহ্নাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছি তাহাতে উহা দেখিয়াছ। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, শক্রর সঙ্গে রাঁজার কিরূপ ব্যবহার কর! কর্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, “শক্র কে? 
সকলই বিষু-€( ঈশ্বর )ময়, শক্র মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!” গ্রীতিতত্বের 
এইখানে একশেষ হইল । এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধশ্মের শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি । প্রহ্নাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল 
বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পুনর্বার স্মরণ কর। স্মরণ না হয় গ্রন্থ হইতে পুনর্ববার 
অধ্যয়ন কর। তদ্যতীত হিন্দুধর্মোক্ত 'গ্রীতিতত্ব বুঝিতে পারিবে নাঁ। এই 'গ্বীতি জগতের 
বন্ধন, এই গ্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। গ্রীতি 
না থাকিলে পরস্পর বিছ্বেষপরাঁয়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল 
ইত পৃথিবী মনুস্তশৃন্য, নয় মনুষ্য লৌকের অসহ্ নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির 








* এই ধর্ম বৈদিক। বাজসনের় সংহিতোপনিষদে আছে__ 
যন্ত সর্ববাণি তৃতান্তাত্মান্যেবানুপস্তি ৷ 
সর্ধবভৃতেষু চাত্সানভ্ততোন বিজুগ্ুপ সতে । 
বশ্মিন্‌ সর্ববাশি ভূতান্যাক্বৈবাতৃত্বিজীনতঃ, 
তত্র কঃ মোহ: কঃ লোক একত মনুপস্ততঃ | 


১১৬ . ধর্ম্মতত 


অপেক্ষা উচ্চবৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে গ্রীতিতেও তেমনই 
জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে । ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,_বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়৷ তিনি 
লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞানে আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং 
অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি গ্রীতি ভুলাইয়া রাখে । অতএব ভক্তি গ্রীতির সম্যক্‌ 
অনুশীলন জন্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলন আবশ্যক। ফলে সকল বৃত্তির 
সম্যক্‌ অনুশীলন ও সামগ্রস্ত ব্যতীত সম্পূর্ণ ধণ্ম লাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃপুন; 
পাঁইয়াছ। 

শিষ্া। এক্ষণে গ্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষায় বা পারমাথিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। 
জ্ঞানের বার! ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়। জগতের সঙ্গে তাহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । ক্রমে সর্বলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে গ্রীতিবৃত্তির 
পূরণ্তি হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মগ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা 
নাই__কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য 
মাত্র হইতে পারে না,__সর্বলোক বাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের 
ফল ইউরোপে কেবল দেশবাঁংসল্য মাত্র জন্মিয়াছে__কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাংসল্য 
জন্মিয়াছে কি? 

গুরু । আজি কালির কথ! ছাড়িয়া দাও। আজি কালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর 
বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমর! দেশবৎসল হইতেছি, লৌকবংসল আর নহি। এখন 
ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্সিতেছে। কিন্তু এত কাল তাহা ছিল না; 
দেশবাৎসল্য জিনিসট দেশে ছিল না । কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব 
ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর যুদলমান হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না, 
হিন্দুর কাছে হিন্দু মুললমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজ! হইল, হিন্দুপ্রজ! 
তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু 
সিপাহি, ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেন না, 
হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই । আজিও ইংরেজের অধীন 
ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভৃভক্ত । ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে হিন্দু দুর্বল বলিয়া 
কৃত্রিম প্রভৃভক্ত। 

শিল্তা। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বাঁ ইংরেজের সিপাহিরা যে বুঝিয়াছিল ঈশ্বর 
সর্বভূতে আছেন, সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না | 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।-_আতগ্রীতি। ও ১১৭ 


গুর। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্ম জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় 
ধন্ম বুঝে না সেও জাতীয় ধন্মের অধীন হয়, জাতীয় ধশ্মে তাহার চির শাসিত হয়। 
ধর্মের গৃঢ় মন্ম অল্প লোকেই বুবিয়া থাকে । যে কয়জন বুঝে তাহাদেরই অনুকরণে ও 
ণাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয় । এই অনুশীলন ধন্ম যাহা তোমাকে 
বুঝাইতেছিঃ তাহা যে সাধারণ হিন্তুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেনী ভরস। আমি 
এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনম্বীগণ কর্তৃক ইহ গৃহীত তইলে, ইহার 
দারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে । জাতীয় ধন্মের মুখাফল অগ্প লোকেই প্রাপ্ত 
ঠয, কিন্ত গৌণফল সকলেই পাইতে পারে । 

শিষ্য । তার পর আর একটা কথা আছে । আপনি যে গ্বীতির পারমাথিক 
অনুশীলনপদ্ধতি বুঝাইলেন তাহার ফল, লোক-বাংসল্যে দেশ-বাৎসল্য ভাসিরা যায়। 
কিন্ত দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবধ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই পাঁরমাথিক গ্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামগ্তস্ত হইতে পারে ? 

গুরু । সেই নিক্ষাম কর্মযোগের দ্বারাই হইবে । যাহ! অনুষেয় কম, তাহা নিষ্ধীম 
হইরা করিবে। ফে কর্ম ঈশ্বরানুমোদিত তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা দেশরক্ষা। 
পরগ্ীড়িতের রক্ষা, অনুন্ধতের উন্নতিসাধন-_সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কন্ম, সুতরাং অনুষ্েয়। 
অতএব নিষ্কীম হইয়া! আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়ব্গের রঙ্গণ, দেশীয় লোকের উন্নতি 
সাধন করিবে। 

শিষ্য । নিফাম আত্মরক্ষা কিরকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম। 

গুরু। সে কথার উত্তর কাল দিব। 


দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।__আত্মপ্রীতি। 


শিষ্য । আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিক্ষাম আত্মরগণ কিরকম? আপনি 
ধলিয়াছিলেন, “কাল উত্তর দিব” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা করি। 

গুরু। আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ করিব, 
তুমি এমন প্রত্যাশ! কর না। তথাপি হর্বট স্পেন্সরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয় 
শুনাইব। 


১১৮ ধন্মতত্ব 
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অতএব, জগদীশ্বরের স্থষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা। নিতান্ত প্রয়োজনীয় । জগদীশ্বরের 
স্ষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহা ঈশ্বরোদিষ্ট কন্ম। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, এজন্য আত্ম- 
রক্ষাকেও নিষ্ষাম কর্মে পরিণত করা যাইতে পাঁরে, ও করাই কর্তব্য । 
এক্ষণে গরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত 
ধর্্মীপেক্ষা আত্মরক্ষা! ধন্মের গৌরব অধিক। যদি জগতে লোকে পরস্পরের হিত না করে, 
পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মন্ুয্যশূম্ত হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার 
উদ্াহরণ। কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি অসভ্য কোন সমাজ, কোন 
প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না। অতএব, পরহিতের আগে আপনার 
প্রাণরক্ষা ৷ 
শিত্য। এ সকল অতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে । মনে করুন, 
পরকে ন! দিয়া আপনি খাইব ? 
গুরু। তুমি যাহা কিছু আহার্ধ্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে 
বিলাইয়া দাও, তবে পাঁচ-সাত দিনে তোমার দানধর্শের শেষ হইবে । কেন না, তুমি নিজে 
না খাইয়া মরিয়া যাইবে । পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে 
দিতে না কুলায় তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই “না কুলায়” কথাটাই 
যত অধন্মের গোড়া । ধার নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঁঠ৷ দেড় কুড়ি মাছের 
ািরিরারারারালারা রাত রা 
টি চার চির রা [0. 181.]। 1211০ যে যে শবে দেও! হইল, তাহ! আমার দেওয়া । | 








দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।__আত্মগ্ীতি। ১১৯ 


প্রাণ সংহাঁর হয়, তাঁর কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সব্বভূতে সমান দেখে, 
আঁপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে আপনি তেমনই খায়। 
ইহাই ধর্ম_আপনি উপবাঁস করিয়া পরকে দেওয়া ধন্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও 
পরে সমান করিতে হইবে। 

শিষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা, না হয়, অনুপযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু কখন 
কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জন কর! কর্তব্য নহে? 


গুরু । অনেক সময়ে তাহ অবশ্ঠ কর্তব্য । না করাই অধম্ম | 

শিষ্য । তাহার ছুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু । যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, ধাহাঁদিগের যত্ধে তুমি কন্মক্ষম 
ও ধন্মক্ষম হইয়াছ, তাহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসঙ্জীনই ধন্ম, না 
করা অধন্ম । ৰ 

সেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়। থাক, তবে তাহার 
জন্যও এরূপ আত্মপ্রাণ বিসঙ্জনীয়। 

যাহাদের তুমি রঙ্গ, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ এরূপে বিসজ্জনীয়। এখন বিবেচনা 
করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার । তুমি রক্ষক, (১) স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, 
(৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার; 
(৪) শরণাগতের । অতএব স্ত্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ 
আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধন্ম | 


যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্যমাত্ডেই তাহাদের রক্ষক । ম্ীলোক বালক 
বৃদ্ধ পীড়িত, অন্ধ খপঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম । ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ 
পরিত্যাগ ধন । 

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না। 
প্রয়োজনও নাই । যাহার জ্ঞানাজ্জনী ও কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামপ্তসথপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম, এই 
স্থলে অধন্ম। 

শিষ্য । আপনার কথার তাৎপর্য এই বুঝিলাম যে, আত্মগ্রীতি '্লীতিবুন্তির বিরোধী 
হইলেও, ঘ্ণার যোগ্য নহে । উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমা বদ্ধ করিয়া, উহারও সম্যক্‌ 
অনুশীলন কর্তব্য । বটে? 


১২০ _. ধর্মতত্ব 


গুরু। বস্তুতঃ যদি আত্ম-পর সমান হইল, তবে আত্মপ্রীতি ও জাগতিক গ্রীতি, ভিন্ন 
বিবেচনা করাও উচিত নহে । উপযুক্তরূপে উভয়ে অন্নুশীলিত ও সামঞ্রস্যবিশিষ্ট হইলে আত্ম- 
প্রীতি জাগতিক 'গ্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাড়ায়। কেন না, আমি ত জগতের বাহিরে নই। 
ধর্মের, বিশেষত হিন্দুধন্মের, মূল একমাত্র ঈশ্বর । ঈশ্বর সর্ববভূতে আছেন? এজন্য সর্ববভূতের 
হিতসাধন আমাদের ধণ্ম, কেন না, বলিয়াছি যে সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মন্তুয্ুজন্মের 
চরম উদ্দেশ্য । যদি সর্বভতের হিতসাধন ধন্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন যেমন আমার 
ধর্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধন্ম। কারণ আমিও সর্ববভূতের অন্তর্গত : 
ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষা 
আমার ধন্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধন্ম। আত্মগ্রীতি ও জাগতিক 'গ্রীতি এক। 

শিষ্য । কিন্ত কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর 
বিরোধী, তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব? পুর্ববগামী ধর্মবেত্গণের 
মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম । 

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্মে আছে, তাহা! আমি বুঝি না। খুষটধর্ঘের 
উক্তি যে, পরের “তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি সেইরূপ 
ব্যবহার করিবে” এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও 
আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে । কিন্তু সে কথা থাক্‌, কেন না, আমাকেও এই 
অনুশীলনতত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে । কিন্তু তুমি যে কথা তুলিলে, 
তাহারও মীমাংসা আছে । সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের 
অনিষ্টমাত্রই অধন্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাঁধন করিবার কাহারও অধিকার 
নাই। ইহ! হিন্দুধর্মেও বলে, খুষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধর্ম্েরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক 
বা নীতিবেত্তাদিগেরও মত। অন্ুশীলনতত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের 
অনিষ্ট, ভক্তি গ্লীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিদ্বকর 
এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও শ্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভক্তি গ্রীতি 
দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দারা আপনার 
হিতসাধন করিবে না, ইহা অনুশীলনধর্মের এবং হিন্দুধশ্মের আজ্ঞা । আত্মগ্রীতি-তত্বের 
ইহাই প্রথম নিয়ম । 

শিষ্য । নিয়মটা; কি প্রকারে খাটে__দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর, সে 
সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্বদা ঘটে, তাহ! 


ভ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।-_আত্মগ্লীতি। ১২১ 


বল! বাহুলা। সে, রাত্রে আমার ঘরে সি'ধ দিয়াছে-_অভিপ্রায় কিছু চুরি করিয়া আপনার 
ও পরিবাঁরবর্গের আহার সংগ্রহ করে । তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিব, 
না উপহাঁরম্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব? 

গুরু । তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে । 

শিষ্য । তাহ! হইলে আমার জম্পত্তিরক্ষা-রূপ ইষ্টসাঁধন হইল বটে, কিন্ত চোরের 
এবং তাহার নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার স্ুত্রটি খাটে? 

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ 
কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি ন| খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে 
পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে । কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, 
সমস্ত লোকের অনিষ্ট । চোরের প্রশ্রয়ে চৌধ্্যবুদ্ধি, চৌধ্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট। 

শিষ্য। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা আপনার মতে “07:06086 0০0৭ 01 61১9 
(10/5080 1)01201৮ এখানে অবলম্বনীয় । 

গুরু । হিতবাদ মতটা হাসিয়া উডাইয়। দিবার বস্তব নহে । হিতবাদীদিগের শ্রম 
এই যে, তাহারা বিবেচনা! করেন যে সমস্ত ধন্মতত্বট। এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। 
তাহা না হইয়া, ইহ] ধন্মতত্বের সামান্য অংশ মাত্র । আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, 
তাহা! আমার ব্যাখ্যাত অন্ুশীলনতত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্বটা সত্যমূলক, 
কিন্তু ধশ্মতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সব্বভূতে সমদৃষ্টিতে । দেই 
মহাশিখর হইতে যে সহত্র সহস্র নির্বরিণী নামিয়াছে_-হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম 
শ্োতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক-_ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধন্ম_অধশ্ম নহে। 

স্থল কথা, অনুশীলন ধন্মে 431986986 ৪০০০ ০01 010 £620980 11010019017 
গণিততত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে । যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধন্ম হয়, তবে এক জনের 

তসাধন ধর্ম, আবার এক জনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য 

দশ গুণ ধন্ন। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন, ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য 
হিতসাধন পরস্পরবিরুদ্ধ কম্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য 
হিতসাধনই ধর্ম ; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিতসাধন করা 
ডি |* এখানে 4 01 6179 £7550686 0 01000, 








* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন র্থ বুঝিবেন না যে, দশ জনের হিতের জগ্য এক জনের অনিষ্ট করিবে। | তাহা কর! 
ধ্মুবিরদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য। 
১৬ 


১২২ ধন্মতখ 


পক্ষান্তরে; এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর 
বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিতসাধন করাই ধর্ম, তদ্ধিপরীতই 
অধন্ম। এখানে কথাট। “97986986 £০০০. 

শিষ্। সে তস্পষ্ট কথা । 

গুরু । যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কাধ্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে 
শ্যামু ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মণ, কন্যাভারপ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না; 
আর এক দিকে রাম! ডোম, কতকগুলি অপোগণ্ুভারগ্রস্ত, সপরিবারে খাইতে পায় না, 
প্রাণ যায়। এখানে 99869862০০৫” রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট 
যাচ্ঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি শ্যামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুষ্টিত হইবে, 
মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা পয়সা দিতে পারিলেই আপনারে দাত 
ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করিবে । অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। বাঙ্গালি কেন, সকল 
জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 


শিশ্ত । সে কথা যাক। সর্ধভূত যদ্রি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের 
হিতসাধন ধর্ম, এবং এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিতসাধন ধর্ম । 
কিন্ত যেখানে এক জনের বেশী হিত এক দিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত 
নহে ) আর এক দিকে, সেখানে ধশ্ম কি? 

গুরু। সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর এক দিকে এক জনের যে পরিমাণে হিতি 
সাধিত হইতে পারে, অন্ত দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে 
পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অস্ক ১১*-২৫। এখানে এক জনের বেশী হিত 
পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাঁধন করাই ধন্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের 
প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না৷ হইয়া, সহত্রাংশ হইত, তাহ হইলে ইহাদিগের সুখের 
মাত্রার সমষ্টি এক জনের 3 মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া 
এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম । 

শিত্প। হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাপকাটিতে মাপ হয়, এত গ্ 
এত ইঞ্চি? 

গুরু । ইহার সদুত্তর কেবল অন্থুশীলনবাদীই দিতে পারেন। যাহার সকন বৃত্তি 
বিশেষ জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সম্যক অনুশীলিত ও স্ফুপ্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্র ঠিক 
বুঝিতে তিনি সক্ষম। বাহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহা অনেক সময়ে 
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দুঃসাধ্য, কিন্তু তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মই ছুঃসাধ্য, ইহা বোধ করি বুঝাইয়াছি। তথাপি 
ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কাধ্য করিতে পারে । ইউরোগীয় 
হিতবাদীর! ইহা! বিশেষ করিয়া! বুঝাইয়াছেন, স্থতরাং আমার আর সে সকল কথা তুলিবার 
প্রয়োজন নাই । হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, 
অনুশীলনতত্বে হিতবাদের স্থান কোথায়? 

শিষ্য । স্থান কোথায়? 


গুরু । শ্রীতিবৃত্তির সামপ্রস্তে । সর্বভূত সমান, কিন্তু ব্ক্তিবিশেষের হিত পরস্পর 
বিরোধী হইয়া থাকে, সেস্থলে ওজন করিয়া, বা অস্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ 4/206080 
৮0০01 ০1 0179 996980 0000079 আমি যে অর্থে বুঝাইলীম, তাহাই অবলম্বন 
করিবে । যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্তবা, 
তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে 
বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও সামঞ্জস্তের সেই নিয়ম। 
অর্থাং__ 

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের তুল্য 
হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্টেয়। 

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্ত দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, 
মেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয় । 

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্যের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে 
কোন্‌ দিকের মোট মাত্রা বেশী তাহা দেখিবে। তোমার দিক বেশী হয়, আপনার হিত 
সাধিত করিবে; পরের দিক বেশী হয়, পরের হিত খু'জিবে। 


শিষ্য । (৪) আর যেখানে ছুইখানে ছুই দিক সমান ? 

গুরু । সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয় । 

শিষ্য । কেন? সর্ববভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান। 

গুরু। অনুশীলনতত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিনী। 
কেবল আত্মানুরাঁগিনী প্রীতি প্রীতি নহে । আপনার হিতসাধনে গ্রীতির অনুশীলন, স্ফুরণ বা 
চরিতার্থতা হয় না। পরহিত সাধনে তাহ1 হইবে । এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বণীয়। 
কেন ন। তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং গ্রীতিবৃত্তির অন্শীলন ও চরিতার্থতা জন্য 


১২৪ ধন্মতত্ 


তোমার যে নিজের হিত, তাহাঁও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হি 
সাধিত হয়। 

অতএব, আত্মগ্রীতির সামপ্তীস্ত সম্বন্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে 
পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমাবন্ধন স্বরূপ 
হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার। 

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আঁত্মহিত যত দূর আমার 
আয়ন্ত্, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার 
মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে অগ্রে 
আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্তব্য, কেন না সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। পুনশ্চ, অনেক 
স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হিত সাধিত করিতে পার বায় না। 
এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, 
আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত রুরিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে আপনার 
হিত অবলম্বনীয়। যদ্দি তোমাকে আমাকে এককালে শক্রতে আক্রমণ করে, তবে আগে 
আপনার রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না । চিকিৎসক নিজে 
রুগ্রশয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে 
পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়। 

এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর। 

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশীলন । 

দ্বিতীয়, তদ্দারা আত্মগ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, 
কেন না, আমিও সব্ভূতের অন্তর্গত । 

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্ঠ-সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। 
অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্িষ্ট কন্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয় । ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্মের অন্ুবর্তনে কখন 
অবস্থা বিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থা বিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়। 

তাহাতে হিন্দুধন্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিদ্ব হয় না। তুমি যেখানে আত্মরক্ষার 
অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী । যেখানে তুমি পরের জন্ক 
আত্মবিসঙ্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য । এই জ্ঞানই 
সাম্যজ্জান। অতএব আমি যে সকল বজ্জিত কথ বলিলাম, তদ্দারা গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের 
কোন হানি হইতেছে না। 
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শিষ্য । কিন্তু আমি ইতিপুর্রে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর 
হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্টুর পারমাথিক গ্ীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির 
কিরূপে সামগ্তস্ত হইতে পারে । 

গুরু । উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল । এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি। 


ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় ।_স্জনপ্রীত। 


গুরু । এক্ষণে হবট স্পেন্সরের ঘে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি তাহা স্মরণ কর। 
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জগদীশ্বরের স্থগরিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে 
আত্মরক্ষা! ঈশ্বরোদিষ্ট কম্ম, কেন না তদ্যতীত স্থগ্টিরক্ষা হয় না। কিন্ত একথা কেবল 
আত্মরক্ষা সম্বন্ধেই যে খাটে এমন নহে । যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের 
রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ম্যায় জগত্রন্গার পক্ষে তাপৃশ 
প্রয়োজনীয় । 

শিষ্য। আপনি সম্ভীনাদির কথা বলিতেছেন? 

গুরু । প্রথমে অপত্যগ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনা (দিগের পালনে 
ও রক্ষণে সক্ষম নহে । অন্তটে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা 
বাচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে; তবে জগৎও 
জীবশৃন্য হইবে । অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধন্ম, সন্তাঁনাদির পালনও তাণৃশ 
গরুতর ধশ্ম। আত্মরক্ষার ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, সুতরাং ইহাকেও নিক্কাম কর্টে 
পরিণত করা যাইতে পারে । বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানদির পালন ও রক্ষণ 
গুরুতর ধন্ম) কেন না যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সম্তানাদি রক্ষায় শিষুক্ত 
ও সফল হইয়। সম্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে স্থপ্টি রক্ষিত হয়, কিন্ত সমস্ত 
জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সম্তানাদির অভাবে 
জীবস্থ্টি বিলুপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সন্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম । 
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ইহ! হইতে একটি গুরুতর তত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ 
বিসঞ্জন কর! ধন্মসঙ্গত। পূর্ব্বে যে কথা আন্দীজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকত 
হইল। ্ 

ইহ1 পশু পক্ষীতেও করিয়। থাকে । ধর্মজ্ঞানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা 
যায় না। অপত্যঞ্সীতি স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহ] করিয়া থাকে । অপত্যন্সেহ যদি 
স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহ। সাধারণ '্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবন]। 
অনেক সময়ে হইয়াও থাকে । অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যন্সেহের 
বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে আত্মগ্রীতির 
বিরোধ সম্ভাবনার কথ৷ পূর্বের্ব বলিয়াছিলাম, জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও সেইরূপ 
বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়। 

কেবল তাহাই নহে । এখানে যে আত্মগ্রীতি আসিয়া যৌগ দেয় না, এমন কথা বলা 
যায় না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের 
উপকারে, আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। 
এরপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কাধ্য করিয়া থাকেন। 

অতএব এই অপত্যগ্রীতির সামঞ্জস্যজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন । 

শিষ্য । এই সামঞ্জস্তের উপায় কি? 

গুরু। উপায়_ হিন্দুধর্মের ও গ্রীতিতত্বের সেই মৃলন্ুত্র_ সর্ধবভূতে সমদর্শন। 
অপত্যাপ্পীতি সেই জাগতিক গ্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট; 
সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম জানিয়া, “জগদীশ্বরের কর্ম নির্ববাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানি 
কিছু নাই,” ইহা! মনে বুঝিয়া, সেই অনুষ্টেয় কন্ম করিবে । তাহা হইলে এই অপত্যপালন 
ও রক্ষণধন্ন নিষষামধর্মমে পরিণত হইবে । তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্েরও অতিশয় 
স্বনিব্ধাহ হইবে ; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি, আর এক দিকে পাপ ও 
দূ্ববাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। 

শিধ। আপনি কি অপত্যন্সেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির 
সমাবেশ করিতে বলেন ? 

গুর। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি ন! ইহা! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। 
তবে, পাশববৃত্তি সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশববৃত্তি সকল স্তর । 
যাহা স্বতঃস্র্ত, তাহার দমনই অনুশীলন। অপত্যন্সেহ, পরম রমণীয় ও পকিত্র বৃ্তি। 
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পাঁশববৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই এক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্ের আছে, তেমনি 
পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ফূর্ত, ইহ! পুর্বে বলিয়াছি। অপত্যন্সেহও 
সেই জন্য স্বতঃক্ষুর্ত। বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল ছূর্দমনীয় বলা যাইতে 
পারে। এখন অপত্যগ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, উহার অনুচিত 
্ত্তি অসামঞ্জস্তের কারণ যাহা স্বতঃস্র্ত, তাহার সংযম না করিলে অনুচিত স্ফত্তি ঘটিয়া 
উঠে। এই জন্য উহার সংযম আবশ্যক | উহার সংযম না করিলে, জাগতিক গ্ীতি 
ও ঈশ্বরে ভক্তি, উঠার শোতে ভাসিয়া যাঁয়। আমি বলিয়াছি ঈশ্বরে ভক্তি, ও মনুষ্য 
গীতি, ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্ট, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। 
অতএব অপত্যগ্রীতির অনুচিত স্ফুরণে এইরূপ ধন্মনাশ, সুখনাশ, এবং মন্তুয্যহনাশ ঘটিতে 
পারে। লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভূলিয়। যাঁয়; ধন্মাধন্ম ভুলিয়া, অপত্য 
ভিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু 
করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় স্ফৃত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থা বিশেষে ইহার দমন না করিয়া! 
ইহাঁর উদ্দীপনই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাঁশববৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা 
কামাদি নীচবৃত্তির ম্যায় সর্বদা এবং সর্বত্র স্বতংস্ফুর্ত নহে । এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও 
দেখা! যায় যে, তাঁহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অস্তহিত। 
অনেক সময়ে সামাজিক পাঁপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে । ধনলোভে পিশাচ 
পিশাচীরা পুত্রকম্তা বিক্রয় করে; লোকলজ্জ। ভয়ে কুলকলম্কিনীরা তাহাদের বিনাশ করে ; 
কুলকলঙ্ক ভয়ে কুলাভিমাঁনীরা কন্তাসম্তান বিনাশ করে; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়! 
সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর 
অধন্মের কারণ। যেখানে ইহা! উপযুক্তরূপে স্বতঃস্ফূর্ত না হয়, সেখানে অন্শীলন দ্বারা 
ইহাকে স্ষুরিত করা আবশ্যক। উপযুক্ত মত স্ফুরিত ও চরিতার্থ হইলে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন 
আর কোন বৃত্তিই ঈদৃশ স্ুখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্য প্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল 
বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। 

অপত্যঞ্জীতি সম্বন্ধে যাহ! বলিলাম, দম্পতীগ্রীতি সম্বন্ধেও তাহ] বলা যায়। অর্থাৎ 
(১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও 
প্রতিপালনে অক্ষম । অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম । স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত 
প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা । এজন্য ততপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও 
ধর্মসঙ্গত। 
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(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সেবা, ও সুখসাধন 
তাহার সাধ্য। তাহাই তাহার ধর্্ম। অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ: 
হিন্দুধর্ম স্ত্রীকে সহধন্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতীপ্রীতিকে পাঁশববৃত্তিতে পরিণত না করা 
হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্মের সহায় । অতএব স্বামীর সেবা, 
স্ুখসাধন ও ধন্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধন্ম। 

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্্মীচরণের জন্য দম্পতীগ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই 
গ্লীতির অনুশীলন করিলে ইহাঁও নিক্ষামধন্ম্ে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। 
নহিলে ইহা নিক্ষামধন্ম নহে । 

শিষ্য । আমি এই দম্পতীগ্রীতিকেই পাঁশববৃত্তি বলি, অপত্যগ্রীতিকে পাশববৃন্ধি 
বলিতে তত সম্মত নহি। কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। সে অনুরাগ 
অতিশয় তীব্র । 

গুরু । পশুদিগের দম্পতীগ্রীতি নাঁই । 

শিষ্য । 





মধু দ্বিরেফ: কুস্থমৈকপাত্রে 
পণপো প্রিয়া স্বামন্থুবর্তমানঃ। 
শূর্সেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং 
মুগীমকণ্মত কৃষ্ণমারঃ ॥ 
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি 
গজায় গণ্ডষজলং কবেণুঃ। 
অর্দোপতুক্তেন বিসেন জায়াং 
সম্তভাবয়ামাস বথাঙ্গনামা ॥ 
গুরু । ওহো ! কিন্তু আসল কথাট। ছাড়িয়। গেলে যে! 
তং দেশমারোপিত পুষ্পচাপে 
রতিদ্িতীয়ে মদনে প্রপন্নে- ইত্যাদি । 
রতি সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাঁশব অনুরাগের বিকাশ। কৰি 
নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুষ্যেরও 
আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্বে নির্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাকে দম্পতীগ্রীতি বলি না। 
: ইহা পাশববৃত্তি বটে, স্বতঃক্ুর্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন । কাম, সহজ; দম্পতীগ্রীতি 
সংসর্গজ ; কামজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতীগ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার করিতে 
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হয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়! দম্পতিগ্রীতিস্থান অধিকার করে । অনেক 
সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিগ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায়, যে 
পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিগ্রীতিও পাঁশবত৷ প্রাপ্ত 
হয়। এই সকল অবস্থায় দম্পতিগ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল 
অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্ত আবশ্তক। যে সকল নিয়ম পূর্ববে বলা হইয়াছে তাহাই 
সামঞ্জস্তের উত্তম উপায় । 


শিশ্ত। আমি যত দূর বুঝিতে পারি, এই কামবৃত্তিই স্্টিরক্ষার উপায়। দম্পতি- 
প্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে । ইহাই তবে নিক্ষাম ধন্মে পরিণত 
করা যাইতে পারে। দম্পতিগ্রীতি যে নিষ্কাম ধর্মে পরিণত করা যাইতে পারে, এমন 
বিচারপ্রণালী দেখিতেছি না । 

গুরু । স্মরজ বৃত্তিও যে নিক্ষাম কন্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার 
করি। কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভূল। দম্পতিগ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশব বৃত্তিতে 
জগৎ রক্ষা হইতে পারে না। 


শিষ্য। পশুস্থষ্টি ত কেবল তদ্দারাই রক্ষিত হইয়া থাকে? 


গুরু। পশুস্গ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুযাস্থষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। 
কারণ পশুদিগের স্ত্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মনুয্যস্বীর তাহা 
নাই। অতএব মন্ুষ্যজাতি মধ্যে পুরুষ দ্বার! স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না৷ হইলে স্ত্রীজাতির 
বিলোপের সম্ভাবনা । 

শিষ্য। মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরপ? 

গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনুষ্/ পশুতুল্য, অর্থাৎ বিবাহ প্রথা নাই, সেই অবস্থায় 
শ্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। 
কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধর্ম্নের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যত দিন সমাজভুক্ত 
নাঁ হয়, তত দিন তাহাদের শারীরিক ধশ্ম ভিন্ন অন্য ধন্ম নাই বলিলেও হয়। ধশ্মাচরণ জন্য 
সমাজ আবশ্যক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই ; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধন্মাধন্ম জ্ঞান সম্ভবে 
শা। ধন্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, 
সেখানে মনুষ্যে গ্রীতি প্রভৃতি ধর্্মও সম্ভবে না। অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধর্ম ভিন্ন 
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ধর্মজন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। 
বিবাহপ্রথার স্ুল মনন এই যে স্ত্রীপুরুষ এক হইয়। সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্বাহ করিবে। 
যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত । পুরুষের ভাগ--পীলন ও রক্ষণ। স্ত্রী 
অন্তভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বনুপুরুষপরম্পরায় এইরূপ বিরতি 
ও অনভ্যাস বশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ 
সত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ 
তাহাঁদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, 
তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও 
বলিতে হইবে। 

শিষ্য । তবে পাশ্চাত্যের! যে স্ত্রীপুরুষের সাম্যস্থাপন করিতে চাহেন, সেট! সামাজিক 
বিড়ম্বনা মাত্র? 

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি গ্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তম্ত পান 
করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি? 

শিষ্য । তবে শারীরিক বৃত্তির অন্নশীলনের কথা যে পুর্রে বলিয়াছিলেন, তাহা 
স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না? 

গুরু | কেন খাটিবে না? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। 
স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক ; পুরুষের স্তন্যপান করাইবার 
শক্তি থাকে, অন্ুশীলিত করুক । 

শিষ্য । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকের! ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া 
প্রভৃতি পৌরুষ কন্মে বিলক্ষণ পটুতা৷ লাভ করিয়া থাকে। 

গুরু । অভ্যাসে ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা! স্মরণ কর। 
অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনে শক্তির বিকাশ ; 
অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে । অভ্যাস, প্রয়োজন মতে 
কর্তব্য, অনুশীলন সর্বত্র কর্তব্য। 

যাক। এ তত্ব যেটুকু বলা আবশ্যক তাহ] বলা গেল। এখন অপত্যগ্রীতি ও 
দম্পতিগ্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথ পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত করি। 

প্রথম, বলিয়াছি যে অপত্যগ্রীতি স্বতংস্র্ত। দম্পতিগ্রীতি স্বতঃক্কুর্ত নহে, কিন্ত 
্বত্র্ত ইন্দরিয়তৃপ্তিলালস ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও ন্যতঃস্র্তের ন্যায় বলবরতী 
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হয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে অতি দুর্দমনীয় বেগবিশিষ্ট। অপত্যগ্রীতির 
যায় ছুর্দমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মন্তৃষ্ের আর আছে কি না সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। 

দ্বিতীয়, এই ছুইটি বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির 
থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই । রমণীয়ুতা য়, 
এই দুইটি বুত্তি সমস্ত মনুয্যবৃত্তিকে এত দূর পরাভব করিয়াছে যে, এই ছৃইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ 
দম্পতিগ্রীতি, সকল জাতির কাব্য-সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে 
হহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যাঁয়। 

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মন্ুষ্েব পক্ষে সুখকর ও এই ছৃই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। 
ভক্তি ও জাগতিকগ্রীতির স্থুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন তিন্ন পাওয়া যাঁয় 
না; সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্ত অপত্যাপ্রীতির সুখ অনুশীলনস।পেক্ষ 
নহে, এবং দম্পতিগ্রীতির সখ কিয়ংপরিমীণে অন্ুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন, অতি 
সহজ ও সুখকর । 

এই সকল কারণে, এই ছুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুস্বের ঘোরতর ধন্বিদ্বে পরিণত 
হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে 
মনুষ্বের অতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ ছূর্দমনীয়, এজন্য ইহার অনুশীলনের ফল, 
হহাদের সর্বগ্রাসিনী বুদ্ধি তখন ভক্তি প্রীতি এবং সমস্ত ধর্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়া 
যার। এই জন্য সচরাঁচর দেখ। যায় যে, মনুস্ত স্ত্ীপুত্রাদির স্লেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত 
ধন্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্‌। 

এই কারণে ধাহারা সন্নযাসধন্মীবলম্বী, তাহাদিগের নিকট অপত্যগ্রীতি ও দম্পততি- 
ঘ্রীতি অতিশয় ঘ্বণিত। তাহারা স্ত্রীমাত্রকেই, পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে 
বুঝাইয়াছি, অপত্যগ্রীতি ও দম্পতিগ্রীতি সমুচিত মাত্রায়, পরম ধর্ম। তাহা পরিত্যাগ 
ঘোরতর অধন্ম। অতএব সন্যাসধন্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ তাহা 
তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক-গ্রীতি-তত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে 
বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিকপ্রীতি জাগতিকগ্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। 
যাহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিকগ্রীতিতে আরোহণ করিতে 
পারে না। 

শিষ্য । যীশু? 


১৩২ ধন্মতত্ব 


গুরু। যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মনে 
স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রমাণ যে এই বিধি যীশু বা শাক্যসিংহের ম্যায় মনু 
ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না । আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয় 
জগতের ধন্মপ্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ধাম্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইত সন্দেহ নাই ।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্্যাসী-_আদর্শ 
পুরুষ নহেন। 

অপত্যগ্রীতি ও দম্পতিগ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে। (১) 
যাহারা অপত্যস্থানীয় তাহারাঁও অপত্যগ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত সম্বন্ধে 
আমাদের সহিত সম্বদ্ধ, যথ। ভাতা ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। 
সংসর্গজনিতই হউক, আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি সচরাচর 
জন্মিয়া থাকে। (৩) এইরূপ গ্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও গ্রতিবাসিগণ 
প্রীতির পাত্র হয়, ইহা গ্রীতির নৈসগিক বিস্তারকথন কালে বলিয়াছি। (8) এমন অনেক 
ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও 
তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ গ্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই 
বন্ুগ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়! থাকে । 

ঈদৃশ গ্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধন্ম। সামঞ্জস্তের সাধারণ নিয়মের বশবর্থা 
হইয়। ইহার অনুশীলন করিবে। 


চতুব্বিংশতিতম অধ্যায়।_স্বদেশপ্রীতি। 


গুরু । অনুশীলনের উদ্দেশ্ঠ, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ষুরিত ও পরিণত করিয়া, ঈশ্বরমুখী 
করা। ইহার সাধন, কম্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্িষ্ট কর্ম । ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এজন্য 
সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিকগ্রীতির ইহাই মূল। এই 
মৌলিকতা৷ দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মের । সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভাল 
বাসিব? ইহ] ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কন্ম বলিয়া। তবে, যদি এমন কাজ দেখি যে তাহাও 











* “কৃষ্চরিত্র” নামক গ্রন্থে এই কথাটা বর্তমান গ্রস্থকার কর্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। 


চতু্বিংশতিতম অধ্যায়।_স্বদেশগ্রীতি। ১৩৩ 


ঈশ্বরোদিষ্ট, কিন্তু এই জাগতিকগ্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের কি করা কর্তব্য? যদি 
দুই দিক্‌ বজায় না রাখা যায়, তবে কোন্‌ দিক্‌ অবলম্বন করা কর্তব্য? 

শিষ্য। সে স্থলে বিচার করা কর্তব্য । বিচারে যে দিক্‌ গুরু হইবে, সেই দিক্‌ 
অবলম্বন করা কর্তব্য | 

গরু। তবে, যাহা বলি, তাহা শুনিয়া বিচার কর। দম্পতী-প্রীতি-তব বুঝাইবার 
সময়ে বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের 
ভিতরে ভিন্ন মনুস্তের ধশ্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কৌন প্রকার মঙ্গল নাই 
ধলিলেই অতুযুক্তি হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুত্ের ধর্মমধ্বংস। এবং সমস্ত মনুষ্ের 
সকল প্রকার মঙ্গলধ্বংস। তোমার ন্যায় খ্ুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি 
বুঝাইতে হইবে না। 

শিষ্য । নিষ্প্রয়োজন। বাচস্পতি মহাঁশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপপ্ডি 
উত্থাপিত করার ভার তারে দিতাম । 

গুরু । যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধন্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের 
ধংস, তবে, সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য 11970) 91)01100 
বলিয়াছেন, পঘা)9 119 ০0 0109 50019] 07681)181)) 10090) £8 810, 010 72015 000৬0 
0119 11599 ০0108 017168.? অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শর্ট ধশ্ম। এবং 
এই জন্যই সহস্র সহস্ত্ ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসজ্জন করিয়াও দেশরন্গীর চেষ্টা করিয়াছেন। 

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধণ্ম, সেই কারণেই ইহা শ্খজনরক্ষার 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম । কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের 
জন্য অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয় । 

আত্মরক্ষার ন্যায়, ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, কেন না ইহ] 
সমস্ত জগতের হিতের উপায় । পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধপতিত হইয়া কোন 
পরস্থলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধশ্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত 
হইবে। এই জন্ সর্ধবভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তৃব্য। 

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার হ্যায় ঈশ্বরোদিষ্ট কম্ম হয়, তবে ইহাও 
নিধাম কন্মে পরিণত হইতে পারে । ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে 
নিষ্ধাম কর্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়। বুঝাইতে 
হইবে না। 


১৩৪ ধর্্মতত্ 


শিশ্ু। প্রশ্নটা উত্থাপিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, “বিচার কর।” এক্ষণে 
বিচারে কি নিষ্পন্ন হইল? 

গুরু। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, সর্ববভূতে সমদৃষ্টি যাঁদুশ আমার অনুষ্ঠেয় 
কম্ম, আত্মরক্ষা স্বজনরক্ষা! এবং দেশরক্ষা, আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম । উভয়েরই অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী হইবে, তখন কোন্‌ দিক্‌ গুরু তাহাই 
দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা__-জগত্রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেই 
দিক্‌ অবলম্বনীয়। 

কিন্তু বস্তত; জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্ম্ীতি বা স্বজনগ্রীতি বা দেশগ্সীতির কোন 
বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি 
প্রীতিশুন্ধা কেন হইব? ক্ষুধার্ত চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি। 
আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক গ্রীতি এবং সর্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপধ্য নহে 
যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুলা, 
তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন 
সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইঠ্টসাধন করিব, 
সাধ্যানুসারে পর-সমাঁজেরও তেমনি ইষ্টসাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না কোন 
সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্ত কোন সমাজের ইষ্টসাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট 
সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন 
করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইঞ্টসাধন করিতে দিব না । ইহাই যথার্থ সমদর্শন 
এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশগ্রীতির সামগ্রস্ত । কয় দিন পূর্বে তুমি যে প্রন 
করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি তোমার মনে ইউরোগীয় 
[১80706180 ধর্মের কথ! জাগিতেছিল, তাই তৃমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে 
যে দেশগ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় 7১8৮06৪ নহে । ইউরোপীয় 800690 
একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় 78৮10680. ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, 
পর-সমাজের কাঁড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। ন্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্ত সমস্ত 
জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই ছুরস্ত [2108180) প্রভাবে 
আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে ফেন 
ভারতবধাঁযের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন। এখন বল, গ্রীতিতত্বের স্থুল ত 
কি বুঝিলে 


€ 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।-_পশুগ্রীতি। ১৩৫ 


শিষ্য। বুঝিয়াছি যে মমুষ্ের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরান্ুবস্তিনী 
হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি। 

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি । কেন না, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। 

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মগ্পীতি, স্বজনগ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত পক্ষে 
কোন বিরোধ নাই । আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে 
নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ব করি না এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের 
অভাবে। | 

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা 
গুরুতর ধর্ম । যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে 
যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধন্ম। 

গুরু । ইহাতে ভাঁরতবধাঁয়দিগের সামাজিক ও ধন্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কাঁরণ 
পাইলে । ভারতবর্ধীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সব্ব লোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাহার! 
দেশপ্রীতি সেই সার্ববলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়! দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামণ্তস্যুক্ত 
অনুশীলন নহে । দেশগ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামগ্তস্য 
চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে 
পারিবে 

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ব বুঝিতে পারিলে, ও কাধ্যে 
পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্ধিষয়ে আমার অন্ুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।-_পশুপ্রীতি। 


গুর। প্রীতিতত্ব সন্বন্বীয় আর একটি কথা বাকি আছে। অন্য সকল ধর্মের 
অপেক্ষা হিন্দুধর্ম যে শ্রেষ্ঠ তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই শ্রীতিতব 
যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। 
হিন্দুদিগের জাগতিক শ্রীতি যাহ! তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ 
পাইয়াছ। অন্ত ধর্শেও সর্বলোকে গ্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল 
কিছুই নির্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্মের এই জাগতিক প্রীতি জগত্বব্বে দুর্চ বদ্ধমূল । 
ঈশ্বরের সর্ববব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হিন্দু'দগের দম্পতিপ্রীতি সমালোচনায় আর একটি 


১৩৬ ধণ্মতত্ব 


এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়; হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি অন্ত জাতির আদর্শস্থল; 
হিন্দুধর্মের বিবাহপ্রথ| ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে প্রীতিতত্বঘটিত আর একটি প্রমাণ 
দিব। 

ঈশ্বর সর্বভৃতে আছেন। এই জন্য সব্রভূতে সমঘৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্ত 
সর্ধবভূত বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্বভৃতান্ত্গত। অতএব পশুগণও 
মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও যেরূপ প্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। 
এইরূপ অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম ও হিন্দৃধন্্ম হইতে উৎপন্ন 
বৌদ্ধ ধর্মে আছে। 

শিষ্য । কথাটা বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে পাইয়াছে, না হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে 
পাইয়াছে ? 

গুরু । অর্থাৎ তোঁম|র জিজ্ঞাস্য যে ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাঁপ ছেলের 
বিষয় পাইয়াছে? 

শিষ্য। বাঁপ কখন কখন ছেলের বিষয় পায়? 

গুরু । যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। 
বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 

শিষ্য । কিছুই না বোঁধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি? 

গুরু । ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট । তাহা ছাড় বাজসনেয় 
উপনিধং শ্রুতি উদ্ধত করিয়া প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্ধভূতের যে সাম্য, ইহা! প্রাচীন 
বেদোক্ত ধন্ম। 

শিষ্য । কিন্তু বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে। 

গুরু । বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে 
না হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত। 1]]01798 £১0081198 সঙ্গে হব 
স্পেন্সরের সঙ্গতি খোঁজা যত দূর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও তত দূর 
সঙ্গত। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্মের উন্নতি। যাকৃ। হিন্দুধর্মমাবিহিত “পশুদিগের 
প্রতি অহিংসা” পরম রমণীয় ধর্্ম। যত্বে ইহার অনুশীলন করিবে । অহিন্দুরা যত্ধে ইহার 
অনুশীলন করিয়া থাকে । খাইবার জন্য, বা চাষের জন্তা, বা চড়িবার জন্ত যাহারা গো মেষ 
অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়া 


জে শপ? 





০ ৮৯ পিসী শি 





* বাবু চন্তরনীথ বন প্রণীত হিম্দুবিবাহ বিষয়ক পুস্তিক! দেখ। 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় ।__পশুগীতি। ১৩৭ 


যাঁয় না, তথাপি কত যত্বে খৃষ্টানেরা কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের কত সুখ! 
আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল পুধিয়া অপত্যহীনতার ছুঃখ নিবারণ করে। একটি 
পক্ষী পুধিয়া কে না সুখী হয়? আমি একদা একখানি ইংরাজি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,_ 
যে বাঁড়ীতে দেখিবে পিপ্রে পক্ষী আছে, জানিবে সেই বাড়ীতে এক জন বিজ্ঞ মানুষ আছে। 
্স্থখানির নাম মনে নাই, কিন্তু বিজ্ঞ মানুষের কথা বটে। 

পশুদিগের মধ্যে গে! হিন্দুদিগের বিশেষ গ্ীতির পাত্র। গোরুর তুল্য হিন্দুর 
পরমোপকারী আর কেহই নহে। গোছুপ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ। হিন্দু, মাংস 
ভোজন করে না। যে অন্ন আমরা ভোজন করি তাহাতে পুষ্টিকর (01010600908) দ্রব্য 
বড অন্ন, গোরুর দুগ্ধ না খাইলে সে অভাব মোচন হইত না। কেবল গোরুর ছুগ্ধ খাইয়াই 
আমরা মানুষ এমন নহে; যে ধান্তের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চাষও গোরুর উপর 
নির্ভর__গোরুই আমাদের অন্নদাতা। গোরু কেবল ধান্ত উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; 
তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোল হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়। দিয়া যায়। 
ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্ধ্য গোরুই করে । গোরু মরিয়াও দ্বিতীয় দধীচির ম্যায়, অস্থির 
দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মূর্খে বলে, গোর হিন্দুর দেবতা ; 
দেবতা নহে, কিন্ত দেবতার ন্যায় উপকার করে। বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার 
করে, গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পূজাহ্‌ হয়েন, গোরুও তবে গৃজার্থ | 
যদি কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাঁতিও লোপ 
পাইবে সন্দেহ নাই । যদি হিন্দু, মুসলমানের দেখাদেখি গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় 
এত দিন হিন্দুনীম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অতিশয় ছুর্দশাপন্ হইয়া থাকিত। হিন্দুর 
অহিংসা ধর্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। 
পশুপ্রীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে। 

শিষ্য । বাঙ্গালার অদ্ধেক কৃষক মুসলমাঁন। 

গুর। তাহার! হিন্দুজাতিসম্ভৃত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যাই 
হউক, আচারে ত তাহারা হিন্দু। তাহারা গোরু খায় না। হিন্দুবংশসম্ভৃত হইয়া যে 
গোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম। 

শিষ্য । অনেক পাশ্চাঁত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুর! জন্মান্তরবাদী ; তাহারা মনে করে, 
কি জানি আমাদের কোন পূর্ববপুরুষ দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পশু হইয়া আছেন, এই 


আশঙ্কায় হিন্দুর! পশুদিগের প্রতি দয়াবান্‌। 
৯৮ 


১৩৮ ধম্মতত 
গুরু। তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দভে গোল করিয়া ফেলিতেছ। 
এক্ষণে হিন্দুধর্শের মনন কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্দিভ চিনিতে পারিবে। 


ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।- দয়।। 


গুরু। ভক্তি ও গপ্রীতির পর দয়া। আর্তের প্রতি যে বিশেষ শ্রীতিভাব, তাহাই 
দয়া। প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অস্তর্গত। যে আপনাকে 
সর্বভৃতে এবং সর্ধভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্বভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির 
অনুশীলনেই যেমন গ্রীতির অনুশীলন, তেমনই গ্রীতির অনুশীলনেই দয়ার অনুশীলন 
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, হিন্দুধন্নে এক স্বৃত্রে গ্রথিত-_পৃথক্‌ কর! যায় না। হিন্দুধন্মের মত 
সর্ববাঙ্গসম্পন্ন ধন্ম আর দেখা যায় না। 

শিত্ত। তথাপি দয়ার পৃথক্‌ অনুশীলন হিন্দুধন্মে অনুজ্ঞাত হইয়াছে । 

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনঃপুনঃ। দয়ার অনুশীলন যত পুনঃপুনঃ অন্থুজ্ঞাত হইয়াছে, 
এমন কিছুই নহে । যাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্মের এই সকল 
উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । দয়ার 
অনুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লইয়া একট! গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে 
সচরাচর আমর! অন্নদীন, বস্ত্রদান, ধনদান, ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি 
সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ । দয়ার অনুশীলনার্থ 
ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা 
উচিত নহে। সব্রপ্রকার ত্যাগ-_ আত্মত্যাগ পধ্যস্ত, বুঝিতে হইবে। অতএব যখন 
দীনধন্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে। 
এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অন্ুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার 
অত্যল্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল না। কেন না, 
যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার মঙ্কোচ হয় 
না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার, আত্মোতসর্গ 
হইল না। এরপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে সে একটা 


ড় বিংশতিতম অধ্যায় ।__দয়া। ১৩৯ 


বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়! বৃত্বির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয় পরের 
উপকার করিবে, তাহাই দান । 

শিষ্য । যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ 
আপনি বলিয়াছেন সুখের উপায় ধন্ম। 


গুরু । যে, বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কই পরম পবিত্র স্বখে পরিণত 
হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি__ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের 
অন্ুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি সকল ছুঃখকেই সুখে পরিণত 
করে। ন্থখের উপায় ধশ্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট) সেও যত দিন আত্মপর ভেদজ্ঞান 
থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধন্মামুমোদিত যে আত্মগীতি, 
তাহার সহিত সামপ্রস্তযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহ৷ ঈশ্বরান্ুমোদিত ; এজন্য নিষ্ধাম 
হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। সামঞ্জস্তবিধি পূর্ব্বে বলিয়াছি। 

এক্ষণে দানধন্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, 
তৎসন্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে । হিন্দুধর্মের সাধারণ শীস্ত্রকারের৷ (সকলে নহে ) 
বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে । এখানে “পুণ্য”_ন্বর্গাদি কাম্য বস্ত 
লাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ 
হিন্দুশাস্ত্কারের ব্যবস্থা । এরূপ দানকে ধর্ম বলিতে পারি না। ন্বর্গলাভার্থ ধনদান 
করার অর্থ মূল্য দিয়! ন্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখ! 
মাত্র। ইহ] ধন্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য । এরূপ দানকে ধন্ম বলা ধর্মের অবমাননা। 

দান করিতে হইবে, কিন্ত নিক্ষাম হইয়। দান করিবে। দয়াবৃত্তির অনুশীলনজন্য দান 
করিবে ; দয়াবৃত্তিতে, গ্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং গ্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন, অতএব ভক্তি, 
প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে, বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফুপ্তিতে ধর্ম, অতএব ধন্মার্থে ই 
দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্ধভূতে আছেন অতএব সর্ধবভূতে দান 
করিবে; যাহ। ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ধবন্ঘদীনই মনুয্যতের চরম। সর্ধভৃতে 
এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ধবন্বে তোমার, এবঞ সর্ধবলোকের অধিকার ; 
যাহা সর্ধবলোকের তাহা। সর্বলোৌককে দিবে । ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত, 
গীতোক্ত ধর্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধন্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, 
তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহ। দান নহে । বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে 
যে তাহাও দেয় না। 


টঁ 


১৪০ ধর্ম্মতত্ব 


শিষ্য। সকলকেই কি দাঁন করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? 
আকাশের সূর্য্য সর্ধ্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। 
আকাশের মেঘ সর্ধত্র জলবর্ণ করেন বটে, কিন্ত তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়৷ ভাসিয় 
যায়। বিচারশুম্ত দানে কি সেরপ আশঙ্কা নাই? 


গুরু । দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য । যে দয়ার পাত্র তাহাকেই দান করিবে। 
যে আর্ত সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত তাহাকেই দান করিবে_ 
অপরকে নহে । সর্ববভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার 
ছুঃখ নাই, তাহার ছুঃখমোচনার্থ আত্মোতসর্গ করিবে । তবে, কোন প্রকার ছুঃখ নাই, এমন 
লোকও সংসারে পাওয়৷ যায় না। যাহার দারিদ্র্যহঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, 
যাহার রোগছুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে । ইহা বল! কর্তব্য, অনুচিত দানে 
অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে 
যাহারা সৎকার্য্যে দিনযাপন করিতে পারে তাহারাও ভিক্ষুক ব প্রবর্চক হয়। অনুচিত 
দানে সংসারে আলম্ত বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়। বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । পক্ষান্তরে, অনেকে তাই 
ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্য বশতই 
ভিক্ষুক অথবা প্রবর্ধক। এই ছুই দিক্‌ বাচাইয়া দান করিবে। যাহার! জ্ঞানার্জনী ও 
কারধ্যকারিণীবৃত্তি বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহ1 কঠিন নহে। কেননা 
তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মন্ুষ্তের সকল বৃত্তির সম্যক্‌ অনুশীলন ব্যতীত 
কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না। 

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবছুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্ধ্য এইরূপ । 


দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেইমুপকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্থৃতং ॥ 
যত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। 

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্বৃতং ॥ 
অদেশকালে যদ্দীনমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসংক্ৃুতমবজ্ঞাতং ততা মসমুদাহতং ॥ 


অর্থাৎ “দেওয়া উচিত এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবণা 
নাই তাহাকে দীন, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্বিক দান। 
প্রত্যুপকার-প্রত্যাশীয় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা 


ষড়বিংশতিতম অধ্যায় ।__দয়!। ১৪১ 


যায়, তাহা! রাজস দাঁন। দেশ কাল পাত্র বিচারশৃন্য যে দাঁন, অনাদরে এবং অবজ্ঞাযুক্ত 
যে দান, তাহা তামস দান।” 


শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু 
উপদেশ আছে কি? 


গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বলিয়াছেন। ভায্যকারদিগের 
রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন করে না। সকল কন্মই দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও 
সেইরূপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর সাত্বিক হইল না, 
তামমিক হইল । কথাটার অর্থ সোজ। বুঝিবার জন্য হিন্দুধর্মের কোন বিশেষবিধির 
প্রয়োজন করে না । বাঙ্গাল দেশ ছুতিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে 
কাপড়ের কল বন্ধ-_শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে । এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে, 
ছুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায় যা পারি 
দিব। তাহ! না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চে্টরে দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। 
কেন না, মাঞ্চেষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কাল- 
বিচারও এরূপ । আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়৷ রক্ষা করিলে, 
কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে 
তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ-প্রায় সকলেই করিতে পারে। ছুঃখীকে 
সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব “দেশে কালে চ পাত্রে চ৮ এ 
কথার একট! সক্ষম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই-__যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের 
হৃদয়গত, ইহ1 তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন তাহ! দেখ । “দেশে” 
কি না “পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ ।৮ শঙ্করাচার্ধ্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার 
পর “কালে কি?” শঙ্কর বলেন, “সংক্রান্ত্যাদৌ”_ শ্রীধর বলেন, “গ্রহণাদোৌ 1” পাত্রে 
কি? শঙ্কর বলেন, “ষড়ঙ্গবিছ্বেদপারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়”- শ্রীধর বলেন, “পাত্র- 
ভূতায় তপংব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্গণায় |” সব্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়া মাসের 
১লা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনছুঃখী গীড়িত কাতর এক জন 
মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান, ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে 
কখন কখন ভাস্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্ধলৌকিক যে হিন্দুধন্ম, 
তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্মে পরিণত হইয়াছে । এখানে শঙ্করাচার্ধ্য ও শ্রীধর 
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স্বামী যাহা বলিলেন, তাহ! ভগবদ্ধাক্যে নাই । কিন্তু তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে । ভগবদ্ধাকযকে 
স্মৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য, সেই উদার ধন্মকে অন্নুদার এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। এই সকল মহা প্রতিভাসম্পন্ন, সর্ধশীস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায়, 
আমাদের মত ক্ষুত্র লোকের! পর্বতের নিকট বালুকাকণ! তুল্য, কিন্তু ইহাঁও কথিত 
আছে যে_ 
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ * 
বিনা বিচারে, খধিদ্রিগের বাক্য সকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা 
এই বিশ্ঙ্খলা, অধশ্ম এবং ছুর্দশায় আসিয়া! পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন 
কর! কর্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে 
আমর] চন্দনবাহী গর্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই গীড়িত হইতে 
থাকিব- চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না। 
শি্ত। তবে এখন, ভাম্তকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্মের উদ্ধীর করা, আমাদের 
গুরুতর কর্তব্য কার্য । 
গুরু । প্রাচীন খষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী । 
তাহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে 
যেখানে বুঝিবে যে, তাহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাহাদের 
পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাঁভিপ্রীয়েরই অনুসরণ করিবে। 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।__চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। 


শিষ্য । এক্ষণে অন্যান্য কাধ্যকারিণীবৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি। 
গুর। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা 
বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকীবৃত্তি বা জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সম্বন্ধেও আমি 
কেবল সাধারণ অনুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বৃত্তিবিশেষ সম্বন্ধে অন্ুশীলনপদ্ধতি কিছু 
শিখাই নাই । কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অস্ত্রশিক্ষা বা 
অশ্বসঞ্ধালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ করিতে হইবে, ব। কি প্রকারে 


* মনু ১২ অধ্যায়, ১১৩শ ল্লোকের টাকায় কুল্লুকভট-ধৃত বৃহম্পতি-বচন। 
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বুদ্ধিকে গণিতশীস্ত্ে উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই। কারণ সে সকল 
শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত। অন্থুশীলনতত্বের স্থুল মর্ম বুঝিবার জম্য কেবল সাধারণ বিধি 
জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। 
কার্ধ্যকারিণীবৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্ট । কিন্তু কার্ধ্যকারিণীবৃত্তি 
অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্বের অন্তর্গত। গ্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, 
এবং দয়া, গ্রীতির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর 
করে। এই জন্য আমি ভক্তি, গ্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল 
বৃত্তি গণনা করা, বা তাহার অনুশীলনপদ্ধতি নির্বাচন করা আমার উদ্দেশ নহে, সাধ্যও 
নহে। শারীরিকী জ্ঞানার্জনী বা কাধ্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা 
বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। 

জগতের সকল ধর্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরপ্রিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন 
বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই । কিন্তু তাই বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না 
যে, প্রাচীন ধর্শনবেস্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন, বাঁ এ সকলের অনুশীলনের 
কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পুজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধুপ, দীপ, ধুনা, 
গুগ্গুল, নৃত্য, গীত, বাছ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিন্তরগ্রিনী- 
বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বার! ভক্তির উদ্দীপন । প্রাচীন 
গ্রীকদিগের ধর্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় শ্রীষ্ধর্শে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী- 
বৃত্তি সকলের স্ষুত্ত্ির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা! ছিল। আপিলীস্‌ বা রাফেলের চিত্র, 
মাইকেল এঞ্সিলো বা ফিদিয়সের ভাক্কর্য্য, জন্মীণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতগণের সঙ্গীত, 
উপাসনার সহায় হইয়াছিল । চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা 
ধর্মের পদে উৎসর্গ কর! হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাক্ষর্্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, 
উপাসনার সহায় । 

শিষ্। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমাগঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার 
চিত্বরঞজিনীবৃত্তির তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল। 

গুরু । এ কথা সঙ্গত বটে, কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, 
এমন কথ বলিতে পার ন|। প্রতিমাপৃজার উৎপত্তি কি তাহা বিচারের স্থল এ নহে। 
কচ এ বিষয়ে পূর্বে যাহা ইরাজিতে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করা যাইতেছে । 
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চিত্রবিদ্ঠা, ভাক্ষর্ধ্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির স্ফুত্তি ও তৃপ্তি বিধায়ক, কিন্ত 
কাব্যই চিত্বরপ্রিনীবৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোঁমকে ধর্মের 
সহায় কিন্ত হিন্দুধর্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের 
তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্মগ্রন্থ । বিষুঃ ও 
ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনীয় । অতএব হিন্দুধর্ম 
যে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল এমন নহে। তবে যাহা পূর্বের 
বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোঁকাচারেই ছিল, তাহ এক্ষণে ধর্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ 
করিতে হইবে । এবং জ্ঞানার্জনী ও কাধ্যকারিণী বুত্তিগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য, 
চিত্বরপ্রিনীবৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধশ্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে। 

শিষ্য । অর্থাৎ যেমন ধশ্মশান্ত্ে বিহিত হইয়াছে যে গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও 
হিংসা করিবে না, দান করিবে, শান্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপাঙ্জন করিবে, সেইরূপ আপনার 
এই ব্যাখ্যান্রুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিষ্তা, ভাক্র্ধ্য, নৃত্য, গীত, বাছ্ এবং 
কাব্যের অনুশীলন করিবে ? 

গুরু । হাঁ । নহিলে মন্ুষ্যের ধর্মহানি হইবে। 

শিষ্য । বুঝিলাম না। 

গুরু । বুঝ । জগতে আছে কি? 

শিষ্য । যাহ! আছে, তাই আছে। 

গুরু । তাহাকে কি বলে? 

শিষ্য । সৎ। 

গুরু। বাসত্য। এখন, এই জগৎ ত জড়পিগ্ডের সমষ্টি । জাগতিক বস্তু নানাবিধ, 
ভিন্পপ্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট । ইহার ভিতর কিছু এক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার 
মধ্যে কি শৃঙ্খল। দেখিতে পাও না? 
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এই তত্ব হুলেখক বাবু চত্রনাধ বন্থ নবজীবনের “যোড়শৌপচারে পূজা” ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে এপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী 
করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপরিধৃত ছুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না। 
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সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।__চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তি। ১৪৫ 


শিষ্য । পাই। 

গুরু। কিসে দেখ? 

শিষ্য । এক অনস্ত অনির্বচনীয় শক্তি যাহাকে স্পেন্সর 11780177687019 1001 
[1 18606 বলিয়াছেন, তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে 
এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে । 

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্ত বলা যাউক। সেই চৈতন্রূপিণী যে শক্তি 
তাহাকে চিংশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিদের অবস্থানের ফল কি? 

শিষ্য । ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা । 
অনির্বচনীয় এক্য | 

গুরু । বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবের পক্ষে এই অনির্ববচনীয় শৃঙ্খলার 
ফলকি? 

শিষ্য । জীবনের উপযোগিতা ব! জীবের সুখ । 

গ্ররু। তাহার নাম দাও আনন্দ । এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম। 
কিন্ত জানিব কি প্রকারে ? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ অর্থাৎ যাহ! 
আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জাঁনিব কি প্রকারে ? 

শিষ্। এই “সং” অর্থে, সতের গুণও বটে ? 

গুরু। হী, কেন না সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য । 

শিষ্য । তবে সৎ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে। 

গুরু । প্রমাণ কি? 

শিষ্য । প্রত্যক্ষ ও অনুমান । অন্ত প্রমীণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি। 

গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যঙ্ঞান প্রত্যাব- 
মূলক।*% প্রত্যক্ষ জ্ঞানেক্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়। থাকে । অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রিয় 
সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির সচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমানজন্য 
জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফুত্তি ও পরিণতি আবশ্তক। জ্ঞানার্জনীবৃন্তিগুলির 
মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশান্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির 
নাম বুদ্ধি বল! হইয়াছে । এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত 
জ্ঞাপিকা এবং বিচারিক বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে । অনুমান জন্য_ 


* সকল জান প্রতযক্ষমূলক নহে ইহা ভগবগগীতায় টাকার বুঝান গিয়াছে_পুনরূকতি অনাবগ্তক। 
১৪ * ৯ রব 


 শ  পা্পীপিসীপিস্িও পি 





১৪৬ ধন্মততব 


এই মনোনামযুক্ত বৃত্তিগুলির স্কৃত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয় । এখন এই সম্ধ্যাগী চিংকে 
জানিবে কি প্রকারে? 

শিষ্য । সেও অনুমানের দ্বারা । 

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিক বৃত্তি বল! হইয়াছে, তাহার 
অনুশীলনের দ্বারা । অর্থাৎ সংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিংকে জানিবে 
ধ্যানের দ্বারা । তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা? 

শিষ্য । ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান 
করি না অনুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জনীবৃত্তির অপ্রাপ্য । অতএব 
ইহার জন্য অন্য জাতীয় বৃত্তি চাই । 

গুরু। সেইগুলি চিত্তরপ্রিনীবৃত্বি। তাহার সম্যক অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় 
জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপান্থুভৃতি হইতে পারে। তথ্যতীত ধর্ম 
অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। 
আমাদের সর্ধবাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্নের ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার 
যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্ববাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার 
প্রথমাবস্থা ঝথেদসংহিতার ধন্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান্‌, বা উপকারী, বা 
স্থন্নর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্ত 
সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা 
উপনিষদ্র সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল । উপনিষদের ধন্ম-_চিন্ময় পরত্রদ্মের উপাসনা । 
তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মাননা- 
প্রাপ্তিই উপনিষদ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরপ্রিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফুপ্তির 
পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে কোন ব্যবস্থা নাই । বৌদ্ধ ধর্মে উপাসনা নাই। 
বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং তাহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের 
একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন 
ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের 
উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসন প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ 
আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত; এবং 
এই কারণেই সর্ববাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্ুত 
বা বিজিত হইতে পারে নাই । এক্ষণে ধাহারা ধশ্মসংস্কারে প্রবৃত্ত তাহাদের স্মরণ রাখ! 


৮ 
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সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।- চিত্বরঞ্রিনী বৃত্তি। ১৪৭ 


কর্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সংস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বরূপ ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী- 
বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধশ্ম কখন স্থায়ী 
হইবে না। 

শিষ্য । কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্দে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে । 

গুরু। অবশ্য । হিন্দুধর্পে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে__ঝাঁটাইয়! পরিষ্কার করিতে 
হইবে। হিন্দুধর্ন্ের মর্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় 
অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। 
ঞক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দধ্যময়। তিনি যদি সগ্ডণ হয়েন, 
তবে ভীহার সকল গুণই আছে ; কেন না তিনি সর্ববময়, এবং তাহার সকল গুণই অনন্ত । 
অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনম্তসৌন্দধ্য- 
বিশিষ্ট । তিনি মহৎ শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ববাঙ্গসম্পন্ন এবং নিধিবকার। এই 
সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দধ্য, ভাহাও তাহাতে 
অনম্ভ। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন 
ভিন্ন তাহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জনীবৃত্তির, ভক্ত্যাদি কাধ্য- 
কারিণীবৃত্তির অনুশীলন, ধন্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিন্তরপ্রিনীবৃত্তিুলির অনুশীলনও 
সেইরূপ প্রয়োজনীয় । তাহার সৌন্দর্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও 
উাহার প্রতি সম্যক প্রেম বাঁ ভক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মে এই জন্য 
কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্তনের সংযোগ হইয়াছে। 

শিষ্য । তাহার ফল কি সুফল ফলিয়াছে? 

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত, শুদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল স্ৃফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে 
না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ 
জ্ঞানার্জনী, কার্য্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত, কেহই বৈষ্ণব হইতে 
পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকফকে 
ইন্জিয়ন্খরত মনে করে, তাহার! বৈষ্ণব নহে__পৈশাচ। 

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে 
লোকে রাসলীলাকে একট জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্ত আদৌ ইহ! 


১৪৮ ... ধর্মতত্ব 

ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দধ্যের বিকাশ এবং উপাসন। মাত্র; চিত্ররপ্তিনী 
বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে 
স্্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ক্ীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ 
কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার ৷ ভক্তি, বলিয়াছি, “পরানুরক্তিরীশ্বরে।, 
অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে ; কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুযে 
সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই 
অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্বাত্বক 
রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্ধ্য তাহাতে বর্তমান ; শরৎকালের পুর্চন্দ্ 
শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণী শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুস্ুমস্ুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকৃজিত বুন্দাবন- 
বনস্থলী, জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাঁশ ৷ তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী 
বংশী। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরপ্রনের দ্বার! স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা 
কৃষ্ণান্ুরাগিণী হইয়। কৃ্ণে তন্নয়ূতা প্রাপ্ত হইল ; আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, 


কষে নিরুদ্ধহদয়! ইদমৃচুঃ পরম্পরমূ। 
কষ্কোইহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিং। 
অন্তা ব্রবীতি কৃষ্ণশ্ত মম গীতিনিশাম্যতাং। 

দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্কোহহমিতি চাপরা। 
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণশ্য লীলাসর্বশ্মমাদদে ॥ 

অন্থা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কে: স্থীয়তামিহ | 
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো! গোবদ্ধনো! ময় ॥ ইত্যাদি 


জীবাত্বা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্ধেশ্ । মহাজ্ঞানীও সমস্ত 
জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা 
গোপকন্তাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অন্ুরাগিণী হইয়া, (অর্থাৎ আমি যাহাকে 
চিত্রঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি তাহার সব্ধবোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাঁসলীল! রূপকের ইহাই স্থূল তাৎপর্ধ্য এবং আধুনিক 
বৈষ্ণবধর্্মও সেই পথগামী। অতএব মনুষ্যত্ে, মনুত্য জীবনে, এবং হিন্দুধর্ম, চিত্তরপ্রিনী- 
বৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচনা কর। 

শিষ্য । এক্ষণে এই চিত্বরপ্লিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ 
প্রদান করুন। 


সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় ।-_চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তি। ১৪৯ 


গুরু। জাগতিক সৌন্দর্য্য চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। 
জগৎ সৌন্দর্যযময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্ধ্যময়, অন্তঃগ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতির 
সৌন্দর্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া সৌন্দধ্যগ্রাহিণী 
বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ষুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে 
অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যান্নভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনস্ত সৌন্দর্যের আভাস পাইতে 
থাকিবে । সৌন্দর্ধ্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্দারা গ্রীতি, দয়া, ভক্তি, 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি সকল স্ফুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে । তবে একটা 
ব্ষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্কৃত্তিতে আর 
কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি ছুর্ববলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাটর লোকের বিশ্বাস 
যে কবির কাঁব্য ভিন্ন অন্যান্ত বিষয়ে অকন্মণ্য হয়। এ কথার যাঁথার্থ্য এই পধ্যন্ত যে, 
যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের 
মামপ্রস্ত রক্ষ। করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা “আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা, 
ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই,” এই ভাবিয়া ধাহার! ফুলিয়া বসিয়া থাকেন, তাহারাই 
অকন্ণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পরিচালন! 
করিয়া সামঞ্জস্ত রক্ষা করেন, তাহারা অকর্ম্ণ্য না হইয়া বরং বিষয়কন্মে বিশেষ পটত। 
প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্ষণীয়র, মিলটন, দান্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়- 
কশ্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজী হইয়াছিলেন। এখনকার 
লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতির কথাও জান। 

শিষ্য। কেবল নৈসগিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তি 
সকলের সমুচিত স্কৃত্তি হইবে? 


গুরু । এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্তের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্ষিনীবৃত্তি সকলের 
অন্থশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যা সকল, মন্ুস্ের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, 
ভাঙ্ষধ্য, চিত্রবিষ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দধ্যের 
অন্নুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্কুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুস্বের 
প্রধান সহায়। তদ্দারাই চিত্ত বিশ্তদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রেমিক হয়। এই 
জন্য কবি, ধন্মের এক জন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্ম্োপদেশ, মনু্যত্বের জন্য যেরূপ 
প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ । যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি 
মনধসবত্ব বা ধর্মের যথার্থ মনন বুঝেন নাই। 


১৫০ ধন্মতত্ব 


শিষ্। কিন্ত কুকাব্যও আছে। 

গুরু। সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহার কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া 
পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহার! তক্করাদির ম্যায় মন্ুয্যজাতির শক্র। এবং 
তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত কর! বিধেয়। 


অগাবিংশতিতম অধ্যায়।-_উপসংহার। 


গুরু । অন্ুশীলনতত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা বলিবার তাহ! সব বলিয়াছি এমন 
নহে। সকল কথা বলিতে হইলে কথা শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি 
এমন নহে; কেন না তাহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্প 
বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভূলও যে থাঁকিতে পারে তাহা আমার ব্বীকার করিতে 
আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশ! করিতে পারি না যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা 
সকলই বুঝিয়াছ। তবে ইহার পুনঃপুনঃ পর্ধ্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, 
এমন ভরসা করি। তবে স্থুল মন্ন যে বুঝিয়াছ, বোধ করি এমন প্রত্যাশা করিতে পারি। 

শিষ্ত। তাহা! আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন । 

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। 
সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ষুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 

২। তাহাই মনুষ্তের ধর্ম । 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামপ্রুস্ত | 

৪। তাহাই সুখ । 

৫। এই সমস্ত বৃত্তি উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলই ইঈশ্বরমুখী হয়। 
ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন । সেই অবস্থাই ভক্তি। 

৬। ঈশ্বর সর্ধবভূতে আছেন; এই জন্য সর্ধভূতে জ্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষবত্ নাই 
ধন্ম নাই। 

৭। আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি, স্বদেশগ্রীতি, পশুগ্রীতি, দয়া, এই গ্রীতির অন্তর্গত। 
ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশল্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। 

এই সকল স্ুল কথা । 


অষ্টাবিংশতিতম জধ্যায়।__উপসংহাঁর। ১৫১ 


গুরু। কই, শারীরিকীবৃত্তি, জ্ঞানার্জনীবৃত্তি, কার্ধ্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি এ 
সকলের তুমি ত নামও করিলে না? 

শিষ্য । নিস্রয়োজন। অনুশীলনতত্বের স্থুল মন্মে এ সকল বিভাগ নাই । এক্ষণে 
বুিয়াছি, আমাকে অন্ুশীলনতত্ব বুঝা ইবাঁর জন্য এই সকল নামের স্থষ্টি করিয়াছেন। 


গুরু। তবে, তুমি অনুশীলনতত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি 
তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধন্মের উপরে স্বদেশগ্রীতি, ইহ] বিস্মৃত হইও ন1।% 


০ শা 








পপ পীশ্ীশসপকীশাাাতী 





পপ তত: পপ পিশাশি শিপ পপ পপি 


* অনুশীলনতত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ তাহা এই গ্রস্থমধ্যে বুঝাইলাম না। কারণ তাহা 
শীমসুগবদগাতার টীকায় “ধর্ম” বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রদ্থের সম্পূ্ণত! রক্ষার জন্য (ঘ) চিহিত করোড়পত্রে তাংশ 
সীতার টাকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। 


ক্রোড়পত্র । ক। | 
( মল্লিখিত “ধর্ম্মজিজ্ঞাস1” নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল ।) 


ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি 

প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ । প্রথম, ইংরেজ যাহাকে 
[301001. বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম 
দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে 11019]1ঠ্য বলে, আমরা তাহাকেও ধম্ম বলি, যথা অমুক কার্ধা 
“্ধর্্ম-বিরুদ্ধ” “মানবধর্দশাস্ত্র” প্ধর্মসুত্র” ইত্যাদি । আধুনিক বাঙ্গালায়, ইহার আর 
একটি নাম প্রচলিত আছে-_নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারুক আর না পারুক 
“নীতিবিরুদ্ধ” কথাট। চট করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম শব্দে 1৮0 
বুঝায়। 199 ধর্দাত্ম মন্ুত্যের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্তী অভ্যাসের 
উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধান্মিক, অমুক ব্যক্তি অধাশ্মিক। 
এখানে অধর্দদকে ইংরেজিতে 1০9 বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে 
কার্ধা তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্্ম বলে। যথা দান পরম ধর্ম, অহিংস 
পরম ধর্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্দ। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই 
অধর্দ্দের নাম 4817৮ _পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই__“&০০৫ ০৫৮ বাঁ তত্রপ 
বাগ্বাহুল্য দ্বার! সাহেবের! অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম শবে গুণ বুঝায় যথা 
চৌন্বুকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম্ম, তাহাকেও ধর্ম বলা যায়। 
যথা, “পরনিন্দা__ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম ৮ এই অর্থে মন্থু স্বয়ং পাষণ্ড ধর্মের কথা 
লিখিয়াছেন) যথা রঃ 

“হিংম্রাহিংন্রে মৃদুত্তুরে, ধর্্মাধশ্মী বৃতানৃতে । 

যগ্যশ্য সোইদধাৎ সর্গে তত্তন্য স্বয়মাবিশৎ ॥” 

পুনশ্চ 

“পাষগুগণধন্মাংশ্চ শাস্তেইন্মিকক্তবান্‌ মঃ 1” 
আর যষ্ঠতঃ, ধর্ম শব্দ কখন কখন, আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মন্ধু এই অর্থেই 
বলেন) 

“দেশধন্মান্‌ জাতিধর্ান্‌ কুলধর্াংস্ শাশ্বতান্‌।” 


ক্রোড়পত্র । খ। ১৫৬ 


এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে । এই মাত্র 
এক অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাঁজেই অপসিদ্ধাস্তে 
পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য, ধর্ম সম্বন্ধে কোন তত্বের সুমীমাংসা হয় না। 
এ গোলযোগ আজ নূতন নহে । যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশান্ত্র বলিয়া নির্দেশ করি, 
তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক । মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক 
ইহার উত্তম উদাহরণ । ধশ্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত 
ধ্্মাত্তার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকন্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে__নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, 
রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, কন্মের লক্ষণ অভ্যাসে ্যাস্ত 
হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে । তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধন্ম 
(রিলিজন )-_-উপধর্্মসঙ্কুল, নীতি- ভ্রান্ত, অভ্যাস--কঠিন, এবং পুণ্য--ছুঃখজনক হইয় 
পড়িয়াছে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার 
গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল । 


ক্রোড়পত্র । খ। 
(এ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধত) 


গুরু। রিলিজন কি? 

শিষ্য। সেটা জানা কথ! । 

গুরু । বড় নয়--বল দেখি কি জানা আছে? 

শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 

গুরু । প্রাচীন যীহুদীরা পরলোক মানিত না। যীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম কি 
ধশ্ম নয়? 

শিষ্ত। যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাস। 

গুরু। ঈস্লাম, খ্রীষ্টীয়, যীহুদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই। সে সকল ধরে দেবও 
এক-ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম নয়? 

শিষ্য । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম ? 

গুরু। এমন অনেক পরম রমণীয় ধন্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। খ্থেদ- 
সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝা! যায় যে, তৎপ্রণয়নের দমকালিক 


০৬ 


১৫৪ ধন্মতত্ 


আধ্্যদিগ্ের ধর্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকন্মা, প্রজাপতি, রব, 
ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঝণ্থেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই-_যেগুলি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক, সেইগুলিতে আঁছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাহারা 
ধর্মহীন নহেন, কেন না তাহারা কর্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্‌ কামনা 
করিতেন। বৌদ্ধধন্্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধশ্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? 
দেখ, কিছুই পরিক্ষার হয় নাই। 

শিষ্য । তবে বিদেশী তাঁকিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল-_লোকাতীত 
চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম । 

গরু । অর্থাৎ 9070609/501811810, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়। পড়িলে 
দেখ । প্রেততত্ববিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের 
কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধন্মও নাই-ধন্মের প্রয়োজনও নাই । রিলিজনকে ধর্ম 
বলিতেছি মনে থাকে যেন। 

শিষ্য । অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধন্ন আছে । যথা [9110101 
01 1701708771যা, 

গুরু । সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধশ্ম নয়। 

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব। 

গুরু | প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। “অথাতো। ধর্মম-জিজ্ঞাস।” মীমাংসা দর্শনের প্রথম 
স্বত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য । সর্বত্র গ্রাহ্া উত্তর আজ 
পর্ধ্যস্ত পাওয়া যাঁয় নাই । আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব এমন সন্তাবনা নাই। 
তবে পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসাকারের উত্তর 
শুন। তিনি বলেন “নোদনালক্ষণো ধর্্মঃ1৮ নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। শুধু এইটুকু 
থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতাস্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, 
“নোদন প্রবর্তকো বেদবিধিরূপঠ তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম 
বলিয়। স্বীকার করিবে কি ন|। 

শিষ্য । কখনই দা। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্‌ ধর্মগ্রন্থ ততগুলি পৃথক্‌-প্রকৃতি- 
সম্পন্ন ধশন্ম মানিতে হয়। গ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধন্দন ; মুসলমানও 
কোরাণ সম্বন্ধে এরূপ বলিবে। ধর্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক ধর্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী 
নাই কি? [91101058 আছে বলিয়া :9112100 বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি! 


ক্রোড়পত্র । খ। ১৫৫ 


গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন 
যে “বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধর্ম” এই সকল কথার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইয়াছে 
যে, যাগাদিই ধন্ম এবং সদাঁচারই ধশ্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে_-যথ| মহাভারতে 
শ্রদ্ধা কমন তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ। 
স্বেযু দারেষু সস্তোষঃ শৌচং বিদ্যানস্থয়িতা ॥ 
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধশ্মঃ সাধারণো নুপ ॥ 
কেহ বা বলেন, “দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধন্মত্বং” এবং কেহ বলেন, ধন্ম অদৃষ্ট বিশেষ । 
ফলত আধ্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচার সম্মত কারধ্যই ধণ্ম, 
যথা বিশ্বামিত্র_- 
যমাধ্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শং সন্ত্যাগমবেদিনঃ | 
সধশ্মো যং বিগরস্তি তমধন্মং গ্রচক্ষতে ॥ 
কিন্ত হিন্দুশান্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে । “ছ্ধে বিচ্যে বেদিতব্যে ইতি হ ম্ম যদ্‌ 
্রহ্মবিদো বদস্তি পরা চৈবাপরাচ,” ইত্যাদি শ্রুতিতে স্চিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও 
তদনুবর্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধশ্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরমধন্মন। ভগবদগীতার স্থল তাৎপর্ধ্যই কণ্মাত্মক 
বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্ট্বের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু- 
ধম্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধশ্ম পাঁওয়। যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু- 
ধন্মবাদের সাধারণত বিরোধী । যেখানে এই ধন্ম দেখি_-অর্থাৎ কি গীতায়, কি 
মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে-_সব্বত্রই দেখি, শ্রীকৃ্ই ইহার বক্তা । এই জঙন্য 
আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত 
ধশ্ম বলিতে ইচ্ছা! করি। মহাভারতের কর্ণপর্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধত করিয়া উহার 
উদাহরণ দিতেছি । 


“অনেকে শ্রুতিরে ধন্মের প্রমাণ বলিয়। নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দৌধারোপ 
করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধন্মতব্ব নিদ্দিষ্ট নাই । এই নিমিত্ত অন্থুমান দ্বারা অনেক 
স্থলে ধন্ম নির্দিষ্ট করিতে হয় । প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধণ্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। 
অহিংসাযুক্ত কাধ্য করিলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই 
ধর্মের স্থ্টি হইয়াছে। উহা! প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধন্ম নাম নির্দিষ্ট হইতেছে। 
অতএব যদ্দারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম” ইহা কৃষ্োোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব্ব 
হইতে ধর্ম্মব্যাধোক্ত ধর্মমব্যাধ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। “যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক 


১৫৬ ধশ্মতত্ব 


তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও 
হিতসাধন হয়।৮ এস্থলে ধর্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। 

শিষ্য । এ দেশীয়ের! ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ। নীতির ব্যাখ্যা বা পুণোর 
ব্যাখ্যা । রিলিজনের ব্যাখ্যা কই? | 

গুরু । রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্য আমাদের দেশের লোক 
কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন 
শব্দে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে? 

শিষ্য । কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 


গুরু। তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া 


শুনাই। 
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শিষ্য । তবে রিলিজন কি, তদ্ধিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্যদিগের মতই শুনা যাউক। 

গুরু । তাহাতেও বড় গোলযোগ । প্রথমত, রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা 
যাউক। প্রচলিত মত এই যে ?6-729076 হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার 
প্রকৃত অর্থ বন্ধন,_ইহ1 সমাজের বন্ধনী । কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। 


০০০ 


স্পা শা 








* লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহ! এ পর্যাস্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মন্দা্থ বাক্সালাঃ 
এখানে সন্নিবেশিত করিলে কর! যাইতে পারিত, কিন্তু বা্গালায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। ীাহাদের 
জন্য লিখিতেছি তাহারা ন] বুঝিলে, লেখ! বৃখা। অতএব এই রুচিবিরুদ্ধ কাধ্টটুকু পাঠক মার্জন। করিবেন। ধাহার়া ইংরেজি 
জাঁনেন না, তাহার এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না। 








ক্রোড়পত্র । খ। ১৫৭ 


রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো।) বলেন যে, ইহা। £৩-11৫9:0 হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী । 
যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শবের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। 
যেমন লোকের ধর্মবুদধি স্কৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শবের অর্থও তেমনি স্ফুরিত ও পরিবস্তিত 
হইয়াছে। 

শিষ্য । প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধন্ম অর্থাৎ রিলিজন 
কাহাকে বলিব, তাই বলুন। 

গুর। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধন্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা 
10100 শব্দের অনুরূপ । ধর্ম _্ধৃ+মন্‌ (প্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোৌকং বা) 
এই জন্য আমি ধন্মকে £911019 শবের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া! নির্দেশ করিয়ীছি। 

শিষ্ত। তা হৌক-_এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্য। বলুন। 

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্্মানেরাই সর্বাগ্রগণ্য। ছূর্ভাগ্যবশত আমি 
নিজে জন্্মান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জন্মানদিগের মত 
পড়ির। শুনাইব। আদৌ, কান্টের মত পর্যালোচনা কর । 


/500017106 6011806, 19116100, 09 100:01165. 1190, অ০ 1001 000. 01100 0101] 
71593 98 01100 00100787909) 696, 079 6010050010861606093 7911010, ঠ0 আ৩ 17186 100 
1096 6086 [60089 206 00781097610 0৮109 29 1007] 0.06109 10900150 105 7090 01). 
৪ 0110 001007900 (8178 ৮০] 199 9:90070128 6০ 13800 00001 29$97191 1301181070) ; 01) 
000 0017) 079 69119 0৪ 60910908089 "৮০ 878 81996] 00178091008 01 11920 €9 (10619, 


(17010101:9 9 1001 01010 010900 83 01%1719 00201009100. ' 


তাঁর পর ফিস্তে। ফিক্তের মতে “13591161010 18107010060. 10 (7599 6০ % 


101) 2, 01981: 10810176 10601170881, 8108ত61৪ 019 101811986 0008610128) 80৫ 
008 170978 00 0৪ &, 0012201969 1181100005 101) 00118015908) 9010 2, 011070011) 


91106108100, 60 000. 20170.) সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ 
ভিন্ন প্রকার; তার পর সিয়ের মেকর। তাহার মতে)-47011610 00108180820) 0 
000080100877088 04810901069 01067081009 01. 80209610100 1102 60001) 10 
096010011399 08) ৮7 08111900 06691100179 17) 00]. 6007 তাহাকে উপহাস করিয়া 
হীগেল বলেন, 45039116100 18 ০ 08816 60 79 1062906 189৫01) ; ০: 1619 
110160381 10079 01: 1888 (1180 039 01519 80116 09000100 001080108 01101100591 
901:009)7 0109 10166 8106 এ মত কতকট। বেদান্তের অনুগামী । 


১৫৮ ধর্মতত্ব 


শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়। 
বোধ হইল না । আচার্য্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি? 

গুরু । তিনি বলেন, 417১9118107 15 ৪ 8291900159 19001য 10৮ 009 80070- 
110108101 01 019 100917169. 

শিত্য। [780016 ! সর্ব্বনাশ ! বরং রিলিজন বুঝিলে বুঝা যাইবে, মাঃ] 
বুঝিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? 

গুরু । এখন জ্ানদের ছাঁড়িয়। দিয়া ছুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্য। আমি নিজে 
সংগ্রহ করিয়। শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন যে, যেখানে 43017106081 1391008 
সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন । এখানে “50016091 13017708” অর্থে কেবল 
ভূত প্রেত নহে__-লোকাতীত চৈতন্তই অভিপ্রেত ; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব 
তোমার বাক্যের সহিত ইহার বাক্যের এক্য হইল । 

শিষ্য । সেজ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব 
মৌসুকের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্‌ ষ্টয়াটি মিলের ব্যাখ্যা শোন। 

শিশ্যু। তিনি ত নীতিমাত্রবাঁদী, ধন্মবিরোধী। 

, গুরু। তাহার, শেষাবস্থার রচন! পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে 

দ্বিধাযুক্ত বটে ।__যাই হৌক, তাহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে। 

তিনি বলেন “16 0880800 ০% 79110100. 18 0179 ৪6:00% 8000 9810099) 
80176061017 01 6119 01701010128 200. 0681799 6০দ18108 81) 10981 010190% 19006111900 
88 01 119 101011980 9য091101709) 870. 18 11019660115 10878100106 0959] ৪]] 90181 
0701908 01 09819. 

শিষ্য । কথাটা বেশ। 

গুরু । মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচাধ্য সীলীর কথ! শোন। আধুনিক ধর্মমত 
ব্যাখ্যাকারকদ্দিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রণীত “1908 70100 এবং 
“ৃবৃঞএ] 159116100 অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাহার একটি উক্ভি 
বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে ।& বাক্যটি এই “1776 8:/681276 
67 78612080%, %5 07/7/%76৮ কিন্তু তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনকালে, 
এই উক্তির দ্বার! তাহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন_-এটি ঠিক তাহার নিজের মত. 
.. * দেবী চৌধুরামীতে। ্ . 





ক্রোড়পত্র । খ। ১৫৯ 


নহে। তাহার নিজের মত বড় সর্বব্যাপী । সে মতানুসারে রিলিজন “7:1,2/7/61 ৫717 
7710727% ৫2/%2/2207.”  ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল। 


“গু1০ 07081911810) £00 ৬/0:81011) 00011001019 20)7 ০0000171071] 10010:01048607 
80 61) 19011068 ছা101। দম1)101) ছ9 29870 007. 130 01030 199110(9--100, 0০, 70107171017, 
0101 60£96162 10000 0 07812107879 1016 17 ৮৮11009 001771)1776078 101" 1)010701) 1)0179, 
008 9৮07 101 106/0107069 01019068. [6 19 100৮ 0১0]09150]% 1১0 00] 1)07 ০১০11074111 
10110101 18 017:90090 (০0ড7:08 09০৫. $1)01) 199117168 01 11011721011 2৮0 ৮৪1৮9010171 270 
00 0110 82000 (11079 907:1008 800. 09100809106, 61095 9১1)7099 611011)901509 17) 19011717115 1068, 
110 1)0109 89:1909 71602], 11601058110 1)00দ01 0119 7001100090 10101761009 161) 101111101), 
[06 10006 11601) 70110100 10105 0156 11) 115 01017006াগ 30200 071 6118 01010301061 80069 
011১0116101) 19 11000 108,5 190 08990711990. 9 1৮(6147101 0700 1)6)7180)070% 014770770111))1,11 


শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি স্রন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা 
বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার এক্য হইতেছে । এই 47789016091] 8৮70. [99010711070 
80101781017” যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, “86:01 8010 08:01085% 0170061071 ০1 
610 01710810109 £000. 0981798 608:09 8/0. 10091 010190% 79001711800 298 ০01 010 
111011986 050091101109.৮ 

গুরু । এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গমাত্র। 

যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগ্ুস্ত কোম্তের 
ধর্মব্যাখ্য। শুনাইয়া, নিরস্ত হইব । এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না কোম্‌ 
নিজে একটি অভিনব ধর্শের স্থষ্টিকর্তী, এবং তাহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই 
তিনি সেই ধর্ম স্থষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, 47301101017) 170 168011 0১1010989508 


610 8068%69, 01 0910906 1771 মাগো) 18 010 01861100159 11101. 01 1110/75 
05018601809 0০06]. 8৪ 202. 100151908/ 2010. 111 9001005, দম]101) 811 119 00115010001) 
0818 01 1018 08/0876) 10018] 9700. 01158108/) 19 17000 10810060811) 609 00171৮019 
6০79108 008 0000070], 7019099. অর্থাৎ 413911010. 001151868 17) 70%5180110 


0005 100151009] 7196010) 800. 10008 609 18111116-700100 101 811 0109 80108269 
11015100919. 


যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়৷ বোধ 
হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম সকল ধর্দ্ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 

শিষ্য ।. আগে ধর্ম কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধন্ম বুঝিব। 
এই সকল পণ্তিতগণকৃত রব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল । 


১৬৩ ধন্মততব 


গুর। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্শোর পূর্ণ প্রকৃতি 
ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মন্ধুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না৷ তেমনই 
সমগ্র ধশ্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক্‌, শাক্যসিংহ, যীশু 
মহম্মদ, কি চৈতন্য,_তাহারাও ধর্শের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত 
স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান 
নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং 
মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্তগবদগীতাকার। 
ভগবদগীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্য প্রণীত, তাহা জানি না। 
কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে মে 
শ্রীমন্ভগবদগীতায়। 


ক্রোড়পত্র । গ। 
( অষ্টম অধ্যায় দেখ |) 
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01911779010. 10100, 79808 01206 81691016176 160 006 01 90017060068, 8100, 101681008 0০), 
08101)06 6809 1019 09£799,.100ট 79/91009 10109 ৪1096697৪01) 1098161) 800 2:08119 6০0 ৪0100 
111708916, 18. 10800080. আ161। [0165 01015, 88100% ৪১)9০৮ 60 80 10018] ]0820926 ; ০: 7861007 
6100 10078] 10018076176 088980. 19 71)01]5 (8%0078010. টি 
[108 79908116108 6109 ৪৮118 080890. 1) 80209 1011705 01 00200906 ০0], 1091) ৪6 188৫, 
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ক্রোড়পত্র । গ। ১৬৬ 


10000. 6109]0 ০ 01879890০01 01286 0109009 ছা1)1010 1788 99681)1181,93 13911 13 68 00039 ০01 
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( অনুশীলনতত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ |) 


“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমর! কি করি? হয় কিছু কন্ম করি, ন৷ হয় কিছু জানি। 
কম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই । * 

অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধন্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে 
অনুশীলিত করিত, তবে ত্ভান ও কণ্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই স্বধন্ম হইত। কিন্তু মন্ুয- 
সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহ] সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। ৭" কেহ কেবল জ্ঞানকেই 
প্রধানতঃ স্বধন্ম স্থানীয় করেন, কেহ কন্মকে এরূপ প্রধানতঃ স্বধশ্ম বলিয়। গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্ঠ ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রন্মে আছে । এজন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের 
স্বধর্ম, তীহাদিগকে ব্রাঙ্গণ বল! যাঁয়। ব্রাহ্গণ শব্দ ব্রহ্মণ, শব হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 

কর্্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহ! বুঝিতে গেলে কর্ণের 
বিষয়ট। ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । জগতে অন্তবিবষয় আছে ও বহিবিবষয় আছে। 
অন্তিবষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহিধিবিষয়ই কর্মের বিষয়। সেই 





* কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, “1)0081)0 [661108, £১001019 
ইহা ভ্তাধয। কিন্তু 61108 অবশেষে 1০817 কিন্বা £০০০7 প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ণা এই স্বিবিধ 
বলাও শ্যায্য। ্‌ 

1 আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি। , 


" 
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বহিরধিবয়ের মধ্যে কতকগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মন্ুষ্যের ভোগ্য। মন্ৃষ্ের 
কর্ম মনুস্তের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা, (১) উৎপাদন, 
(২) লংযৌজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা । যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধন্মী; 
(২) যাহারা সংবোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধন্মী ; (৩) এবং 
যাহারা রক্ষা, করে, তাহারা যুদ্ধধন্ম্ণ। ইহাদিগের নামান্তর ব্যতক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্া, শৃড্র 
এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি? 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধন্মশান্্ান্ুসারে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থামুসারে কৃষি শূত্রের ধন্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধন্ম। 
অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শুত্রের ধন্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই কৃষি প্রধানতঃ 
শৃদ্রেরই ধর্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচধ্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শৃদ্রেরই ধন । 
যখন জ্ঞানধন্মর, যুদ্ধধন্ম্ী, বাণিজ্যধম্মী বা কৃষিধন্মীর কশ্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধম্মীগণ 
আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কন্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন 
কতকগুলি লৌক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানাজ্ঞন ব 
লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজা, (5) উৎপাদন বা কৃষি, 
(৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।” 


ভগবদগীতার টাকায় যাহ! লিখিয়াছি তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধত করিলাম। 
এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সর্বববিধ কর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা 
এই যে যাহার যে স্বধর্ম, অনুশীলন তদনুবর্তী না হইলে সে স্বধন্মের ম্ুপালন হইবে না। 
অনুশীলন স্বধর্মমানুবন্তা হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধশ্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃন্তিবিশেষের 
বিশেষ অনুশীলন চাই। 

সামগ্তস্ত রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহ! 
শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। 
আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি, কেন না তাহাই ধশ্মতন্বের অন্তর্গত ; 
বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই, কেন না তাহ! শিক্ষাতত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই, 
ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন । 
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পূ. ৩, পংক্তি ২২, “ইহজন্মের” স্থলে দ্বিতীয় সংস্করণে «এ জন্মেরই” ছিল । 
পৃ. ৪, পংক্তি ২০, “শরীর রক্ষা! ও” স্থলে “শারীরিক ও মানসিক” ছিল। 
পূ. ৫, পংস্তি ৮, “ইহজন্মকৃত” স্থৃনে “এইজন্মকৃত” ছিল। 
৯১ “অবশ্য 1৮ কথাটির পর একটি *-চিহচ এবং পাদটীকায় ছিল__ 

* মানুষের যে সকল স্থখ;ঃছুঃখ আছে, মানুষের স্বক্কৃত কম্ম তিন্ন তাহার অন্য কারণও আছে। সে 

কথা স্থানাস্তরে বলিব। | 
পৃ. ৫, পংক্তি ২৪, “দ্বিজবর্ণের” স্থলে “দ্বিজাতির” ছিল। 
পু. ৭, পংক্তি ৩, “তুমি স্বীকার করিবে” কথাগ্চলির পর একটি *-চ্হ ছিল 
এবং পাদটীকায় ছিল-_ 

* সত্য বটে যে স্থখছুঃখের বাহ অন্তিত্ব না থাকিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উভয়ই বাহা 
অন্তিত্যুক্ত কারণের অধীন । তাহ! হইলেও স্থথছুঃখরূপ মানসিক অবস্থা যে অগ্নশীলনের অধীন এ কথা 
অপ্রমাণ হইতেছে না। 

পৃ. ১০, পংক্তি ২৩, “এককালীন” স্থলে “সম্পূর্ণ” ছিল। 

পৃ. ১১, পংক্তি ১-২, “তজ্জনিত স্কৃত্তি ও পরিণতি ।” স্থলে ছিল-_- 
তজ্জনিত ক্ষৃপ্তি, অবস্থার উপযোগী প্রয়োজনসিদ্ধি ও পরিণতি । 

পৃ. ১১, পংক্তি ৩, “পরস্পর জামগ্রস্ত” স্থলে “পরস্পর অবস্থোপযোগী সামগ্জস্থয” 
ছিল। 

পৃ. ১১, পংক্তি ৪, “তাদৃশ অবস্থায়” কথ ছুইটির পর “কাধ্য সাধন দ্বারা” ছিল। 

পৃ. ১১, পংক্তি ১২, “সে কখনও ধান্মিক নহে।” কথাগুলির পর একটি *-চিহ্ন 
ছিল এবং পাদটীকায় ছিল__ 

* পূর্ববপুরুষকৃত কন্মের ফলাফল বাদ দিয়া একথা বলিতে হয়; দেশকালপাত্রভেদ বাদ দিয়াও এ 
কথা বলিতে হয়। সে সকল কথার মীমাংসা দ্বারা ধর্মতত্ব জটিল করিবার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। 

পৃ. ১৩, পংক্তি ৪-১৬, এই কয় পংক্তির স্থলে ছিল-_ 

গুরু । যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মাস্থষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম 

শিল্পা। তাহার নাম কি? 

গুরু | মঙ্গযাত্ব। 


১৬৬ ধশ্মতত্ব 


পৃ. ১৩, পংক্তি ১৮-১৯১ গুরু | মন্ুত্যত্ব বুঝিলে-'বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ।” 
কথা কয়টির স্থানে ছিল__ 
শিশ্ত। কাল আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয়, না থাকিলে মানুষ 
মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম । এ একটা কথার মার পেঁচ বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না মান্য 
জন্মিলেই মান্য, মরিলেই আর মানুষ নয়-_ভম্মরাশি ধূলারাশি মাত্র। অতএব আমি বলিব যে জীবন 
থাকিলেই মানুষ মাহষ, নহিলে মানুষ মানুষ নয়। বোধ হয় তাহা আপনার উদ্দেশ্য নহে। 
গুরু। ছুগ্ধপোষ্য শিশুরও জীবন আছে, সে কি মানুষ? 
শিষ্ক। নয় কেন? কেবল বয়স কম। ছোট মামুষ। 
গুরু । মাজষে যা পারে, সেসব পারে? 
শিষ্া। কোন মন্নষ্যই কি তা পারে? এ ভারীর কাধে যে জলের ভার তাহা মন্ুয্য বহিতেছে। 
উন্তলিজ বা লিউথেলের বরণজয় মন্ুযে করিয়াছিল। লিয়র বা কুমারসম্ভব মন্তুয্যে প্রণীত করিয়াছে। 
আপনি মন্ুষ্--আপনি কি এ সকল পারেন? অথবা অন্য কোন মন্তষ্তের নাম করিতে পারেন যে এই 
সকল কাধ্যগুলিই পারে? 
গুরু । আমি পারি না। আমি এমন কোন মানুষের নাম করিতে পারিতেছি না যে পারে। 
তবে এ কথা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি যে কোন মনুষ্য কখন জন্মিবে না ষে একা এ সকল কাজ পারিবে 
না; অথবা এমন কোন মনুষ্য কখন জন্মে নাই যে মন্তত্তে সাধ্য সমস্ত কাজ একা পারিত না। 
শিষ্য । পারিত যদি-_ত পারে নাই কেন? 
গুরু । আপনার ক্ষমতার অন্থুশীলনের অভাবে। 
শিষ্য। ইহাতেও কিছুই বুঝিলাম না, কি থাকিলে মানুষ মানুষ হয়। আপনার শক্তির অস্ুশীলনে? 
বর্ধর, যাহার কোন শক্তিই অন্ুশীলিত হয় নাই, তাহাকে কি মান্থুষ বলিবেন না? 
গুরু । এমন কোন বর্ধর পাইবে না যাহার কোন শক্তি অন্শীলিত হয় নাই। প্রত্তরযুগের 
মান্ধদিগেরও কতকগুলি শক্তি অনুশীলিত হইয়াছিল, নহিলে তাহার! পাথরের অস্ত্র গড়িতে পারিত না। 
তবে কথাটা! এই যে তাহাদের মনুষ্য বলিব কি না? সে কথায় উত্তর দিবার আগে বৃক্ষ কি বুঝাই। 


মন্থ্যযত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব কি বুঝ । 


পৃ. ১৪, পংক্তি ৩ “মনুস্তের সকল বৃত্তিগুলি” কথা কয়টির পর “অনুশীলিত হইয়া" 
. কথা ছুইটি ছিল। 


পৃ. ১৪, পংক্তি ৬, “চিপেবার সে মনুস্তত্ব নাই।” কথাগুলির পর ছিল-_ 


শিষ্য । বংশ বা বীজ কি তাহার একটা প্রধান কারণ নহে? 
গুরু। সে কথা এখন থাক। যাহা অমিশ্র তাহা বুঝ। তার পর যাহা বিমিশ্র তাহা বুঝিও। 


পাঠভেদ ১৬৭ 


পৃ. ১৫, পংক্তি ১৫, “যে শিশু দেখিতেছ,” কথা কয়টির স্থানে ছিল-_ 
যে শিশ্তর কথা বলিলে 

পৃ. ১৫, পংক্তি ২১, “কখন হয় নাঁই।” কথা কয়টির স্থলে ছিল-_ 
হইয়াছে এমন কথা আমরা জানি না, 

পৃ. ১৮, পংক্তি ৮, “লেখকদিগের” কথাটির স্থলে ছিল-__ 
ইতিহাস পুরাণাদির রচয়িতুগণের 


পৃ. ১৯, পংক্তি ১২, “ঈশ্বরামুকৃত” কথাটি ছিল না। 
২৪-২৫, “ধন্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ...প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ ।” 
এই অংশটি ছিল না। 
পৃ. ২০ পংক্তি ২, "শ্বীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ |” কথা কয়টির 
স্থলে ছিল-__ 
খিষ্টিয়ানের আদর্শ এককালে ছিলেন, শাক্সিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন। 
পৃ. ২৮, পংক্তি ৬, “কেন, আমি বুঝিতে পারি না।” স্থলে ছিল-_ 
না] করিলেও চলে । 
পৃ. ৩০, পংক্তি ৬ প্রথম “কোন” কথাটি ছিল না। 
পৃ. ৩৪, পংক্তি ১৭, “সকলেই কামনা করে ।৮ কথা কয়টির পর একটি &-চিহ্ন ছিল 
এবং পাদটাকায় ছিল-_ 
* ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্বতি কন্মজা। গীত, ৪1১২ 
পৃ. ৩৯, পংক্তি ২৪,এমন সম্ভব।” কথা ছুইটির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং 
পাদটাকায় ছিল-_ 
* প্রাচীন বয়সে যে কাহারও কাহারও অন্থশীলিত বৃত্তিরও দুর্বলতা দেখা যায়, প্রায় তাহার তাহী 
শারীগিক ছুরবস্থা প্রযুক্ত । শারীরিক বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হয় নাই। নইলে সকলের হয় না কেন? 
পৃ. ৪৪, পংক্তি ১৫, “ইতি গজঃ” কথা ছুইটির পর একটি *-চিহ্ন ছিল এবং 
পাদটীকায় ছিল-__ 
* অশ্বখামা হত ইতি গজ:” এমন কথাটা মহাভারতে নাই । “হত: কুপ্তরঃ* এই কথাটা আছে। 
পৃ. ৪৫, পংক্তি ২২ “উভয়ের রক্ষার কথা ।” কথা কয়টির পর ছিল-- 
এবং ধশ্মোন্নতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা। তাহা বুঝাইতেছি। 
পৃ. ৪৫, পংক্তি ২৮, “উৎপীড়ন” কথাটির স্থলে “উদাহরণ” ছিল। 
পৃ. ৫১, পংক্তি ৪, “অনুশীলনে সুখ” কথা দুইটির মধ্যে “যে” কথাটি ছিল। 


১৬৮. .  ধর্মতত্ব 


র্‌ ৮. ৯ পু ই 
৫৪.এীংক্তি ৩, “শাসনকর্তারূপ” কথাটির স্থলে “শাসনকর্তৃরূপ” ছিল। 


পৃ. 
পৃ. " ৫৬, পংক্তি ১২, ১৩, “তিনটি” কথাটি ছুই স্থলেই দঢুইটি” ছিল। 
| ১২, “ভক্তি প্রীতি দয়া” স্থলে “ভক্তি ও শ্রীতি” ছিল। 
১৯, প্দয়াড” কথাটি ছিল না। 
১৪, «এবং আর্তে-. দয়া হইল” কথাগুলির স্থলে “না কি? 
কথা দুইটি ছিল। 


পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৬ “তিনটিকে” স্থলে “ছুটীকে” ছিল । 
১৮, প্তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা,” হইতে পর-পৃষ্ঠীর ১২ পক্তির 

“পারা যায়” অংশটুকু ছিল না। ৃ 

পৃ. ৬০) পংক্তি ৬ “পরের জন্য নহে,” কথা তিনটি ছিল না। 

২১, “অনস্তজ্ঞানী” কথাটি “হিন্দুধর্টের” কথাটির পদ্দ ছিল। 
পৃ. ৬২, পংক্তি ৮, “ত্রাক্মণের মত” কথা ছুইটি ছিল না। 
ূ ৯-১২, এই পংক্তি কয়টি ছিল ন1। ৃ 
এ পৃ. ৬৩, পংক্তি ১৯, “একটা সব্র্বনিকৃষ্ট” কথা ছুইটির স্থলে “নিকৃষ্ট”? কথাটি ছিল। 
পংক্তি ২০, “ভয়ের মত” কথা ছুইটির পূর্ব “ভক্তিশৃস্ত” কথাটি ছিল। 
পংক্তি ২১, “কিন্ত কদাচ” কথা ছুইটি পর “অকারণ” কথাটি ছিল। 

পৃ. ৭১, পংক্তি ৫, “এই ছিদ্রেই--“ভক্তিবাদী বলিলেন” স্থলে ছিল-_ 
যে না পারে, তাহার জন্য ভক্তিমার্গ । ভক্তিবাদী বলেন, | 

পূ. ৭৮, পংস্তি ২৩, এই পংক্তির শেষে “২। ৪৮1 ছিল। 

পূ. ৮২, পংক্তি ১০, “জানিবে” স্থলে “জানিব” ছিল । 

পৃ. ৯২, পংক্তি ১৪, “এবং যিনি--'প্রাপ্ত হন না” কথা কয়টি ছিল না । 

পৃ. ১১০, পংস্তি ১৫-১৬, “জীবন্মুক্তিই সুখ ।"--তত সুখ নাই।” এই অংশ ছিল না। 

পৃ. ১২০, পংক্তি ৩, শেষ কথা “নই” স্থলে “নাই” ছিল। | 

পৃ. ১৩৭ পংক্তি ২১-২৪ “অভ্যাসে ও অনুশীলনে” সর্বত্র কর্তব্য ।” অংশটুকুর 
পরিবর্তে ছিল__ | | 
অভ্যাসজনিত বিকৃতির দৃষ্ান্তের অভাব নাই। এসকল বিচার না করিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেই 


ভাল হয়। ৃ 
পৃ. ১৪২, পংক্তি ২৪, “শরীরকে” স্থলে “শরীরে” ছিল। 


২৫, “অশ্বস্চালন” স্থলে “অশ্বচালন” ছিল। 





শীমতগবাণী। 
ঙ্টিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


[ ১৯০২ খ্ীষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত ] 


শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীজনীকান্ত দাস 


ল্বক্রঙগীল্্-লাহ্িত্য-পন্টিহ্যঞ্ 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা! 


বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ হইতে 
প্রমন্থমোহন বস্থ কর্তৃক 
গ্রকাশিত 


ফান্ধন, ১৩৪৭ 


শনিরঞ্ন প্রেস 

২৫।২ মোহনবাগান রো! 
কলিকাতা হইতে 
প্রীসৌরীন্দরনাথ দাস কর্তৃক 


মু্রিত 


ভূমিকা 


জামাতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পািত “প্রচারে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শাবণ (২য় 
বৎসর, প্রথম সংখ্য। ) হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদগীতার ব্যাখ্যান আরম্ত করেন। এ বৎসরের 
শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল শ্লোক 
পর্য্যন্ত টীকা-সমেত প্রকাশিত হইয়া (প্রচারে গীতা-গ্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯৫ 
সালের বৈশাখ হইতে পুনরায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের সতেরো শ্োক হইতে ব্যাখ্যা সুরু হয়; 
(বশাখ, জোষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভার্র-আশ্বিন, কা্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ ও ফাল্গন-চৈত্র 
সংখায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়। এপ্রচার'ও এ সংখ্যা হইতে বন্ধ হইয়া যায়। পরে 
অন্য কোনও সাময়িক-পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র গীতা-ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। 

বঙ্কিমচন্দ্ের মৃত্যুর পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালবাবুর পুত্র দিব্যন্দুনুন্বর বঙ্কিম- 
চান্দের টীকা-সন্বলিত 'প্রীমঞ্গেবদগীতা প্রকাশ করেন। তিনি “সংগ্রহকারের নিবেদনে” 
লিখিয়াছেন £-- 

..প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং তস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, ভাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত 
হইল ।...তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র ] যেটুকু লিখিয়া! গিম়্াছিলেন, কেবল সেইটুকু মুদ্রিত করিলেই চলিত। কিন্তু 
শ্ীতার ভ্তায় একথানি ধর্মগ্রন্থ হিন্দুমাত্রেই স্বীয় গৃহে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এবং রাখার প্রয়োজনও 
আছে। এজন্য অবশিষ্ট মূলও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কৃত অন্থবাদ সহ ইহাতে নিবেশিত হইল |" 

দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
আমরা বর্তমান সংস্করণে সেইটুকুমাত্র পুনমু্দ্রিত করিলাম । 

প্রচার হইতে পুস্তকাকারে পুনমুর্্রণকালে স্থানে স্থানে কথা পড়িয়া গিয়াছে । 
অন্যান্য কয়েকটি ভূল যাহা আমাদের নজরে পড়িয়াছে, শুদ্ধিপত্রে তাহা সংশোধন করা 
হইয়াছে । 


ঞনীন্মস্ডঞ্পীহদসীভা। 


[ ১৯০২ খ্রষ্টাবে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ] 


ভূমিকা 


ভগবাঁন্‌ শঙ্করা চার্ধ্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাস ও টাকা থাকিতে গীতার অন্ত ব্যাখ্যা 
গ্রনাবন্তক। তবে এ সকল ভাষ্য ও টীক৷ সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন 
আনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা 
এমনই ছুরুহ গ্রস্থ যে, টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য 
গহার একখানি বাঙ্গীল। টীকা প্রয়োজনীয় । 

বাঙ্গালা টাকা ছুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি প্রণীত প্রাচীন ভাঁষ্যের ও 
টাকার বাঙ্গাল! অনুবাঁদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন কর! 
যাইতে পারে । কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র 
নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্ের সারাংশ কখন শ্রীধরম্বামিকৃত টাকার সারাংশ 
সঙ্চলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত 
অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবত্তী প্রণীতা। টাকার মন্মার্থ দিয়াছেন। ইহাদিগের 
নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ খণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে 
নঙ্করভাষ্ের অনুবাদ থাকিবে । ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। 

শীযুক্ত বাবু ্রীকুষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত 
অনুবাদের সহিত “গীতাসন্দীপনী” নামে একখানি বাঙ্গীল। টীক। প্রকাশ করিতেছেন। ইহ! 
স্বখের বিষয় যে, “গীতাসন্দীপনী”তে গীতার মর্ম পূর্বপণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, 
সেইবূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ 
হইবেন সন্দেহ নাই। 

এই সকল অনুবাদ বা টাকা থাকাতেও, মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা 
প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া! গণিত হইতে পারে। কিন্ত ইহার যথার্থ 
প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন 
কি তাহা বুঝাইতেছি। 

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই “শিক্ষিত”-সম্প্রদায়ভূক্ত যাহার! 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহাদিগেরই সচরাচর “শিক্ষিত” বলা হইয়া থাকে; আমি 


৪ প্রীমস্তগবদ্গীতা 


প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থে “শিক্ষিত” শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা 
বেশী কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই 
“শিক্ষিত” সম্প্রদায়তুক্ত, ইহা! আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই 
শিক্ষিত সম্প্রদীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অন্তবাদ 
করিয়া দিলেও তাহ! বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্য দিগের 
উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, ধাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
তাহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে 
পারেন না । ইহা তাহাদিগের দোষ নহে, তীহাদিগের শিক্ষার নৈসগিক ফল। পাশ্চাত্য 
চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ধায়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার 
অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন, আমাদিগের “শিক্ষিত” সম্প্রদায় 
শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়া চিন্তা-প্রণালী 
তাহাদিগের নিকট অপিরিচিত ; কেবল ভাষাস্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাহাদিগের 
হৃদয়ঙগম হয় না। তাহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, 
পাশ্চাত্য ভাবের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য 
ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম তাহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য । 

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে 
যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্বপগ্ডিতদিগের কৃত ভাম্তাদিতে তাহার 
মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য 
জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, াহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার 
সম্ভাবনাই ছিল না। এই টাকায় যত দূর সাধ্য সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা 
গিয়াছে । 

অতএব, যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন, ব৷ 
করিতেছেন, আমি ভাহাদিগের প্রতিযোগী নহি ; যথাসাধ্য ভাহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই 
আমার ক্ষুদ্রাভিলাষফ। আমিও যত দূর পারিয়াছি, পূর্বপণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। 
আনন্দগিরি-টাকা-সম্বলিত শাঙ্কর ভাষ্য, প্রীধরস্বামিকৃত টাকা, রাসানুজভান্য, মধুসুদণ 
সরম্বতীকৃত 'টাকা, বিশ্বনাথ চক্রবপ্তিকৃত টাক! ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টাকা প্রণয়ন 
করিয়াছি। তবে ইহাঁও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান 
এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সে প্রাচীনদ্রিগের অনুগামী হইতে পারিবে, 


ভূমিকা ৫ 


এমন সম্ভাবনা নাই । আমিও সর্বত্র তাহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। ধাহার! 
বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব্পপ্তিতেরা যাঁহা বলিয়াছেন, তাহা! সকলই ঠিক এবং 
পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাহাদিগের সঙ্গে আমার 
কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই । 

টাকাই আমার উদ্দেশ্ট, কিন্তু মূল ভিন্ন টাকা চলে না, এই জন্ত মূলও দেওয়া গেল। 
অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একট অনুবাদও দেওয়া গেল। 
বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেট। ভাল বিবেচনা করেন, 
সেইট! অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা 
করিয়াছি । কিন্ত ছুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে। 


নি ্রীবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১২৭৩ সাল। 
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ধূতরাষ্্র উবাচ। 
ধশ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মামকা: পাগুবাশ্চৈব কিমক্ুর্বত সঞ্চয় ॥ ১॥ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সপ্তায়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাণ্ডবেরা কি করিল ? ১। 

প্রীমন্তগবদগীতা, মহাভারতের ভীম্মপর্ধের অন্তর্গত । ভীম্মপর্ধবের ৩ অধ্যায় হইতে 
৪৩ অধ্যায় পধ্যস্ত--এই অংশের নাম ভগবদগীতাপর্ববাধ্যায় ; কিন্তু ভগবদগীতার আরম্ত, 
পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে । তৎপুর্বেব যাহ! ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, 
এজন্য তাহা! সংক্ষেপে বলিতেছি। কেন না, তাহা! না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন 
করিলেন, এবং সপ্তয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না। 

যুধিষ্টিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ছুর্যযোধন তাহা অপহরণ করিবার 
অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপটদূযতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপটদৃ্যৃতে পরাজিত হইয়া 
এই পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বৎসর ভিনি ও তাহার ভ্রাতগণ বনবাস করিবেন, তার 
পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর ছুর্যোধন তাহাদিগের রাজ্য 
ভোগ করিবেন। তার পর, পাগুবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনা দিগের রাজ্য 
পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাগুবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবামে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন 
করিলেন, কিন্তু ছুধ্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অন্বীকৃত হইলেন। কাঁজেই 
পাগুবের যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেনা সংগ্রহ 
করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভর সেনা পরস্পর 
সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্ত যুদ্ধ আরস্ত হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ত। 

ধৃতরাষ্ট্র ব্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন-_তিনি হস্তিনা নগরে আপনার রাজভবনে 
আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-ন্খেও বঞ্চিত । 
কিন্ত যুদ্ধে কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পৃবের্ব ভগবান্‌ ব্যাসদেব তাহার 
সম্তাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা 


৮ শ্রীমস্গবদগীতা 
করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, “আমি জ্ঞাতিবধ 
সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃতবান্ত 
শ্রবণ করিব।” তখন ব্যাসদেব ধৃতাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। বর-প্রভাবে 
সগ্রয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তাস্ত সকল দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, 
দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সয় 
উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। 
এক্ষণে, উভয়পক্ষীয় সেনা ফুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্্র জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ত। 

এই দিব্যচক্ষুর কথাটা অনৈসগিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত 
ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। 

যে ধশ্মব্যাখ্য। গীতার উদ্দেশ্ট, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে 
এই তত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লেকে 
কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মন্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন 
প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে 
উদ্দেশ্ট, তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্‌ শঙ্করাচার্্যও 
এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু 
জানিতে ইচ্ছ। করিতে পারেন। এজন্য ছুই একটা কথা লেখা গেল । 

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। এ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা! থানেশ্বর নগরের 
দক্িণবর্তী। আম্বীল। নগর হইতে উহা! ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা 
২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেক 
বার এ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। “ক্ষেত্র” নাম শুনিয়া ভরসা করি, কেহ একখানি মাঠ 
বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীনকালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রশ্ছে। এই 
জন্য উহাকে সমস্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। 

কুরু নামে এক জন চন্দ্রংশীয় রাজ! ছিলেন। তাহা হইতেই এই চক্রের নাম 
কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি ছুর্য্যোধনাদির ও পাগবদিগের পূর্বপুরুষ ; এজন্য হূর্য্যোধনা দিকে 
কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন, পাগুবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তগস্তা 
করিয়। বরলাত করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র । মহাভারতে কথিত হইয়াছে 
যে, ভাহার তপস্তার কারণই উহা! পুণ্যতীর্ঘ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষে্র ব. 
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র্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, “দেবাঃ হ বৈ জত্রং নিষেছ্রঘনিরিন্র 
সোমো মখো। বিষুবিশ্বেদেবা অন্তত্রেবাশ্বিভ্যাম্‌। তেযাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তন্মাদান্ঃ 
কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্‌।” অর্থাৎ দেবতারা, এইখানে যন্্ব করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে 
“দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান” বলে। 
মহাভারতের বনপর্ধ্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র 
ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ । বনপর্ধে কুরুক্গেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে-_উত্তরে 
সরন্থতী, দক্ষিণে দৃষদ্ধতী ; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবস্তী |” (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতায় 
বিখ্যাত ব্রন্মাবর্তেরও ঠিক সেই সীসা নির্দিষ্ট হইয়াছে 
সরন্বতীদৃষদ্ধত্যোর্দেবনছ্যোষদত্থরং | 
তং দেবনিম্মিতং দেশং ত্রঙ্গাবর্ধং প্রচঙ্ষতে | ২। ১৭। 
অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ত্রহ্গাবর্ত একই । কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই 
বুঝা যাইতেছে । 
ব্রঙ্গাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ 
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রথনপিশুনং কৌরবং তদ্তজেথাঃ। 
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্ধত্র গাণীবধন্থা 
ধারাপাতৈত্বমিব কমলান্তভ্যবর্ষন্‌ মুখানি ॥ 
মেখদূত ৪৯ । 
কিন্ত মন্্ুতে আবার অন্য প্রকার আছে। যথা 
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মত্ন্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শুরসেনকাহ। 
এষ ব্রঙ্গধিদেশো বে ব্র্গাবাদনন্তরঃ | 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্থসাঙ্ও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে 
'ধন্মাক্ষেত্র” বলিয়াছেন ।* 
কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত $ অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথ 
পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি 
মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যেস্থানে অভিমন্থ্য সপ্তরথিকর্কক অন্যায় যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'অভিমন্থ্ক্ষেত্র' বা 'অমিন' বলিয়া থাকে। সেখানে 
আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকীমনীয় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করে। যেখানে 


স্পেস 
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১০ শ্রীমঞ্গবদগীতা 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সংকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই 
বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর” বলে। যেখানে 
সাত্যকিতে ও তৃরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্তায় করিয়া 
ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে “ভোর” বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, 
ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্নহস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখপ্ 
বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীমুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। 
কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই। 

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে 
বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে, “কুলুক্ষেত্র হইতেছে ।” অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ব কেহই 
জানে না। বিশেষ টম্সন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক 
গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল ।* 

সঞ্জয় উবাচ। 
ৃষ্ট তু পাগ্ুবানীকং বাং দুর্যোধনস্তদা। 
আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমত্রবীৎ ॥ ২ | 

সপ্তয় বলিলেন__ 

ব্যৃহিত পাগুবসৈন্য দেখিয়া রাজা ছুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন। ২। 

দুর্যযোধনাদির অস্ত্রবিষ্ঠার আচাধ্য ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। ইনি পাগুবদিগেরও গুরু। 
ইনি ব্রাহ্মণ । কিন্তু যুদ্ধবিগ্ঠায় অদ্ধিতীয়। শশ্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল এমন নহে! 
দ্রোণাচার্য, পরশুরাম, কৃপাচাধ্য, অশ্বথামা, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর 
কষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্মপালনের 
কথা উঠিবে, তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে। 

ুদ্ধার্থ সৈম্য-সন্নিবেশকে বৃহ বলে। 


*. শদিপষ্পীপা 








* সাহেবদিগ্নের ভ্রমের উদীহরণম্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্সনের টাক| হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সে 
লিখিতেছেন,_ 
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এইটুকুর ভিতর «টি ভুল। (১) ধর্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) রক্ত ধর্শত্রের অংগ মা 
(৩) «06 781 0110 21০80৫1901১] কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিলী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্র 
রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ডুল একত্র করা যায়, আমর! জানিতাম না। 


0 %111) 
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সমগ্রস্থয তু সৈন্তস্ত বিন্যাস: স্থানভেদতঃ | 
সব্যহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবী জাম ॥ 
আধুনিক ইউরোগীয় সমরে সেনাপতির বাহরচনাই প্রধান কার্ধ্য। 
পশ্ঠৈতাং পাঙুপুল্রাণামাচাধয মহতীং চযৃম্‌। 
: ব্ুঢাং ভ্রপদপুত্রেণ তব শিষোণ প্বীমতা ॥ ৩ ॥ 
হে আচাধ্য ! আপনার শিষ্য ধীমান্‌ দ্রুপদপুত্ের দ্বারা ব্যহিতা পাগুবদিগের মহতী 
সেনা দর্শন করুন। ৩। 
দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টহ্যন্ন, পাগুবদিগের একজন সেনাপতি । তিনিই বাহ রচন! করিয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে, ইহার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্দ করিলে ইহার জন্ম হয়। 
ইনিও দ্রোণের শিশ্ বলিয়া বণিত হইতেছেন। এ কথাট| স্বধম্মপাঁলন বুঝিবার সময়ে 
স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শক্রকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্যের 
ধম্ম বিদ্যা দান । 
অত্র শুরা মহেঘ্ান! ভীমাজ্জীনসমা যুধি। 
যুযুধানে! বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহার্থঃ ॥ ৪ ॥ 
ৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাশ্চ বীধ্যবান্‌। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥ 
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উদ্তমৌঙগাশ্চ বাঁধ্যবান্। 
সৌভদ্ো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথা; ॥ ৬ ॥ 
ইহার মধ্যে শুর, বাণক্ষেপে মহান্‌, যুদ্ধে ভীমার্জুন তুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, 
(২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বীর্য্যবান্‌ কাশীরাজ, পুরুজিৎ কুম্তিভোজ, 
(9) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্থ্ু বীর্ধ্যবান্‌ উত্তমৌজা, স্ুভদ্রাপুত্র, (৫) ত্রৌপদীর 
পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। ৪1 ৫। ৬। 
(১) যুযুধান_যছুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি। 
(১) দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিনীপতি। 
(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদি দেশের অধিপতি বলিয়া বণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ 
বর্ণনাও আছে। ( মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায় )। 
(৪) কুস্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুস্তিভোজ বন্থুদেবের পিতা শুরের পিতৃঘস্থ- 
পুত্র। পাগুবমাতা৷ কুস্তী তাহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে 
পাগুব-মাতুল। 


১২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


(৫) বিখ্যাত অভিমন্ত্যু। 
অস্মাকন্ত বিশিষ্টা যে তানিবোধ দ্বিজোত্তম | 
নায়ক! মম সৈন্তান্ত সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥ 
হে দ্বিজোত্বম! আমাদিগের মধ্যে ধাহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, 
তাহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭। 
ভবান্‌ ভীগ্মম্চ কর্ণশ্চ কূপশ্চ সমিতিষ্রয়ঃ | 
অশ্বথাম! বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিরজয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥* 
আপনি, ভীম্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বথ্ামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র (৮) ও 
জয়দ্রথ (৯)। ৮। 
(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিগ্তায় কৌরবদিগের আচার্য । 
(৭) দ্রোণপুত্র। 
(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রব। | 
(৯) ছৃর্য্যোধনের ভগিনীপতি। 


অন্যে চ বহবঃ শৃর! মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ | 
নানাশস্প্রহরণাঃ সর্কের যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 
আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন ( অর্থাৎ জীবনত্যাগে 
প্রস্তুত হইয়াছেন )। তাহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশারদ | ৯। 
গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধশ্মতত্ব কিছু নাই । কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড উৎকৃষ্ট 
উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান্‌ সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
হইল, ইহা কবির একটা কৌশল । পশ্চাতে অর্জনের যে করুণাময়ী মনোৌমোহিনী উক্তি 
লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার ভন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে। 
অপর্য্যাপ্তং তদম্মীকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌। | 
পর্যযাপ্ধং ত্বিদমেতেষাঁং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 
ভীম্মীভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈম্ত অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত 
সৈন্য সমর্থ । ১০ | 
পর্যাপ্ত এবং অপর্ধ্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামীর টাকানুসারে করা গেল। অন্ঠে অথ 
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অয়নেষু চ সর্কেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীম্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্্ধ এব হি ॥ ১১) 
আপনারা সকলে স্ব-স্য বিভাগান্মারে সকল বাহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীম্মকে 
রক্ষা করুন। ১১। 
ভীম্ম ছুর্য্যোধনের সেনাপতি । 
তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং বুরুবুদ্ধঃ পিতামহ | 
সিংহনাদং বিনছ্যোচ্চৈহ শঙ্ঘৎ পথ গ্রতাপবান্‌ ॥ ১২। 
( তখন) প্রতাপবান্‌ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ( ভীম্ম ) ছুধ্যোধনের হধ জন্মাইয়। উচ্চ 
সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১২। 
পৃর্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পুরে শঙ্ঘধ্বনি করিতেন। শীগ্স ছুয্যোধনের পিতামহের 
ভাই । 
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেয্য*্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্বস্থমুলোহ ভবঙ ॥ ১৩ ॥ 
তখন, শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোখুখ সকল (বাছ্যন্্র) সহম। আহত হইলে সে 
শক তুমুল হইয়। উঠিল । ১৩। 
ততঃ শ্বেতৈহ্রৈরু'ক্তে মৃহতি স্তন্দনে খিতৌ। 
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যো শঙ্ছো এদখৃতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
তখন, শ্বেতাশ্বযুত্ত মহারথে স্থিত কৃষ্জাজ্জন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪। 
পাঞ্চজন্তং হযীকেশো দেবদক্তং ধনগ্রয়ঃ | 
পৌগু, ২ দধ্ো মহাশঙ্খং ভীমকম্ম। বৃুকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ 
অনশ্তবিজরং রাজা কুন্তীপুজে। যুধিষ্টিরঃ 
নকুল: সহদেবশ্ স্থঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অঙ্জন দেবদন্ত এবং 'ভীমকন্ম। ভীম পৌও নামে মহাশঙ্খ 
বাজাইলেন। কুস্তীপুত্র রাজ! যুধিষ্ঠির অনন্তবিজর, নকুল সুধোধ, এবং সহদেব মণিপুদ্পক 
( নামে ) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬। 
কাশ্তশ্চ পরমেঘাসঃ শিখপ্ী চ মৃহারথঃ | 
ৃষ্টদ্যুয়ে। বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্টাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
ক্রপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ*সর্ববশঃ পৃথিবীপতে । 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দু, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮। 


১৪ শ্রীমন্তগবদগীত। 


পরম ধন্ুপ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্তী, ধৃষ্্যয়, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, ড্রপ, 
দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু স্মুভদ্রাপুত্র”হে পৃথিবীপতে !__ইহারা সকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭। ১৮। 


স ঘোষোধার্তরাষ্্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ং | 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোইভ্যন্থনাদয়ন্‌ ॥ ১৯ |* 
সেই শব্দ ধৃতরাষ্টপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল 
ধ্বনিত করিল। ১৯। 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্তরাষ্্রান কপিধবজঃ | 
প্রবুত্তে শত্মমম্পাতে ধন্ুরুছমা পাণ্ডবঃ | 
হৃধীকেশং তদা বাক্যমিৰমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥ 
পরে হে মহীপতে | ৭" ধার্তরাষ্্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অশ্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত 
কপিধ্বজ অর্জুন ধন্ু উত্তোলন করিয়। হৃধীকেশকে এই কথা বলিলেন। ২০। 
“ব্যবস্থিত” শবের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, “যুদ্ধোগ্োগে অবস্থিত ।” 


অজ্জুন উবাচ। 
সেনয়োরুভয়োম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমন্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ 
যোত্ম্মানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরা্ম্ত দুবুদ্ধেঘুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥ ২৩ ॥ 
অর্জুন বলিলেন-__ 
যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ- 
সমুগ্ধমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি ), যাহারা 
ুর্ববদ্ধি ধৃতরাষটপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল 
যুদ্ধাঘিদিগকে (যাবৎ ) আমি দেখি, (তাবৎ ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন 
কর। ২১। ২২। ২৩। 
রিয়ার গার়ারারিরার ভারা র্যাররিরারতার ররর রিনি 


* তুমুলো ব্যমুনাদয়ন্‌ ইতি গাঠাস্তর আছে। 
। বোধ করি পাঠকের শ্মরণ আছে যে, সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞ্চয় কুরুক্ষেতরের বৃত্তান্ত ধৃতরা্রকে শুনাইতেছেন। 
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সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্কো হ্বধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রখোততমষ্‌ ॥ ২৪ ॥ 
ভীম্মপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্কেষাঞ্চ মহীক্ষিতামূ। 
উবাচ পার্থ পশ্ৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরধূনিতি ॥ ২৫ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন__ | 
হে ভারত! অর্জুন কর্তৃক হৃযীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে 
শীষ্মাদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! 
সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর। ২৪ ২৫। 
তত্রাপশ্ঠ স্থিতান্‌ পার্থ; পিতৃনথ পিতামহান্‌। 
আচাধ্যান্সাতুলান্‌ ভ্রাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌবান্‌ সখীংস্তথা ॥ 
শ্বশুরান্‌ সহৃদশ্চৈব সেনয়োরুঙয়োরপি ॥ ২৬ ॥ 
তখন অর্জুম সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্গণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, 
মাহুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণণ, এবং সুহ্ৃদূগণকে দেখিলেন। ২৬। 
তান্‌ সমীক্ষ্য সকৌন্তেযঃ সর্ববান্‌ বন্গ,নবস্থিতান্‌। 
কুপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদমিদমন্রবীৎ ॥ ২৭। 
সেই কুস্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদ- 
পূর্বক এই কথা বলিলেন। ২৭। 


অজ্জুন উবাচ। 
ৃষ্টে মান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ ঘুযুৎস্থন্‌ সমবস্থিতান্‌।! 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥ 
অজ্জুন বলিলেন-__ 
হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ 


হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে । ২৮। 


শঁশীশিশ শিস 


শত পাপী শি্সশপসপপসপপী পিসী শপ পাচ 








* ধৃতরাষ্্র এবং অঞ্ুন উভয়কেই “ভারত” বলিয়। এই গ্রন্থে সম্বোধন কর! হইয়াছে, তাহার কারণ, ইহারা দু্স্তপুত্র 
ভরতের বংশ। 

সখ! ও হৃহদে অবন্ঠ প্রভেদ আছে। ধাহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সথা। 

; দৃষ্টেমং শবজনং কৃষ্ণ যুযুৎসং সমূপস্থিতম্‌ ইতি পাঠান্তর আছে। 








১৬ | শত্রীপ্তগবদগীতা 


বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহ্যশ্চ জায়তে । 
গাণ্ডীবং শ্রংদতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥ ২৯ ॥ 

আমার দেহ কীপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্তীব খসিয়া পড়িতেছে 
এবং চ্ম জ্বালা করিতেছে । ২৯। 

ন চ শকোম্যবস্থাতৃং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥ 

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, 
আমি ছূর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি । ৩০ । 

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। 
ন কাজ্জে বিজয়ং কুষ্চ ন চ রাজ্যং স্থথানি চ॥ ৩১ ॥ 

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না_হে কৃষ্ণ! আমি 
জয় চাহি না, রাজ্যস্খ চাহি নী । ৩১। 

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা। 
যেষামর্থে কাজ্িতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্থখানি চ ॥ ৩২ ॥ 
ত ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ। 

আচাধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলীঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্ালাঃ সন্বদ্ধিনস্তথা। 

এতান্ন হস্তমিচ্ছামি স্বতোহপি মধুন্থদন ॥ ৩৪ | 

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচাধ্য, পিতা, পুত্র 
পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা এবং কুটুম্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই 
যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাঁজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, 
জীবনেই কাজ কি? হে মধুসুদন! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে 
ইচ্ছা করি না। ৩২। ৩৩। ৩৪। 

“আমি হত হই হইব (ঘ্বতোইপি )” কথার তাৎপর্য এই যে, “আমি না মারিলে 
তাঁহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি 
তাহাদিগকে মারিব না। বস্তুতঃ ভীগ্ম, দ্রোণের সহিত অর্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
অর্জুনের “মৃদুযুদ্ধেরর কথা আমরা অনেকবার শুনিতে পাই। 

অপি ভ্রেলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ কিন্ন, মহীকৃতে। 
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্‌ নঃ কা প্রীতি: স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ | 


প্রথমোহধ্যায়ঃ | ১৭ 


পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রেলোক্যের রাজ্যের জন্যাই বা ধৃতরাষ্ট্-পুত্রগণকে বধ 
করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দন 11 ৩৫। 
পাপমেবাশ্রয়েদম্মান্‌ হত্বৈতানাততাদ্লিনঃ। 
ত্মান্নাহা! বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্্টান্‌ সবান্ধবান্‌।* 
ব্বজনং হি কথং হত্বা স্থখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥ 
এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অত এব 
আমর! সবান্ধব ধৃতরাষ্্-পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা! 
করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ? | ৩৩। 
ছয় জনকে আতিতায়ী বলে__ 
অগ্নিদো গর্দশচৈব শস্্পাি্ধনাপহঃ | 
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥ 
যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শন্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে, 
ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্ানুসারে আততায়ী বধ্য। 
টাকাকারেরা! অর্জনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশান্ত্রানুসারে আততায়ী 
বধ্য, তথাপি ধর্মশাস্ত্রান্বসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধন্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশান্ত্র ছুর্বল, 
মৃতরাঁং দ্রোণ ভীম্মাদি আততায়ী হইলেও তীাহাদিগের বধে পাঁপাশ্রয় হইবে । একালে 
আমরা “[/&ঘ” এবং “]107%116”র মধ্যে ষে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ। 
“]4৮জর উপর %101519” | ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে 
আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই । কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ধত্র আধুনিক 
শীতিশান্ত্রসঙ্গত নহে । 
আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনও 
বুঝাইতে পারে যে, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং আমাদের 
পাপাশ্রয় করিবে। “গুরুত্রাতৃস্হৎ প্রভৃতীনেতান্‌ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।” 
যছ্যপ্যেতে ন পশ্তন্তি লোভোপহতচেতনঃ | 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রত্বোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
কথং ন জেয়মস্মাভিঃ পাপাদম্মানিবর্তিতৃং । 
কুলক্ষয়কতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনার্দিন ॥ ৩৮ ॥ 


* খবান্ধবান্‌ ইতি পাঠাস্তর আছে। 


৮ শপিপাশশাপীশীপীস্পীপাস্পাপপীপপাশসপাািপীপসপপাপপপ পেশা পাপা পপাপাা পি পাকি 





১৮ প্রীমন্তগবদগীতা 

যগ্ভপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক তাহা 
দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দন! আমর! কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে 
পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব ?। ৩৭। ৩৮। 

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধম্মাঃ সনাতনাঃ । 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃতন্মধন্মোইভিভবত্যুত ॥ ৩৯ | 

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্মে অভিভত 
হয়। ৩৯। 

সনাতন কুলধর্্ম__অর্থাৎ পূর্ববপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম। 

অধন্মীভিভবাৎ কৃষ্ণ গ্রদুঘ্যন্তি কুলপ্রিয়ঃ | 
যু দৃষ্টান্ত বাঞ্চেয় জায়তে বর্ণসন্বরঃ ॥ ৪০ | 

হেকুষ্চ! অধন্মীভিভবে কুলস্ত্রীগণ ছুষ্টা হয়, স্্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বায় !+* 
বর্ণসঙ্কর জন্মায় । ৪০ । 

সন্করো নরকাম়ৈব কুলস্বানাং কুলস্ত চ। 
পতস্তি পিতরো হোষাং লুধ্ধপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥ 

এই সম্কর কুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিত্তোদক- 
ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাঁদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১। 

দোষৈরেতৈঃ কুলস্সানাং বর্ণসস্করকারকৈঃ। 
উৎসাগ্ন্তে জাতিধম্মাঃ কুলধশ্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥ 

এইরূপ কুলদ্মদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ 
যায়। ৪২। 

উৎসন্কুলধন্মানাং মনতস্যাণাং জনার্দিন। 
নরকে নিয়তং বাসে। ভবতীত্যন্তশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥ 

হে জনার্দন! আমরা শুনিয়াছি যে, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের 
নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩। 

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিষ্য পাঠকদিগের কানে ভাল 
লাগিবে না। ইহা! বর্ণনঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর 
দলুপ্তপিপ্ডোদকক্রিয়া$ প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বরণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ 

২১৫১০০১১০৯৪ লিলি 





* কৃষ্ণ বৃষিবংশসত্ভৃত, এজন্য বাঁফেয়। 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ১৯ 


বিদ্বেষ দেখা যাঁয়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দ। সন্পিবিষ্ট করিয়াছেন। 
আমরা যখন তদ্বিষযিণী ভগবছুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদুক্তির তাৎপর্য্য 
বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জনোক্তির স্ুল মন্দ বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের 
পুরুষগণ মরিলে কুলক্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলক্ত্রীগণ 
ব্ভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের গুরসে সন্তান জন্মিতে থাকে । বংশ 
নীচসম্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধণ্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে ধাহারা দোষ না দেখেন, 
এবং পিগীদির ব্বর্গকারকতায় ধাহার। বিশ্বাসবান্‌ নহেন-_ন্বর্গ নরকাদিও যাহারা মানেন না, 
তাহারাও বোধ করি, এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং 
অলঙ্কার । ৭. কথাটা! অতি মোটা কথা বটে। কথাটা অজ্ঞুনের মুখে বসাইবার একটু 
কারণ আছে_ অজ্ঞুনের এই পকুলধন্মের” বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্‌ “ব্বধন্মের” কথাটা 
তুলিবেন। এটুকু গ্রস্থকারের কৌশল । “ন কাজ্েক্ষ বিজয়ং কৃ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি ৮” 
এই অযুতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে । 

অহো বত মহৎ পাপং কর্তং ব্যবসিতা বয়ং। 

যদ্রাজ্যস্থখলোডেন হস্তং স্বজনমুছ্তাঃ ॥ ৪৪ ॥ 

হায়! আমর! রাজ্যন্থখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি_-মহৎ পাপ 

করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । ৪৪ | 

যি মামগ্রতীকারমশন্ত্রং শত্বগাণয়ঃ। 

ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্টুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ 
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২০ প্রীমন্তগবদগীতা। 


যদি আমি প্রতিকারপরাজ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে 

বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫। 
সপ্তয় উবাচ। 
এবমুক্তাজ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিস্বজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৬ ॥ 

সঞ্জয় বলিলেন__ 

অর্জুন এইরূপ বলিয়া শোঁকাকুল মানসে ধনুর্ববাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে 
রথোপস্থে উপবেশন করিলেন । ৪৬। 

ইতি শ্রীভগবদীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রঙ্গবিদ্যায়াং যোগশাস্ছে 
শ্রীকৃষ্ণাজ্বনসম্বাদে অর্জুনবিষাদে * 
নাম প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্দমতত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি 
উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র 
উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাগুবদিগের মহতী সেনা ব্যৃহবদ্ 
হইয়াছে দেখিয়া রাজা ছুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচাধ্যকে দেখাইলেন। একটু 
ভীত হইয়া আঁচাধ্যকে বলিলেন, “আপনারা আমার সেনাপতি ভীম্মকে রক্ষা করিবেন |” 
কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীম্ম যুবার অপেক্ষা উদ্ভমশীল-তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া 
শঙ্খধ্বনি করিলেন__( শঙ্খ তখনকাঁর 78819 )। তাহার শঙ্ঘধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা 
প্ত্যুত্তরে উভয় সৈন্স্থ যোদ্ধগণ সকলেই শঙ্ঘনি করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ 
রণবাছ্ বাজিয়। উঠিল-_শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাছের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল__ 
আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়। উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জুন_ধাহার 
উপরে কৌরব-জয়ের ভার__আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন__“একবার উভয় সেনার মধ্যে 
রথ রাখ দেখি__দেখি, কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে” কৃষ্ণ, শ্বেতা শ্বযু্ত মহারথ 
উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,__সর্ববজ্ঞ সর্ব্বকর্তা বলিলেন, “এই দেখ অর্জন 
দেখিলেন, ছুই দ্রিকেই ত আপনার জন,__পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর; 
শ্যালক, নুহ্ৃৎ সখা__ঠাহার গা কীপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, 


* কোন কোন পুম্তকে “সৈম্চদর্শনং" ইতি পাঠ আছে। 
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“কৃষ্ণ ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া! রাজ্যে কি ফল?1-আমি যুদ্ধ করিব না।” 
এই সংগ্রামক্ষেত্র, ছুই দিকে ছুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোঁরতর 
উৎসাহ__সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থের্ধ্য, তার পর তাহার হৃদয়ে সেই করুণ 
এবং মহান্‌ প্রশীস্ত ভাব_-এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে ছুলভি। “ন কাজেক্ষ বিজয়ং 
কুষ্ণ নচ রাজ্যং স্থুখানি ৮”-_ঈদৃশী অমুতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে ? 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 
সঞ্জয় উবাচ। 
তন্তথা কপয়া বিষ্টমস্রুপূর্ণাকুলে্ণম্‌। 
বিযীদস্তমিধং বাকামুবাচ মধুস্থধনঃ | ১ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন__ 
তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রপূর্ণীকুললোচন বিষাদযুক্ত ( অর্জান )-কে মধু্দন এই কথা 
বলিলেন। ১। 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
কুতস্বা কশ্মলমিদং বিধমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনাধ্যজুষ্টমন্্্যমকী্িকরমঞ্জন ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন__ 
হে অর্জন! এই সঙ্কটে অনার্ধ্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীপ্তিকর তোমার এই 
মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ?। ২। 
মা ক্লৈব্যং গচ্ছ বৌন্তেয় * নৈতৎ তধ্যুপপদ্যতে | 
ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তো ভি পরন্থপ ॥ ৩। 
হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে । হে পরপ্প ! 
ষ্র হৃদয়দৌর্রবল্য পরিত্যাগ করিয়। উত্থান কর। ৩। 
অজ্ঞুন উবাচ। 
কথং ভীম্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ মধুস্থদন । 
ইযুভিঃ প্রতিযোত্স্কামি পুজার্াবরিস্থদন ॥ ৪ ॥ 
জং মা গম পা" ইতি আননগিরি-ৃত পাঠ । 0. 


রর শি পপি লি ০ পাশ 








২২ শ্রীমন্তভগবগ্দীতা। 


অজ্ঞন বলিলেন-__ 
হে শক্রনিনথদন মধুস্দন ! পুজার্থ যে তীম্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাহাদের সহিত বাণের 
দ্বার কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব ?। ৪। 


গুরূনহত্বা হি মহান্ভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব 
ভূপ্তীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিপ্ধান্‌ ॥ ৫ ॥ 
মহান্থভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয়, সেও 
শ্রেয় । আর গুরুদিগকে বধ করিয়। যে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহ। রুধিরলিপ্ত। ৫। 


ন চৈতদ্বিন্ম কতরন্নো গরীয়ে। 
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ | 
যানে হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্্ীঃ ॥ ৬ ॥ 
আমরা জয়ী হই, বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোন্টি শ্রেয়, তাহা 
আমরা বুঝিতে পারিতেছি না-_যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, 
সেই ধৃতরাষ্ট্পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত । ৬। 
কাপর্যনদ্দোযোপহতম্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধশ্মসংমূঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছে,য়ঃ স্যান্লিশ্চিতং ব্ুহি তন্ে 
শিযান্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ৭ | 
কার্পণ্য দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিষূঢ় হইয়াছে, 
তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । যাহ! ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। 
আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি-_আমাকে শিক্ষা দাও । ৭। 





কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে, এই অর্থ নির্দেশ করিয়া! উদাহরণ 
স্বরূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা 
অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। দীন” অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণম্বরূপ- তারানাথ 
রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধত করিয়াছেন, যথ। £-মহঘা ব্যসনং প্রান্তে দীনঃ 
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কুপণ উচ্যতে।” আনন্দগিরি বলেন__“যোইল্লাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণ: |” 
যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই কূপণ |* গ্রীধরস্বামী বুঝাইয়াছেন যে, 
“এই সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব 1” অর্জনের ইতি বুদ্ধিই কাপণ্য। 
তিনি “কার্পশ্যদোষ” ইতি সমাসকে ছন্দ সমাস বুঝিয়াছেন-__কার্পণ্য এবং দোষ । দোষ শবে 
এখানে পূর্বকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য টীকাকারের। সেরূপ অর্থ 
করেন নাই। 





নহি প্রপশ্ামি মমাপনুদ্যাদ্‌- 
যচ্ছোকমুচ্ছোষ্ণমিন্দ্িয়াণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমুদ্ধম্‌ 
রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 
পৃথিবীতে অসপত্ব সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক 
আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না । ৮। 
সঞ্য় উবাচ। 
এবমুক্তা হৃযীকেশহ গুড়াকেশঃ পরস্থপঃ | 
ন যোতস্য ইতি গোবিন্দমুক্তা তুষ্ঠীং বব হ॥ ৯। 
সপ্তায় বলিতেছেন__ 
শত্রজয়ী অজ্জন প হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে 
বলিয় তুফীন্তাব অবলম্বন করিলেন। ৯ । 
তমুবাচ হ্বধীকেশঃ প্রহসন্লিব ভারত | 
সেনয়োরুভয়োন্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০ ॥ 
হে ভারত! হ্বযীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিবাদপর অজ্জীনকে এই 
কথা বলিলেন। ১০। 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 


অশোচ্যানম্বশোচস্ত্ং প্রজাবাদীংশ্চ ভাষসে। 
গতাসুনগতাস্থংশ্চ নান্ুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥ 


* কাশীনাথ ত্রান্ক তেলাং “কার্পণ্য” শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন “10101053755 
1 মুলে “গুড়াকেশ” শব আছে। গুড়াকেশ অঞ্জুনের একটি নাম। টীকাকারের ইহার অর্থ করেন 'নিদ্রাজয়ী' । অস্যবিধ 
অর্থও দেখ! গ্লিয়াছে। 





২৪ শ্রীমন্তগবদগীত। 


শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন_- , 

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে ; কিন্তু যাহাদের জন্য শৌক করা উচিত নে, 
তাঁহাদের জন্ত শোক করিতেছ । কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতের শোক 
করেন না। ১১। 

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারস্ত। এখন, কি কথাট! উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক। 

দুর্যোধনাদি অন্যায়পূর্বক পাগুবদিগের রাঁজ্যাপহরণ করিয়াছে । যুদ্ধ বিনা তাহার 
পুনরুদ্ধারের সন্তাবনা নাই । এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য? 

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ধে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে । বিচারে স্থির 
হইয়াছিল যে, যুদ্ধই কর্তব্য । তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন 
হইয়াছে। 

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও 
আমরা পাগুবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কন্ম আছে, 
তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্মযুদ্দও আছে। আমেরিকায় 
ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়ম দি সাইলেন্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতীপসিংহ প্রভৃতি যে 
ুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম_দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পাগুবদিগেরও 
এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্্ম। এ বিচার আমি কষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি 
এক্ষণে সে সকল পুনরুত্ত করিবার প্রয়োজন নাই ।« এ বিচারের স্থুল মর্ম এই যে, যেটি 
যাহার ধর্মান্ুমত অধিকার, তাহার সাধ্যান্ুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্্ম। রক্ষার অর্থ 
এই যে, কেহ অন্যায়পুর্বক তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে করিলে তাহার 
পুনরুদ্ধার এবং অপহর্তার দণ্ডবিধান করা কর্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পর্ণ 
অধিকারচ্যুত করিয়া সচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপুর্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ 
এক দিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহ! হইলে অনন্ত ছুঃখ ভোগ করিবে। অতএব 
আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব্য । যদি বল ভিন্ন অন্য সছুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে 
অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সছুপায় ন! থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য । এখানে বলই ধর্ম । 

মহাভারতে দেখি যে, অর্জন ইতিপৃব্রে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন, যুগে 
স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও 
দ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সঙ্জনস্বভাবস্থলভ ভ্রান্তি । 


পাশ পি শপ্পীশীশিশীপি 


প্* এবং নবজীবন প্রথম থণ্ড দেখ। 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ ২৫ 


মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে, যুদ্ধ ন! হয়, তক্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ 
যত্ব করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে 
ব্রতী হইতে অন্বীকৃত হইয়। কেবল অজ্ঞনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধন্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধশ্মের পথ কোন্টা, তাহা! 
অর্জনকে বুঝাইতে বাধ্য । অতএব অজ্জনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম, 
যুদ্ধ না করাই অধর্শ্ম। 

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারন্তসময়ে কৃষ্ণাজ্জনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা! 
বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধন্মের সার মম্ম 
সঙ্গলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়ীছেন, ইহা বিশ্বীস করা যাইতে পারে। 

যুদ্ধে প্রবৃত্তিস্থচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও “যুদ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ দিয়। ভগবান্‌ মধ্যে মধ্যে 
আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্ত সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার 
বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই । ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার 
গ্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃতত। পাঠক অনুভূত করিতে না 
পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । নতুবা 
ুদ্রপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত 
মনুযধন্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্ট | 

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন 
ষে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জনে যথার্থ এইরূপ 
কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। ছুই পক্ষের সেনা বযৃহিত হইয়া 
পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্ভত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈম্ের 
নধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধন্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর 
বলিয়াও বোধ হয় না । এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের 
আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। 

(১) গীতায় ভগবংপ্রচারিত ধর্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতা গ্রন্থখানি 
ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্ত ব্যক্তি ইহার প্রণেতা । 

(২) ষে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কুষ্ণাজ্জনের কথোপকথনকালে 
সেখানে উপস্থিত থাকিয়৷ সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়। 

৪ 


২৬ ্রীমন্তগবদ্গীতা 


সব লিখিয়াছিলেন, বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাঁও বিশ্বাসযোগয 
হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, 

সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যান 
না। অনেক কথা যে গ্রস্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির 
করিতেছেন, ইহা সম্ভব। 

ধাহাঁরা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহধি ব্যাঁস-প্রণীত, তিনি 
যোৌগবলে সর্বজ্ঞ এবং অন্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাহাদিগের সঙ্গে 
আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্য। প্রণীত 
হয় নাই, ইহ আমার বলা রহিল। 

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যের 
ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার ভাতের 
সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের এক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাঁচার্য্যের অন্যুন সহস্র বা ততোধিক 
বৎসর পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, 
তাহা কি প্রকারে বলিব? আঁমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই 
বোধ হয়। 

এই সকল কথ স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিব না। 
এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাঁউক, শ্রীকৃষ্ণ অজ্জ্রীনকে 
এই যুদ্ধের ধর্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম কি? 

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবন্তী হইয়া! উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেগে 
এই যুদ্ধের ধর্দ্যতা বুঝা ইলা ম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা! বলা বাহনন্য। 
তাহার কথার স্থুল মন এই যে, সকলেরই স্বধর্্মপালন করা কর্তব্য । 

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখ! চাই যে, স্বধর্ম সামগ্রীটা কি? 

শঙ্করাদি পূর্ববপপ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল । অর্জন ক্ষত্রিয় 
সুতরাং অর্জনের স্বধর্ণ ক্ষাত্রধর্শ বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন 
যে, “ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল” সেট! তাহার পরধর্ম্মীবলম্বনের ইচ্ছা_কেন না, ভিক্সা 


ব্রাহ্মণের ধর্ম |% 
৫০০০১০০৬৪০১০০:০০১৪৪৪ এ 


* শৌকমোহীভ্যাং হাভিভৃতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্থে যুদ্ধে প্রবৃত্তোহপি তক্মাদযদ্ধাদুপররাম পরধ্পর্চ ভিক্ষা্ীব 
নাদিকং কর্ত, প্রববৃতে ।-_শঙ্করভা। 
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কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণাশ্রমধর্্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধর্ন্ 
বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্ত অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্মম 
কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃত্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্ৰাংশ-_ 
অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্বর্ণের বাহির ; তাহাদের ব্বধন্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন 
ধর্ম বিহিত করেন নাই ? কোটি কোটি মনুষ্য স্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধর্ম 
বিহিত করিয়া আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন ? ভগবছুক্ত ধর্ম কি হিন্দুর জন্যই ? 
ম্েচ্ছেরা কি তাহার সন্তান নহে? ভাগবত ধন্ম এমন অনুদার নহে। 

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্চ্যুতিতে বিশ্বাসবান্‌, তিনি খ্রীষ্টানেরঞ* তৃল্য। 
আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্‌ নহেন, তিনি “ম্বধশ্মের” অন্ত তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করিবেন 
সন্দেহ নাই। 

যাহার যে ধর্ম, তাহার তাই স্বধশ্ন। এখন মনুষ্যের ধর্ম কি? যাহা লইয়! মনুষ্য, 
তাহাই মন্ুষ্ের ধন্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব ? মানুষের শরীর আছে, এবং মন” আছে। 
এই শরীরই বাকি? এবং মনই বাকি? শরীর কতকগুলি জড়পদার্থের সমবায়, তাহাতে 
কতকগুলি শক্তি আছে । এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে, মনুষ্যত্ব থাকে 
না; কেন না, মানুষের মুতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বল] যায় না। তবেই জড়- 
পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে-_সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মন্তুধ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। 
আমি স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি--“শারীরিকী বৃত্তি” । মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি 
বাবৃন্তির সমষ্টি । সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে 
যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মানুষত্ব। 

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অন্ুশীলনই মানুষের ধর্ম | 

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কন্ম করি, না হয় কিছু জানি। 
বন্ম ও জ্তান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই 














1 “মন” চলিত কথা, এই জন্য "মন" শব্দ ব্যবহার করিলাম । এই চলিত কথাটি ইংরেজী “10170” শব্দের অনুবাদ মাত্র। 
 বিশুদশন শাস্ত্রের ভা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্ধ, এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শবাই 
বাবার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্তে €0702067 200 001700” এই বিভাগের অনুবর্থী হওয়াই ভাল। 

+ কোম্‌্ৎ প্রভৃতি পাশ্চাতা দ্ার্শনিকগ্ণণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, “[1)0048100 ঢ০11776, 40002) 


ইখা শ্বাধ্য। কিন্ত চ০০117)8 অবশেষে "1,042 কিন্বা। 2০1০) প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর এই 
দ্বিবিধ বলাও ম্যাা। 


২৮ শ্রীমন্তগবদগীতা , 


অতএব জ্ঞান ও কন্মন মানুষের স্বধন্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে 
অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই ব্বধশ্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য 
সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।* কেহ কেবল জ্ঞানকেই 
প্রধানতঃ স্বধন্মস্থানীয় করেন, কেহ কন্মকে এরপ প্রধানত; স্বধন্মস্বরূপ গ্রহণ করেন। 

জ্ঞানের চরমোদেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রন্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানীজ্জন ধাহাদিগের 
স্বধন্ম, তাহাদিগকে ত্রাঙ্গণ বল! যাঁয়। ব্রাঙ্গণ শব ব্রহ্মন্‌ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহ! বুঝিতে গেলে কর্মের 
বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । জগতে অন্তব্বিঘ় আছে ও বহিষ্বিষয় আছে। 
অন্তধিবষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহিব্বিষয়ই কন্মের বিষয়। সেই বহিবিবষয়ের 
মধ্যে কতকগুলিই হউক অথব। সবই হউক, মনুষ্টের ভোগ্য। মনুষ্ের কর্ম মনুয়ের 
ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন 
বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা । (১) যাহার! উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধন্মী ; (২) যাহার! সংযোজন 
বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধম্মী; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, তাহার! 
যদ্ধধম্মী। ইহাদিগের নামান্তর বুতক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে 
পারেন কি? 

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্মাশাস্ত্রানুসারে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থান্ুসারে কৃষি শৃদ্রের ধন্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম। 
অন্য তিন বর্ণের পরিচরধ্যাই শৃদ্রের ধর্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানত: 
শৃদ্রেরই ধর্ম । কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্যযাও এখনকার দিনে প্রধানত? শুত্রেরই ধর্ম। 
যখন জ্ঞানধন্ম, যুদ্ধধন্ম, বাণিজ্যধম্মী বা কৃষিধন্ম্ণর কর্টের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ন্মিগণ 
আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে নাঃ তখন 
কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানাজ্জন বা 
লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজা, (৪) উৎপাদন বা কৃষি 
(৫) পরিচর্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম । 

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই 
যে এরূপ, তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরঞজিরা 


০.০ ৯ ০টি এস পপ শা আপ 


* আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবন্থ! বলিতেছি। 
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৮ 


ুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলারা পুরুষান্গক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুরা৷ পুরুযান্ুক্রমে তৈল 
বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, 
যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কশ্মান্তর 
অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্বাহ হয় না। গ্রাচীনকালের অপেক্ষা এ কালে শুদ্রজাতির 
সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহার এতিহাসিক প্রমাণ দেওয়] যাইতে পারে ।* 
এজন্য শু্র এখন কেবল পরিচর্যা ছাড়িয়া কষিধন্মী। পক্ষান্তরে পুর্বকালে আধ্্য- 
সমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধম্মী ছিল। এবং 
তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য | 

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কন্মানুসারে, প্রাঙ্গণ, ক্ত্রিয়, বণিক্‌, শিল্পী, 
কৃষক, বাঁ পরিচারকধন্মী । সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যি বল ফে, মনুষ্য মাত্রে ত্রাণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, ভাহাতেও কোন আপন্তি হইতে পারে না। ঝুল কথা এই যে, 
এই যড়বিধ বা৷ পঞ্চবিধ বা চতুর্ধিবধ কম্ম ভিন্ন মনুয্যের কর্মাস্তর নাই। যদি থাকে, তাহা 
কুকর্ম । শ" এই বড়বিধ কম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, 
আর যে কারণেই হউক, যাহার ভাঁর আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় 
কন্ম, তাহার 70৮. তাহাই তাহার ্বধশ্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত খধন্মের 
উদার ব্যাখ্যা । ধাহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দেশ 
করেন, তাহারা ভগবদুক্তিকে অতি সক্ীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। তগবান্‌ কখনই সঙ্কীর্ণ 
বুদ্ধি নহেন। 

যাহা ভগবদুক্তি,_গীতাই হউক, 131)19ই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের ন্বমুখ- 
নিগতিই হউক, বা তাহার অনুগৃহীত মনুষ্বের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, 
উহা! তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়। থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও 
সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা 
এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবন্তিত হয়। তখন ভগবছুক্তির ব্যাখ্যারও 
প্রসারণ আবশ্যক হয় । কেন না, ধর্ম নিত্য ; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সধন্ধও টি | 
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458 কাঁসহকারে রজাবৃদ্ধি | কথা বলিতেছি না। | "বাঙ্গালির উৎপত্তি" (বিষয়ে কসদরশনে 6 যে য কটি প্র প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, অনাধ্য জাতিবিশেষদকল হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শুদ্রজাতি-বিশেষে 
পরিণত হইয়াছে। যথা, পু নামক প্রাচীন অনাঁধ্য জাতি বিশেষ এখন কোন স্থানে পু'ড়া, কোন গানে পোদে পরিণত হইয়াছে। 
এইরপে কালক্রমে শৃদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসঙ্কর শূদ্রবৃদ্ধির অগ্তম কারণ। 

1 যথা চৌধ্যাদি। 











৩০ শ্রীমন্তগবদগীতা 


ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা! বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম 
সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্ববাবস্থাতে রাখিতে হইবে 
ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়ঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্তনানুসারে 
ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানৌপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় । কৃষ্চোক্ত স্বধরন্মনের অর্থের 
ভিতর ব্ণীশ্রমধম্মও আছে; আমি যাহা বুঝাইলাম তাহাও আছে, কেন না, উহ! বর্ণাশ্রম- 
ধন্মের সম্প্রসারণ মাত্র। তবে প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত 
ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা 
করা হয়। 

স্বধন্ন কি, তাহা যদি, যাহা হউক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে 
স্বধন্্ম পালন কেন করিব, তাহা বুঝিতে হইবে। 

শ্রীকৃষ্ণ ছই প্রকার বিচার অবলম্বনপুর্বক এ তত্ব অজ্জনকে বুঝাইতেছেন। একটি 
জ্ঞানমার্গ, আর একটি কন্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত 
জ্ঞানমার্গ কীর্তন, তৎপরে কর্মমার্গ | 

জ্ঞানমার্গের স্থল তত্ব আত্মা অবিনশ্বর পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে। 

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ষে বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ ॥ 

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন 
নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে । ১২। 

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্তাবনা দেখিয়া অজ্ন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার 
পৃর্বশ্লোকে বলিয়াছেন, “যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ” 
যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহ! এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। 
ভাঁবার্থ এই যে, “দেখ, কেহ মরে না । দেখ, আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই 
চিরস্থায়ী ; পূর্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে । যদি থাকিবে, 
মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন ?” 

ইহাই হিন্দুধর্মের স্থল কথা-_হিন্দুধর্্ান্তর্গত প্রধান তত্ব। কেবল হিন্দুধর্শের নহে, 
্ষটধর্দের, বৌদ্ধধর্মের, ইস্লামধর্ম্ের, সকল ধর্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ব। সে তত্ব এই 
যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী । শরীরের ধ্বংস হইলেও 
আত্মা পরকালে বিদ্কমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্িষয়ে নান 


দ্বিতীয়োহধ্যায়) ৩১ 


মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাঁতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং 
তিনি বিনাশ-শৃন্য, অমর, ইহা হিন্দু, শ্বীগ্িয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের 
সম্মত। এই সকল ধর্মের ইহাই মুলভিত্তি। 

এই তত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞীনিকেরা। তাহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর 
কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা! যে আত্মা আছে, তদ্দিয়ে কোন প্রমাণ নাই। 

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবাঁন্‌। পৃথিবীর সমস্ত ধন্ম এক দিকে, তাহারা! আর 
এক দিকে । তাহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম হঠিয়া যাইতেছে । অথচ 
বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধন্্ম বড়। পক্ষান্তরে ধন্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিতাাগ 
করিতে পারি নাঁ। ধর্মও সত্য, বিজ্ঞানও সত্যা। অতএব এস্থলে আমাদের বিচার 
করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন্‌ দিকে আছে। বিশেষত; শিক্ষিত বাঙ্গালী, 
বিজ্ঞান জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভর্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে 
টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব 
বিজ্ঞানই তাহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রে্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখ! 
যাইতেছে, তখন আত্মবাঁদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহ! বিচার করিয়া দেখা উচিত। 

এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা 
আত্মাকে কিরূপ বুঝে । 

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, “আহন্প্রত্যয়বিষয়াস্পদ প্রত্যয়লক্ষিতার্থ;”__ 
অর্থাং “আমি” বলিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পুর্বে যাহ। লিখিয়াছি, 
তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাএ। 

“আমি ছুথে ভোগ করি_কিন্তু আমি কে? বাহ-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু 
তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোঁচর নহে । তুমি বলিতেছ, আমি বড় ছুঃখ পাইতেছি_আমি বড় 
সুখী। কিন্ত একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন “তুমি” বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার 
দেহেরই এই সুখ ছুঃখ ভোগ বলিব? 

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্ত তৎকালে তাহার 
স্বখ ছুখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে 
অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি ছুঃখী। তবে তোমার 
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পাকের রণ রাখা উচিত চলত পালে কেই বিজান বলতেছি ও বলি 
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দেহ ছুঃখভোগ করে না। যেছুঃখভোগ করে, সে ম্বতন্ব। সেই তুমি। তোমার দেহ 
তুমি নহে। 

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দিয়ি- 
গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়-গোচির নহে, এবং সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তা। যে 
স্থখ দুঃখাদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা ৮ * 

আত্মতত্ব বিষয়ক, এই স্ুল কথাট। খ্রীষ্টিয়াদি সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু তাহার 
উপর আর একট। অতি সুক্ষ, অতি চমৎকার কথা, কেবল হিন্দুধর্মেই আছে। সেই তত্ব 
অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন 
জাতিই সেই অতি মহত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই । যে সকল কারণে, হিন্দুধন্ম অন্য 
সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ব 
এখন বুঝাইতেছি। 

আঁত্বা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা 
হইতে কাজেই ভিন্ন । কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বহুসংখ্যক 
: শুন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্ 
আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ 
জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। 
সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্‌ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ; দেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত 
হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা 
বলেন। জীবদেহস্থায়ী আত্মা যত দিন সেই পরমাত্বীয় বিলীন না হয়, তত দিন তাহাকে 
' জীবাতআ। বলেন। 

এখন এই জীবাআআ কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল! 
ইহাঁর সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। 
যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাগস্থ আকাশও অবিনশ্বর । যদি পরমাত্মা 
অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর । 

এই হইল হিন্দুধর্শ্বের কথা । অন্য কোন ধর্ম এই অত্যুন্নত তত্বের নিকটেও আসিতে 
পারেন নাই । আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ব মনুষ্যজ্ঞাত তত্বের ভিতর 


পোস্ত পা পা শী পীা্পী প্্প্পপসপ  ্পস 








স্পা শিশাশীাশীশী শাশিটিািশীশাশাশীাশী শীত তিিস্প্পলাশ। 
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আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন খধিরা বলিতে পারেন, “আমরা যদি আর কিছু না 
করিতাম, কেবল এই কথাট। পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল 
মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম ।৮* বাস্তবিক এই সকল তত্বের আলোচনা 
করিলে তাহাদিগকে মনুষ্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতেই 
ইচ্ছা! করে। 

এখন দেখা যাঁউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাহার! বলেন, আদো 
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কৌন কথাই স্বীকার কর্তব্য নহে। যখন 
আম্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা। 
পরমাত্মা, এ সকল উপন্তাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগদিখ্যাত 
লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি, তাহা৷ বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। 
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এইখানে পাঠক একটু সুক্্ম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের ভাৎপর্ধ্য এই যে, 
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তন্ভি্ ইহার দ্বার! 
আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথ! মিল কি কেহই বলিতে 
পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই 
বুঝাইতেছেন। 





সপ 


* যে তত্বট| বুধাইলাম, তাহা যে বিলীতী 1১810076157) নয, এ কথ। বৌধ হয় বলিবার প্রয়োজন দাই। 

+ 17766 7850/8 ০, 76505০দ [197 শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জঙ্ত এই টাক লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির 
তরজম। দেওয়া যাইবে ন1। 
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জড়বাদ্দীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি 
ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্‌ আত্মা নাই, অথবা তাহা নম্বরঃ এ কথা 
বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতত্্ 
পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী, ইহা! প্রমানীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, 
এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি? 

অনেক সহত্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত 
হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা! অপ্রচুর বলিয়৷ উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা 
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সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাহার! স্থবিচারক। অতএব তাহারা এ কথা কেন বলেন, 
সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই। 

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান 
জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ । আমি এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে 
পারিতেছি যে, পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি 
গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। 
এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের * 
বিধয়। প্রত্যক্ষীভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ববকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অন্ুমান। 
যখনই যখনই এইরূপ গর্জনধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই 
তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে । 

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান। 
ভারতবর্ধীয়েরা অন্তবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক 
বা জড়বাদিগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাহারা অনুমান সবে 
ইহাঁও বলেন যে, ষে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অন্গমান অসিদ্ধ : অথবা এরূপ অন্ুমান 
হইতেই পারে না। এই তত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং 
মনোহর দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই। 

এখন, ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় 
হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্ত শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিযুক্ত আত্মারও 
কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা! প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসন্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন 
অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে । আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কৌন পদার্থ সম্বন্ধে 
মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহা হইতে আমার অস্তিত্ব 
অনুমান করা যাঁয়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহ! 
বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব, সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই ।৭, 


* যাহ। ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই প্রত্ক্ষের বিষয়। পুশের চাক্ষুষ প্রতাক্ষ (হইল, মে মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রতাঙ্ষ হইল। 

1 তবে সর্ব্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ম্বৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কথন কখন মনুষ্ের ইন্দিয়-প্রত্যক্ষ হয়। 
দেহ-বিমুক্তাত্মা এইরূপে মনুষ্তের ইল্জিয়গোচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাঁম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল 
চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্ছুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রমজ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃপ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতস্ত্ বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে 
ইউরোপ ও আমেরিকায় 90171058115) তত্ব প্রাহূর্তাবে, এই প্রেততত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়। দাড়াইয়াছে; এবং 
৩100%95, ড12119০০ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের। এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে, 


৮ ৮ এক্স তি শীশশিচিতিি শশাটাাশিীশীপিসপিসশসি 


৩৬ শ্রীমঞ্গবদগীতা 


তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়। পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী । বিজ্ঞানের যত দূর 
সাধ্য, বিজ্ঞান তত দূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যান্থস্ধিংস্থ হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা 
করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের তত দূর গতিশক্তি 
নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি বাধিয়৷ 
সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে 
সমস্ত রত্ব কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান 
প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ব পাইবে কোথা ? যেখানে বিজ্ঞান পৌছে না, সেখানে 
বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিয় সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, 
সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই জম | 0: ₹10801008 30191700 19118 
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8911016.+ যখন বিজ্ঞান একটি ধুলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না, তখন আত্মার 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। 
যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন 


প্রয়োজন নাই। 


আপা 


পাপী স্পা 





সস 





পাশা শিস্শিি ও 





টি 


প্রতিপক্ষের কিছু গৌলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নান! প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহ1 বল যাইতে পারে ঘে, 
প্রেতগ্রতাক্ষের যাথার্ধ্য এখনও বৈজ্ঞানিকের1 সাধারণতঃ শ্বীকার করেন না। ঝুতরাং উহ! আঞ্সার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে 
আমি গ্রণন1 করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্ত্ের ভিত্তি স্থাপন কর] বাঞ্ছনীয় বিবেচন! করি না। ধর্ম 
বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত। 

* আজ।। 

1 07671 ঢু6111023, [0018, 0. 447. 

£ কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৩৭ 


এখন, বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতে, 
জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য ন্বীকাঁর করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই 
নাই। আত্মতত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্র যখন প্রমাণ নাই, তখন 
আত্মসন্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই, ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না 
জানি না, ইহ! ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই। 

এ কথার ছুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে । একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের 
উত্তর, একটি আধুনিক জন্মাণদিগের উত্তর । দর্শনশাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। 
এই ছুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অন্তমান, তাহার গতিশত্তি 
অতি সক্ধীর্ণ, তাহা কখনই মন্ুষ্য-জ্ঞানের সীমা নহে । এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অম্যবিধ, 
প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়াধ়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং 
শার্দ। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্ত শাব্ধকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার 
করেন। 

উপমান (/১০100১) যে একটি পুথক্‌ প্রমাণ, ইভ আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার 
করিতে বলিতে পারি না। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্জান জন্মে । 
যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য করে, সেখানে উহা পৃথগ্বিধ প্রমাণ নহে, অগুমানবিশেষ 
নাত্র। এক্ষণে “শাক” কি, তাহা বুঝাইতেছি। 

আপ্তোপদেশই শাব্', অর্থাৎ ভমপ্রমাদাদিশূন্ত যে বাক্য তাহাই তৃতীয় গ্রমাণ। 
যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশৃম্ত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। 
যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশুন্ঠ বাকা বলিয়। স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার 
অস্তিস্থ ও অবিনাশিত। বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা অনায়ামে স্বীকার করা যাইতে 
পারে। পরস্ত বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমগ্রমাদাদিশূম্য বলিয়া শ্বীকার করা 
যাইতে পাঁরে না, কেন না মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন। স্থল কথা, এক ঈশ্বরই 
অমপ্রমাদাদিশৃন্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে 
পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্দরূপ প্রমাণ । থ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া 
্বীকার করেন_-ইংরাজি নাম 7১9591910. বস্তুত যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া 
স্বীকার করা যায়, তবে তাহা৷ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না, 
প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যদি এই 
গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া! বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিহ্থ ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে 


৩৮ গ্রীম্গেবদগীতা 


তাহার অন্ত প্রমাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই ; এই গীতাই অখগুনীয় প্রমাণ । তবে 
নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতািকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়! স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিতে 
বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন? 

তাহাদিগের জন্য জন্মীণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কান্টের বিচিত্র দর্শনশান্ত 
পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কান্ট এবং তাহার পরবর্তী কতকগুলি লব্ব- 
প্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য 
কারণ আছে। তাহারা বলেন, কতকগুলি তত্ব মনুষ্যচিন্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাহারা কেবল 
“বলেন” ইহাই নয়, কান্ট এই তত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহ। মন্ুয্যবুদ্ধির 
আশ্চর্য্য পরিচয়স্থল। কাণ্ট ইহাঁও বলেন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির 
দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর 
আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহ। বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা 
তাহ! জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী 
শক্তি হইতে পাই । এই প]8119091100768] 72011089019, সর্ববাদিসম্মত নহে। 
অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতায় বিশ্বাস তাহাদের 
পক্ষে ছুর্লভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা! আমি এখানে বলিতে 
বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্তরৃত্তি সকল সমুর্চিত মাড্জিত হইলে, 
আয্রসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।* 

তক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভত্ত, কেবল ক্ষুদ্র দর্শন- 
শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বাতন্ত্য বা অবিনাশিত। স্বীকার করেন না। ভক্তের 
পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্মা৷ এবং 
্বয়ংই সর্ধরভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার 
কারণ এই যে, অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্বকে উপহসিত 
করেন। তাহাদের জানা উচিত যে, আত্মতত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞান 
বিরুদ্ধ নহে । 

দেহিনোইন্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্তিারস্তত্র ন মুহাতি ॥ ১৩॥ 





রিরিরিরিতে 
* অনেকে বলিবেন, তবে কি 17510), 57211 প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি নকল লমুচিত মাজ্জিত হয় নাই! 
উত্তর-_ন1, সকলগুলি হয় নাই। 
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দেহীর যেমন এই দ্রেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্ধক্য, তেমনি দেহাস্তর-প্রাপ্তি। 
পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না। ১৩। 

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ব, আত্মার অবিনাশিতা । এই শ্রোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ব 
কথিত হইতেছে__জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, 
যৌবন, জর! ইত্যাদি অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহাঁন্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি অবস্থাস্তর- 
প্রাপ্তি মাত্র । অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থাস্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত 
হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে; _যেমন 
কৌমার গিয়া! যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ 
শৌক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তরপ্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব? 


এই কথায়, মানিয়া লওয়া হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার 
অবিনাশিতা৷ যেমন হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ব। কিন্ত আত্মার 
অবিনাশিতা যেমন গ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্থ প্রধান ধর্মে স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ নহে। 
পদ্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধশ্মেই আছে, এমনও নহে । বৌদ্ধধর্মেরও ইহ! 
প্রধান তত্ব, এবং অন্যান্য ধন্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য 
এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালি এ মত গ্রাহা 
করেন না । 

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি 
জন্মান্তর সন্থদ্ধেও তদ্রপ কোন প্রমাণ নাই । পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা 
যায় না, জন্মাস্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না যাঁক্‌, যাহার প্রমাণাভাব তাহা মানিতে 
কেহ বাধ্য নহে । এই তত্বে বিশ্বাস যে চিত্ববৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ 
হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না । তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মাস্তরবাদীর 
আপক্ষা তাহার বেশী জোর কিছুই নাই । যেমন জন্মান্তরবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্ত 
প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিম্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে 
অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাতাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান্_ 
অর্থাৎ সুখ-ছুঃখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্‌, কিন্তু জন্মাস্তরে কোন মতেই 
বিশ্বাসবান্‌ নহেন। 

কথাটা! একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। 
যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই, কেন না, তিনি 
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কাজেই জন্মীস্তর মাঁনিবেন না । কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিত। মানেন, তাহার 
সম্মুখে একট! বড় গুরুতর প্রশ্ন আপন! হইতেই উপস্থাপিত হয়। 

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার কি গতি হয়? 

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে । 

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস। 

২। স্বর্গাদি লোৌকান্তর প্রাপ্ত হয়। শ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত। 

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত। 

৪। পরব্রদ্দে লীন হয়, বা নিব্বাণ প্রাপ্ত হয়। 

হিন্দুধর্মে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামগ্রস্ 
কি প্রকার হইয়াছে, তাহ বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন যে, দেহান্তে জীবাত্বা! মুক্ত হয় 

না; আপনার কৃত কন্মান্থুসারে পুনর্ববার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয়। 

যখন জীবাত্মা এমন অবস্থ। প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর 
জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্ববাণপ্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। 
কিসে জীবাত্মা। এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য । হিন্দুরা 
ইহাও বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থ। প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন সুকৃত 
করিয়াছে যে, স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাস্বা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল, 
স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। 


আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় 
বলিয়। বোধ হইতে পারে । কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে। 

এই জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধন্দ্রে অতিশয় প্রবল। উপনিষছুক্ত হিন্দুধশ্ম, গীতোক্ত 
হিন্দুধর্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বাঁ দার্শনিক হিন্দুধর্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম ইহার উপর 
স্থাপিত। যেমন স্মত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্মের সকল তত্বগুলিই তেমনি এই সুত্রে 
গ্রথিত আছে। অতএব এই তন্বটি আমাদিগকে বড় যত্বপূর্্বক বুঝিতে হইবে । কথাটাও 
বড় গুরুতর, অতি ছুরহ। আমর! বাল্যকাল হইতে কথাট। শুনিয়া আসিতেছি, ইহা 
আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। 
কিন্তু বিদেশীয় এবং অগ্যাধন্্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতের! কুসংস্কীরবঞ্জিত হইয়া ইহার 
আলোচনাকালে বিন্ময়াবিষ্ট হয়েন! গীতার অন্ুুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন, “01000019915 16 18 609 10086 10056] 8100. ৪6871106 3069 66 
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কথাট! যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা! আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর! 
যাউক। 

বলা হইয়াছে, জীবাত্বা পরমাতআ্মার অংশ, ইহ! হিন্দুশাস্ত্রের উত্তি। পরমাত্মা ব৷ 
পরব্রন্মের অংশ তাহ! হইতে পার্থক্যলাভ করিল কি প্রকারে? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা বা 
কেন? হিন্দুশাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে, তাহ! বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার 
শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি, তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই 
মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময় ; তাহ। 
ভিন্ন আর চৈতন্য নাই ; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি, ইহ। তাহারই অংশ; তাহার 
সিশ্ক্ষাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্‌ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে । যদি সেই 
পৃথগ্ড্ত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর 
তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্ায় বিলীন 
হইবে। 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে ? 
যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা! বা নিয়োগ ক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য 
কি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ 
থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে 
রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্ধিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন জ্ঞানেই সেই মায়াকে 
অতিক্রম কর! যায়; কেহ বলেন কর্মে, কেহ বলেন ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে 
কোন্টি সত্য, বা কোন্টি অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ কর! যাইবে । এখন সকলগুলিই 
সত্য, ই স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন, এইগুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার 
উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম, বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, 
মে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না । তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় 
যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহত্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না৷ কোথাও যাইতে 
হইবে। 
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ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহভ্রষ্ট আত্মা কর্মমানুসারে স্বর্গে বা নরকে 
যাইবে । স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা 
এখন থাঁক। স্বীকার করা যাউক, কর্নফলানুসারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন 
জিজ্ঞান্ যে, জীবাত্মা ব্বর্গে বা নরকে কিয়ৎকালের জন্য যাঁয়, না অনন্তকালের জন্ত যায়? 

যদি বল কিয়ংকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় 
যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয়, বল যে, জীব 
কর্্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ধ্ধীর জন্মগ্রহণ করিবে, নয়, বল 
যে, অনন্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে । 

খীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত 
নরকে এবং পুণ্যবান্‌কে অনন্ত ব্বর্গে প্রেরণ করেন। 

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন 
সং কর্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু 
পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত 
স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার 
পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাস! করি, তাহার 
পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন? 

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে 
অনন্ত ব্বর্গে যাইবে । তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না৷ 
তাহা হইলে, এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাঁপের কিছুই দণ 
হইল না। 

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয় এমত নহে । ঘোরতর নিষ্ঠুরতা 
আরোপ করাও হয়। ধাহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পনকাল পরিমিত মমুষ্যজজীবনে 
কৃত পাপের জন্য অনস্তকীলস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা 
আর কি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না। 

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল ্বগ্গতোর্গ 
করিয়। অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্ধিপরীতে বিপরীত ফল হইবে? তাহাতেও 
এ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও 
অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে 
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পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্ত কালের জন্ত স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। 
তুমি উদ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণ্যের পরিমাগান্যায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা 
নরক, বা পৌর্ববাপধ্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক 
প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্ম৷ কোথায় যাইবে ? 
পর্রন্মে লীন হইতে পারে না, কেন না, জ্ঞান কর্্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে ব্বর্গ নরকে 
সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র-_ কর্মক্ষেত্র 
নহে, এবং দেহশুন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্িয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্মের 
অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞান্ত, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাঁয়? 

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্বের উত্তরে বলে, জীবাত্মা' তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়! 
দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্মের, বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, 
জীবাত্মা সচরাচর দেহধ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়। পুনর্ধবার জন্মগ্রহণ করে। সেই 
দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যান্ুসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত 
হয়। সচরাচর কম্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম এমন আছে 
যে, তাহার ফলে স্ব্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে, তাহার 
ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কন্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে 
যাইতে হইবে। কন্মের ফলের পরিমাণান্্যায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার 
পর আবার জীবলোকে আসিয়। জন্মগ্রহণ করিবে। 

কিন্ত যে ব্যক্তি জন্মাস্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। 
সে বলিবে, “যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা । অনন্ত ন্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত 
কথ। স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না, তাহার 
প্রমাণাভাব। কিন্ত স্বর্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্মা 
অবিনাশী। তুমি বলিতেছ যে, অবিনাশী আত্মা, যদি দেহাস্তরে না যায়, তবে কোথায় 
যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায় তাহ! জানি না। পরকালের কথা কিছুই 
জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহ! মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, 
তবে মানিব। গত্যস্তরের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, 
শ্যামও নয়, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না! যে, তুমি যাদব কি মাধব । জন্মান্তর যে হইয়া 
থাকে, তাহার প্রমাণ কি?” 
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কথা বড় শক্ত। জন্মাস্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, বা ইচ্ছা 
করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম়়ে সংগ্রহ করিলাম । 

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অদৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া! এই মত সমর্থন করা হয়। 
কেহ বিনা দোষে ছুঃখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মাস্তরের মুুকৃত 
দু্কৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকৃতের 
পুরস্কার ও দু্ৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ঠ-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা 
যায় না। কেহ আজন্ম ছুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে ; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার 
একমাত্র পুত্র *_জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কম্মফল হয়, তবে 
ইহজন্মের কর্মফল নহে, কেন না, সম্ভ:প্রস্থত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কন্ম নাই। 
কাজেই তাহার! এখানে পুর্বজন্মকৃত কর্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন। 

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, “সকলই 
কি কন্মফল ? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কন্দ্রফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন 
জীব মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন কোন কর্ম বা অকর্ম 
নাই, যদ্দারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে । অতএব মৃত্যু কর্মফল হইতে পারে না। 
মৃত্যু যদি কর্মফল না হইল, তবে জন্মই বা! কর্মফল বলিব কেন? যাহা কম্মফল আর 
যাহা কর্মফল নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে । ইহাঁও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থা- 
বিশেষে পুত্র জন্মে, রাজার ঘরেও জন্মে; মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। 
এমন স্থলে জাতব্যক্তির কন্মফল খুঁজিব কেন?” 

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ববজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, “ঈশ্বরের 
নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা! আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে 
ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পূর্ববজন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে । তুমি যে নিয়ম 
বলিতেছ, আমি তাহা! অস্বীকার করিতেছি__জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে 
_ তা রাজ্জীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ব সকলই 
বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কাস্তি, বুদ্ধি, সদ্‌গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে__কেহ কুরূপ 
নির্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে । তুমি যদি বল যে, এইরূপ প্রভেদ অনেক 
স্থলে জন্মের পরবর্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক 
তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্যটুকু শিক্ষাীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না" 
অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। 
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এমন কি, শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বেব দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের 
শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধীন 
বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্যটুকু বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্ববপুরুষগণের 
প্রকতির ফল। আমি ইহাও মানি যে, মাতা পিতা বা তৎপুর্বগামী পূর্ববপুরুষগণের 
প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ 
পণ্ডিতের তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্ত মন্তুযমধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, 
তাহা তোঁমার বৈজিক তত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক 
পিতার রসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে ; তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই 
প্রভেদ নাই ; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি 
বলিতে পার বটে যে, গর্ভাধানকালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত দিন শিশু গর্ভে 
থাকে, তত দিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনা সকল এই তারতম্যের 
কারণ। না হয় ইহাঁও মানিলাম-_কিন্তু যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায় সে তারতম্যের 
কিছু কারণ নির্দেশ করিতে পার কি ?” 

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পাঁরেন যে, এই সকল 
তারতম্য এত দূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসগিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু 
মনুষ্যের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত-_পূর্ববজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। 
এখনও বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ সর্বত্র নির্দেশ করা যায়; কিন্ত 
একদিন যাইবে ভরসা করা যাঁয়। 

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা । যাহা বিজ্ঞান 
এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহ যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাঠিতে 
পারিবে, এটা আন্বাজি কথা । ইহা! আমি মানি না। 

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই । এখানে বৈজ্ঞানিক, 
জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে 
পারেন না । উভয়ের দশ! তুল্য হইয়া পড়ে । যাহ অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে 
হয়। তবে জন্মাস্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। 
এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাধীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 


২। যাহাতে মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, 
এমন কথ। অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্থ ধর্মাবলম্বী 
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মনুয্যের৷ সাধারণতঃ জন্মাস্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখ! যাইবে, 
নানা দেশে নানা জাতিই জন্মাস্তরে বিশ্বাসবান্‌।* 

বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জন- 
সাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিদ্ধ। যথা পৃথিবী 
সূর্ধ্যাদির সন্বর্তনকেন্দ্র। 

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মাঞ্জিত জ্ঞান কর্মাদির দ্বারা বিধুতপাপ হয়, তত দিন 
্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না । এক জন্মে সকলে তছৃপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ 
কথাটা! আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধাহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহারা 71:0807 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক 
বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব। 

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত 
স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধপুরুষের যে এরূপ পূর্ববজন্মস্থতি উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাঁণেতিহাসের সকল কথা যে 
বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহ৷ বল! বাহুল্য ৷” আর যদি কোন সিদ্ধপুরুষ যথার্থ ই বলিয়া থাকেন 


২ ্প প্পীশি পিপাসা 
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যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চাঁন, তিনি টেলর-প্রনীত “710106 001606” নামক গ্রন্থের 


দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন । 

1 কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরপ পূর্ববজন্ম্থুতির কথা বলেন। 
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বল! বাহুল্য, ইহা সব থোস গল্প:মান্্র। 
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যে, তাহার পূর্ববজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন 
না, ছুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) 
যদিও ইচ্ছাপুর্বক মিথ্যা না বলুন, তাহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিক্ষের বিক্রিয়। 
মাত্র কি না? 

৫। যোগীদিগের পুর্ববজন্মস্মৃতিতে বিশ্বাসবান্‌ না হইলেও, আর এক প্রকার 
ূর্বজন্স্মৃতির সাক্ষাৎ পাঁওয়] যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আসিলে 
মনে হয় যে, পূর্ধে যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি__কোন একটা নৃতন ঘটনা হইলে মনে 
হয়, যেন এ ঘটনা! পূর্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাঁও নিশ্চিত স্মরণ হয় যে, এ জন্মে 
কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই । অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন 
যে, পূর্ববজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটন! ঘটিয়াছিল--নহিলে এরূপ স্মৃতি 
কোথা হইতে উদয় হয়? 

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি 
সত্য । অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির 
উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্্ও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা 
বলেন যে, এ সকল “7781150199০ 1161007য” অথবা মস্তিষ্কের 1)08010 20610. 
কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহ! কার্পেন্টর সাহেবের 1161/61 1১1//980107% নামক 
গ্রন্থ হইতে ছুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব। 
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যদি এই ব্যক্তির ম! না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহ! হইলে এ স্মৃতি কোথ। হইতে আসিল, 
তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পুর্ধবজন্মবাদিগণ ইহ] পূর্ববজন্স্মৃতি বলিয়া ধরিতেন 
সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান 
করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি 
উদাহরণ কার্পেন্টর সাহেবের এ গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিতেছি। 
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এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিক্র এই 
স্ত্রীলোকের “পূর্বজন্মাজ্জিতা বিদ্যার” মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত। 

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিগে, 
এই বর্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির 
করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যত দিন না হয়, তত দিন 
এ প্রমাণ কত দূর গ্রাহ, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। 


ছিতীয়োহধ্যায়ঃ ৪৯ 


অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একট। তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের 
ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল, আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্বজন্মের সবিশেষ স্মৃতি 
আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে 
আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর 
যদি বল, স্মৃতি মস্তিষষের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে 
কি প্রকারে? কেন না, যে মস্তিক্ষে পূর্বজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মন্তিফ ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস 
পাইয়াছে_-আর নাই । 

এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না, এই সকল 
স্মৃতি যে পুর্ববজন্মস্থৃতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না। 

শেষ কথা এই যে, ষাহার। জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাহাদের জন্মান্তর 
স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্বে ছিল। কোথায় ছিল! 
পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাস্মায় যাহা লীন, তাহা জীবাত্বা 
নহে, তাহার পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে 
তাহার জন্ম, জন্মীস্তর বলিতেই হইবে । লৌকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য 
বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই দেহানস্তরে ছিল। 

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা 
স্বীকার করিবেন না । অর্থাৎ বলিবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর 
ধ্বংস নাই; কিন্ত জন্মের পূর্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে । ধাহারা এমন 
বলেন, তাহারা প্রত্যেক জীবজন্মে একটি নৃতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ। কেন নাঁ, বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলন্থত্র এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার 
কখন বিপধ্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি 
নিয়ম এই যে, জগতে কিছু নৃতন স্থষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন স্থটি হয় না, নিত্য 
নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র।* এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা 
গর্ভে সগরিত হইলে কোন নূতন স্থষ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্বব হইতে বিদ্যমান 
জড়পদার্থ সমূহের নৃতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্তর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্ম 
যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহ] কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না, 
আত্মা জড়পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, 
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থে 


রঃ ্রীম্তগবদর্গীতা * 


সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নৃতন স্থষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নৃতন স্ষঠ 
জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই 
বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জগ্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়। 

আর ধাহারা আত্মার স্বাতন্ত্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাহারা অবশ্য 
জম্মান্তরও স্বীকার করিবেন না । তাহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মাস্তরবাদ 
অপ্রামাণ্য হইলেও ইহ] তাহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাহাদিগেরই 
সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতের! কি বলেন, শুনা যাউক |& 


বৌদ্ধতত্ববেত্তা 10)79 1)8/৮108 লেখেন, 


“119 7006778 01 [97970160100 10 9161067 6009 13150008108] 01: 6009 130017151 
(0100) 19 7106 08%08)10 ০01 0181)7001 ) 17119 16 80108 81) 61018026101), 00168 00101010609 (0 
60089 চ%110 0801 1)9119%9 21) 16, 01 0109 810707910% 80010811995 £/00 ৮5110706811) 6179 0196211)0010) 01 
191)1017938 0] 09. 11179 91018086100 0) 01৮259 1)9 8506, [0৮16 18 8087:09]% 177019 01%1 
8 78108616100 ০01 009 1806৪ 6019 63001817790 ) 16108 81%5758 06 0170 18,069 10] 16 19 097790 
17020 &1)9107 ) 900 16 09010706198 01910708901 101 1 1198 17) 0 ৪1)1791:9 19901001769 79801) 01 
11010781) 900017,, 


টেলর সাহেব লিখিতেছেন__ 
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কথাটার ভিতর একটু নিগৃঢার্থ আছে। শ্রীষ্ঠানেরা জম্মান্তর বিশ্বীস করেন না; 
তাহারা বলেন, স্বর্গে বসিয়! ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্বার 
পুরস্কার বিহিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্ধ্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের 
মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ 


* অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্ান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন । 17161097 ও [,6391708 তন্মধো সর্বধ্রেঠ। 
তত্ভিন্ন 7081101) 5020) 790905, ঢ180191, 180000006 বৈ 07)0073, [১627211 প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাঁ করা 
যাইতে পারে। 

11320776876) 0. 100, 

£ যদি বল, প্রেততত্ববিৎ প্িতেরা গ্রমীণ করিতেছেন থে, দেহ মনুস্াকা কখন কখন মুতের ইঞ্রিরগৌচর হইয়া 
থাকে, তাহাতেও অন্মান্তরবাদের নিরাস হয় ন1। জদ্মান্তরবাদীর! এমন বলেন না যে, সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত! দেহা্তরে 
প্রবেশ করে। বদি এমন হয় যে, কখন কখন দেহাস্তরপ্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাত! হইলে জগ্ান্তর অপ্রমাণিত হইল না। 
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জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। 
জগতের শাসন্প্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন 
বিপর্যস্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে 
কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কৌন কাজ করিতে হয় না। ইহাঁও সত্য, সকল কাজ তিনি 
নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া । কিন্তু যদি বলি যে, তিনি বিচারকাধ্যে 
ব্রতী হইয়। জীবের মৃত্যুর পর, তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা 
কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহ! জগতের বিরুদ্ধ, তাহ কল্পনা করা হইল । এখানে 
নিয়মের দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কাধ্য করিতে হইতেছে । 
প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কাধ্য__ অর্থাৎ 00179019, 
কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ 
যোনি প্রাপ্ত হইবে । কন্ম কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কার্য । এইরূপ কার্য্য-কারণ- 
সম্বন্ধ-নিবদ্ধ কম্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়_“1018019” প্রয়োজন হয় না। 
প্লেগেল বড় গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান, কিন্ত তিনি ইউরোপের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও 
পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি । 


“টি 61019 000601779, 0119:9 ৪ £ 1001)19 91910001601 (1061)--610 19911710 61196 01802) 91009 
110 0108 10109 8695, 800. "70097908019: 0000 1019 (০০, 20080109608 05976 1710) 0110768, 
810 0170070 ৪, 10106 200 0810101 [01127017169 1)91029 109 080, 79810 6179 8001'00 01 ৪1] 1)02190- 
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09190 16) 00:61] ৪6810800008] (1)9 10709 79610 01 09190৮ ৪1017168, 0]: 1)8 960118115 
0101097 60 9০৭ ; 210 11786 61009 1)91079 16 080 86211) 60 0019 10118910] 9770, 6119 11017)0768] 9001 
[1096 10088 100061৮1904 60918 00. 00805 02120061028, 16 00৮5 170৬ 011 1)9 ০00061560, 
(থা17 170997. 61709 9%])97191)09 01 6018 119 010 10:09 16) 61026 9109176) 17101) 00811 
[10083 679 ৪০091) £000151) 6086 0010018699 £]] 106 00010019813 01918681000, 0785 000611)069, 
0176 ৪010 1)9 7190988%1, 60 6109 891159781009 01 0179 ৪00] [000 ৪11 1105, 920 [)01100101), 
0া 60 1)0শ০0জা ৪, 00100871801 [010 080018]1 00190%৪, 09 ৫92067008 0796] 19 07016901010 11) 
019 810 7001:060. 1010 168 07:088. [619 0916810]5 009 01786 609 ৫9869: 109 0966106780 000 
610 09£1:508%6105 01 00%0, 19 26819: 18 1118 80100108010 60 6109 1)7069 ; 00. ছ্য1)92 0109 
(00911107961017 01 0179 10770016891 ৪০0] 01770081069 1007168 ০01 ড871008 1110618 19 100919] 
90081079707 ৪৪ (109 [0010191)1008106 01165 101008] 01:2/096799910779, আ৪ 080 92৮ ত০1] 01106186800. 
679 0010101) 17101) ৪01000565 006 10080 দা0০ 1 1718 01170098800. 139 81)089 01 1018 79880], 


18৭ 09899700907 60 6109 19591 ০01 609 10769 8100019 56 1986 109 0:81081070080 17760 0109 10069 
189811,17 ৯ 


১ ০৯০০০০০০০০০ সস ্সস্স্ল্ল্পপস 


" 001103005০1 17186020--050815558 25 0০১০:৮৪০০--০0৪ 22৫16100520, 15778, 


৫২ শ্রীমন্তগবদর্গীতা " 


পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। 
ইহার মত বিজ্ঞ লেখক ছুর্লভি। 
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এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মনন বলিতেছি। 

১। জনম্মাস্তরবাদ অগ্রমাণ করা যায় না। 

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে। 

৩। ধাহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাহাদিগের নিকট ইহার 
প্রামাণ্যতা অখগুনীয়। 

৪। ধাঁহার আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ব তাহাদিগের নিকটও 
অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে নী, কেন না, জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ 
আর কিছুই প্রচলিত নাই। 

যিনি ভক্ত, তাহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই 
শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মনন থাকে, তবে তাহাই তাহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাহার 
বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহ] গীতায় আছে, তাহ। যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রন্থকারের 
বিশ্বাসমাত্র-_তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন? 

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইহ! ভগবছুক্তি কি না এবং উপরে যে 
সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মাস্তরে বিশ্বাসবান্‌ না হয়েন, 
ওবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, জন্মান্তরে বিশ্বাস না! করিলেও, এই গীতোক্ত ধর্ম গ্রহণ করা 
যায়কিনা?. | 

ইহার উত্তর বড় সোজা । এই গীতোক্ত ধন্ম সমস্ত মনুয্ের জন্য । জন্মাস্তরে যে 
বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহ। শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 
যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহ] শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও 
ইহ] শ্রেষ্ঠ ধন্ম । যে ঈশ্বরে বিশ্বীস করে, তাহার পক্ষে ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস 
নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; কেন না, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্ড্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর 

পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; সেই চিত্বপশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্ট । এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ধব্যাপক 
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ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। ধাহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু 
গ্রহণ করিবেন । যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। ধাহার যাহাতে 
অধিকার, তিনি তাহ! ইহাতে পাইবেন। 
মাত্রাম্পর্শীস্ কৌন্তেয় শীতোষ্ণম্থথছুঃখদাঃ। 
আগমাপারিনোহনিত্যান্তাংক্সিতিক্ষত্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্ড্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোষাদি 
সুখছুঃখজনক । সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে 
ভারত! সে সকল সহা কর। ১৪। 

একাদশ শ্রোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোঁক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি 
শোক করিতেছ। দ্বাদশ প্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবাঁর কারণ নির্দেশ করা হইল। সে 
কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না, কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পড়িলেও 
সে থাকিবে, কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে । একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন 
গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত । একাদশ শ্রোকে অর্জুনের আপত্তি 
আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্‌ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অজ্জ্ুন বলিতে পারেন, আত্মা ন! 
হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি যাহার জন্য শোক করিতেছি, 
সেআর রহিল কৈ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির 
আশঙ্কা করিয়া ভগবান্‌ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ কল্পনা করা অন্নুচিত, 
কেন না, যেমন কৌমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিরই অবস্থাস্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তর- 
প্রাপ্তিও অবস্থান্তর মাত্র । ইহাতেও অর্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার 
করা গেল যে, দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে-_কিন্ত মৃত্যুর একটা ছুঃখ-কষ্ট ত আছেই? 
এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে-তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের 
বিরহে কাতর হইব না কেন? 

তাহার উত্তরে ভগবান্‌ এই চতুর্দশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই 
ছুঃখ বলিতেছ, তাহা ইক্ড্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্িয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই 
সংযোগ থাকে, ততক্ষণ সেই ছুঃখ থাকে, সংযোগের "অভাবে আর সে ছখ থাকে না। 
যেমন যতক্ষণ ত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ 
বা শীত স্বরূপ যে ছুঃখ, তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। 


শী শশা 





* মাত্রাশ্ স্পশীশ্চ ইতি শঙ্করঃ। 


৫8 শ্রীমস্তগবদগীতা 


যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহ! সহা করাই উচিত। যে ছুঃখ সহা করিলেই ফুরাইবে, 
তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন? 

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য গুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাস- 
গুণে আর কোন ছুঃখকেই দুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ধানন্দমময়ী ভক্তিতে 
মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্রত হয়। ছুঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় 
করিবার জন্য, গোড়াতে এই ছুঃখসহিষুতা আছে-তাহ ব্যতীত কিছু হইবে না। 
ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহিধিবষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ--ভোগবিলাসাঁদি, তাহাও দুঃখের 
মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাবও ছুঃখ 
বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য “শীতোষ্ণ স্খছুঃখ” একত্র গণনা কর। হইয়াছে ।* 


যং হি ন ব্যথয়স্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমছুঃখস্থথং ধীরং সোহ্মৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 


হে পুরুষর্ষভ ! সুখছুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই 
মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫। 

স্থখ ছুংখ সহা করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? ছুঃখ হইতে 
মুক্তিই, যুক্তি বা মোক্ষ। সংসার ছুঃখময়। ধাহার1 বলেন, সংসারে ছুঃখের অপেক্ষা সখ 
বেশী, তাহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে ছঃখ আছে। এজন্য জন্মাস্তরও ছুঃখ, 
কেন না, পুনর্ববার সংসারে আসিয়া আবার ছুঃখভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জন্ম 
হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থুলতঃ ছুঃংখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই 
জন্য সাংখ্যকার প্রথম স্ুত্রেই বলিয়াছেন, পত্রিবিধছুঃখস্তাত্যস্তনিবৃত্তিরত্যান্তপুরুযার্থ।” 
এখন, ছুঃখ সহা করিতে শিথিলেই ছুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেন না, যে ছুঃখ সহ করিতে 


* এখানে মূলে যে মাত্রা! শব আছে, ও মাত্রীম্পর্শ পদ আছে; তাহার ছুই প্রকার অর্থ কর| যায়। উহার দ্বারা ইন্ত্রির়গণকে 
বুধাইতে পারে, এবং ইন্জরিয়গ্রণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শক্করাচার্ধ্য বলেন, “মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি 
শোত্রাদীনীক্রিয়াণি, মাত্রাণীং ্পশাঃ শব্দাদিভিত সংযোগা21” আ্রীধরস্বামীও এরূপ বলেন, যথা--“মীয়ন্তে জ্ঞায়স্তে বিষয় আভিরিতি 
মাও ইন্জিয়বৃততযন্তাসাং স্পর্শ বিষয়ৈঃ সহ সন্বস্ধাঃ ( মাত্রাম্পর্শাঃ)।” মধুহুদন সরম্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিনা 
চক্রবর্তী বলেন, "মাত্রা ইন্সিয়গ্রাহাবিষয়াঃ।” তাতেও বড় আসিয়া! যাইত না, কিন্ত একজন ইংরেজ অনুবাদক 199%15 প্র 
করাইয়। দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব) লাটিন ভাষায় 1191677 ও ইংরাজিতে 17067, হুতরাং তিনি “মাত্রাম্পশী:” পদের 
অনুবাদে *1181167-০071200” লিখিয়াছেন। পরিমাণজ্ঞানের জন্ত ইন্জরিয়বিষয়েরও যে আবগ্তকতা, তদ্ধিবয়ে সঙ্গেহ নাই। 
সাংখ্যদর্শনের "তন্মাত্র” শবের তাৎপর্যা বিচার করা কর্তবা। বল1.বাহুল্য যে, আমি বিশ্বনাধ চক্রবর্তী ও ডেভিস সাহেবকে 
পরিত্যাগ করিয়। শক্করাচাধ্য ও গ্রধরম্বামীর অনুসরণ করিয়াছি। 
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শিখিয়াছে, সে ছুঃখকে আর ছুঃখ মনে করে না। তাহার আর ছুঃখ নাই বলিয়া তাহার 
মোক্ষলাভ হইয়াছে । অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। ছুঃখ সহা করিতে 
পারিলে, অর্থাৎ ছুঃখে ছুঃখিত না হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইল । 


নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিগ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তস্বনযোস্তত্রদশিভিঃ ॥ ১৬। 

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তর অভাব হয় না। তত্বদগিগণ এইরূপ উভয়ের 
অন্তদর্শন করিয়াছেন। ১৬। 

অস্‌ ধাতু হইতে সৎ শব হইয়াছে । যাহা থাকিবে, তাহাই সৎ; যাহা নাই ব। 
থাকিবে না, তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ; শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অসৎং। নিত্য আত্মায় 
এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি স্থুখ ছুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সং যে আত্মা, 
অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্মবিরোধী। শ্রীধরস্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, 
“অসতোহনাত্মধন্মত্বাং অবিগ্যমানস্ত শীতোষ্ণাদেরাআ্মনি ন ভাবঃ1” আমরা তাহারই 
অনুসরণ করিয়াছি। 

শঙ্করাচার্ধ্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদরবুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, 
তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপুর্বক আলোচনা করা কর্তব্য। তাহা হইতে 
আমাদিগের পূর্ববপুরুষেরা এই সকল বিষয় কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন 
কোন্‌ দিক্‌ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন । এই শ্লোকের শঙ্কর প্রণীত ভা 
অতিশয় ছুরহ। নিয়ে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল। 

“কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসংস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্্যের অস্তিত্ব নাই। 
শীত উষ্ণাদ্দি যে কাঁরণ হইতে উৎপন্ন, তাহা! প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়; সুতরাং উহারা 
সং পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহারা বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ববদা ব্যভিচার 
দৃষ্ট হয় ( অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু ছারা দেখিতে পাইলেও 
ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য 
কিছু বলিয়। উপলব্ধি ন৷ হওয়ায় সর্বপ্রকার বিকার পদার্থ ই অসং। উৎপত্তির পূর্বে এবং 

ংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্ধ্যের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল 
কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও 
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টি অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায় । ৃ্তিকার ভান ন। 1 জন্াইলে ঘটের জান 
জন্মায় না, হতরাং ঘট অসৎ, উহ।র কারণ মৃত্তিকা সং। 


৫৬ ॥ প্রীমপ্তগবদ্গীতা 


অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই 
অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই থাকে না।) এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে, সকল 
স্থলেই ছুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্ত্র 
জ্ঞানের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তব একবার “আছে” বলিয়া বোধ হইলে আর “নাই” 
বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সং। আর যে বন্ত্ব একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে 
পরে আবার নাই বলিয়া! বোধ হয়, তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সং ও অসং ছুই 
ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্ব্বত্র, এই ছুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। 
বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন “নীলং 
উৎপলং” ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ এ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীলত্বেরও জ্্রান হইবে। এইরূপ যখন “ঘটঃ সন্” “পটঃ সন্” 
“হস্তী সন্” ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত “সং” এই. জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং সং ও অসৎ ভেদবুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতেছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্ত 
লোকে এরূপ অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্ধয়ের (সৎ ও অসৎ) মধ্যে 
ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা প্রদশিত হইয়াছে; সৎ বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব 
ব্যভিচার হয় বলিয়া! যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না 
বলিয়া উহ! সৎ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। 

যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সং- 
বুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সংবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং 
ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক )। এই আপত্তি খাটিতে পারে না, 
কারণ তৎকালে সেই সংবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্তমীন থাকে, (স্থৃতরাং উহার ব্যভিচার হয় 
না।) সে সংবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, সুতরাং ( বিশেষ্যনাশে ) বিনষ্ট হয় না। 

যদি বল, সংবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত 
ঘটবুদ্ধি থাকে, “ন্ুতরাং ঘটবুদ্ধি সং হউক,” এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু 
সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না। 

যদি বল, সংবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সংবুদ্ধি 

বিশেষণভাবে অবস্থিত, বিশেষ্টের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে 
তাহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সংবুদ্ধি থাকে না। যদি বল, ঘটাদি 
বিশেষ্তের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ কর! যায় বলিয়া 
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ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিকা' গ্রভৃতি স্থলেও সংবুদ্ধি এবং উদক উভয়ের 
অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে “সং ইদং উদকং, এরপ ব্যবহার হয়, (ইহ! দ্বারা এক 
বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সং অথবা৷ অসৎ এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে ।) 

অতএব দেহাঁদি দ্বন্দ কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই এবং সং যে 
আত্মা, তাহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই 
সং এবং অসংরূপ আত্মা এবং অনাতআ্ীর ম্বরূপনির্য়। যে সং সে সংই, যে অসং সে 
অসংই |% 

শঙ্করাচার্ধ্য যেমন দিপ্িজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত । তবে 
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহ বড় মিশিবে না। সুখ ছুঃখকে সংই বল, 
আর অসংই বল, সুখ দুঃখ আছে। থাঁকিবে না সত্য, কিন্ত নাই, এ কথা বলিবার বিষয় 
নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা । তবে, সহ্য করিতে পারিলেই ছুঃখ 
নষ্ট হইবে। 


“70119 90996 185, 
৬৬6 611] 6০-70010ঘ, 
৬11] 17050 00,899 &আঠিি,* 


এখন, ১8।১৫1১৬, এই তিন শ্োকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, 
কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে । প্রথম আপত্তি, ছুঃখ সহা করিতে হইবে 
নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জনের দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ ; যুদ্ধ না করিলেই মে ছুঃখ 
নিবারণ হইল; ছুখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাহাকে ছুখনিবারণ করিতে 
উপদেশ না দিয়া ভগবান্‌ ছুঃখ সম করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ ? 
রোগীর রোগের উপশমের জন্য গষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া তাহাকে রোগের 
দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে ? 

না। তাহা নহে । ছুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই । তবে যেখানে ছংখ নিবারণ 
করিতে গেলে অধর্ধম হয়, সেখানে ছুঃখ নিবারণ না! করিয়া সা করিবে। যে যুদ্ধে অর্জুন 
প্রবৃত্ত, তাহা ধর্মযুদ্ধ। ধর্সযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম নাই । ধণ্ম পরিত্যাগে 
অধন্মা। অতএব এ স্থলে ছুঃখ সহা না করিয়া নিবারণ করিলে অধশ্ম আছে। এজন্য 
এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না। 


্ঃ রি এপ এ পাপী পিক পেপসপাপাা পাশ ৮ পা পপি শা 
সী স্প শীশ্ীশেস্পীরী শিট াশীপাশীশীশিশীট শী শী শী সপ পপ এ আপি ০০০ পাপী আপ শসা পান সপ শত পর শা 


* শঙ্কর ভান্তের এই অনুবাদ আমরা! কৌন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়ছি। 
৮ উঁ 


৫৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 

দ্বিতীয় আপত্তি এই, ছুঃখই সহা করিবে--স্খ সহা করা কিরূপ? সুখ ছুঃখ সমান 
জ্ঞান করিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পৃথিবীর কোন সুখে সখ হইবে না? 
তবে আর 8০6610187) কাহাকে বলে? সুখশুন্ত ধর্ম লইয়া কি হইবে? 

ইহার উত্তর পূর্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা ছুঃখের কারণ__ 
তাহ। ছঃখমধ্যে গণ্য । ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা__জ্ঞাঁন, ভক্তি, গ্রীতি, দয়াদিজনিত 
যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্মান্থদারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্মের সেই সুখই 
উদ্দেশ্য । আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তং. 
পরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্তা নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্শের উদ্দেশ্য, 
পরিত্যাগ উদ্দেশ্ঠ নহে । 


রাগদ্ধেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্িয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্ঠৈবিধেয়াত্মা প্রমাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪ ॥ 

উক্ত চতুঃযষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিবয়ে আরও কিছু বলিব। 

আমরা দেখিতেছি যে, দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব স্থচিত হইয়াছে, আত্মার 
অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ব_জন্মান্তরবাদ। এই চতুর্দশ, পঞ্চদশ, এবং 
ষোড়শ শ্রোকে তৃতীয় তত্ব সুচিত হইতেছে-_সুখদুঃখের অনাত্মধন্মিতা ও অনিত্যত্থ। 
সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে স্ুখছুঃখের সন্বন্ধ পূর্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, 
তাহা বুঝাইতেছি। 

“শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু ছুঃখ ত শারীরাদিক; শারীরাদিতে যে ছুঃখের 
কারণ নাই,_এমন ছুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি-_বাহা পদার্থ ই তাহার মূল। 
আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহ। শ্রবণেক্দ্রিয়ের 
দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার ছুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন ছুঃখ নাই, কিন্ত 
প্রকৃতিঘটিত ছুঃখ পুরুষে বর্তে কেন? “অসঙ্গোইয়ম্পুরুষঃ।” পুরুষ একা, কাহারও 
সংসর্গবিশি্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ স্ৃত্র।) অবস্থা, সকল শরীরের, আত্মার 
নহে। (এ ১৪ অুত্র।) «ন বাহ্যাম্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোইপি দেশব্যবধানাৎ 
আ্সস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব 1” বাহ্া এবং আস্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরগ্ক 
ভাব নাই; কেন না, তাহ পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন 
পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন ক্রপ্প নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান। 
তদ্রুপ । 


্ 
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তবে পুরুষের ছুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই ছুঃখের কারণ। বাহো আস্তরিকে 
দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্ত কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ষাটিক 
পাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে পাত্র পুম্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক 
প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশব্যবধান 
থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, 
দেখা যাইতেছে ২ সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই 
দুখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই ছু'খনিবারণের উপায়, 
নুতরাং তাহাই পুরুঘার্থ। “ঘদ্ধা তদ্বা তছুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তহচ্ছিত্তিঃ পুরুধার্থঃ (৬, ৭। )% 

অবিনাশি তু তদ্দিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়ন্তান্ত ন কশ্চিৎ কর্ত,মহতি ॥ ১৭। 

যাহাঁর দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই 
বিনাশ করিতে পারে না । ১৭। 

“যাহার দ্বার” অর্থাৎ পরমাত্বার দ্বারা । এই “সকলই” অর্থাৎ জগৎ। এই সমস্ত 
জগৎ পরমাত্মাঁর দ্বার! ব্যাপ্ত__শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ 
ব্যাপ্ত । 

যাহা সর্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, 
তত কাল সেই সর্বব্যাপী সত্তা থাকিবে । যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই 
সর্বব্যাপী সত্তা সর্ধরব্যাপীই থাকিবে। অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্বব্যাপী, 
আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং 
অব্যয়। যিনি সর্ববব্যাগী, সুতরাং আকাশও ধাহার দ্বার! ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। 
কাজেই কেহই ইহার বিনাশসাধন করিতে পারে না। 

এক্ষণে, এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথ৷ স্চিত হইতেছে । সেই সকল কথ! 
হিন্দুধর্শের স্থুল কথা, এজন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত। 

প্রথমতঃ, এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে 
পারেন না। যাহ! সাকার, তাহ] সর্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্। 
আমরা জানি যে, ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহা সাকার সর্ধবব্যাপী কোন পদার্থ নাই । অতএব ঈশ্বর 
যদি সর্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকাঁর নহেন। 


টিনা ২ লী শশী 


* প্রবন্ধ পুম্তক হইতে উদ্ধত। 


পেশী শিপ স্পা পিপাসা পপ পেস পাস সী পপ 
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ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের এবং 
হিন্দুধর্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর 
সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা! বিষ মহেশ্বর 
প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরত্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে 
কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়ীছিল, তাহার অনুসন্ধানের 
এ স্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া 
কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইভিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন 
না, ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা! কখনই ভূলেন নাঁ। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার । 
একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপধ্য বুঝা যাইবে। বিঞুপুরাণের 
প্রহ্লাদচরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষুই ঈশ্বর। প্রহ্াদ 
তাহাকে “নমস্তে পুগুরীকাক্ষ” বলিয়া স্তব করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারত! 
্বীকার করিতেছেন। যথা 
্রহ্মত্বে স্থজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ । 
রুদ্ররূপায় কল্সান্তে নমস্তত্যং ত্রিমূর্তয়ে ॥ 
এবং পরিশেষে গীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন । কিন্তু তথাপি, এই 
প্রহলাদচরিত্রে বিষ নিরাকার ; তাহার নাম “অনন্ত”, তিনি “সর্বব্যাপী” । যিনি অনন্ত 
এবং জর্ধবব্যাগী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না; এবং তিনি যে নিগুণ ও 
নিরাকার, তাহ! পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে । যথা 
নমন্তশ্মৈ নমন্তশ্মৈ নমস্তন্মৈ পরাত্মনে । 
নামরূপং ন যশ্তৈকো যোইস্তিত্বেনোপলভ্যতে | ইত্যার্দি। ১/১৯/৭৯ 
পুনশ্চ, বিষুর “অনা দিমধ্যাস্তঃ” সুতরাং নিরাকার । 
এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে । অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দুধর্থের মর্স, 
ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। 
তবে কি হিন্দধর্মে সাকারের উপাসনা নাই ? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ গ্রাতিমা-পৃজা 
দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্ম সাকারবাদ নাই কি 
প্রকারে বলিব? 
ইহার উত্তর এই যে, অন্ত দেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চনা সাকারের উপাসনা! 
নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে 
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না যে, এই প্রতিম। ঈশ্বর, অথবা। ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহ! ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা । 
যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পুজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছুমাত্র বুঝে, তবে 
সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিগ্ড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, এবং সে জানে, তাহা 
ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না। 

তবে সে এ মাটির তালের পুজী করে কেন? সে যাহার পুজা করিবে, তাহাকে 
খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। 
কাজেই সে তাহাকে ডাকিয়া বলে, “হে বিশ্বব্যাপিনি সব্দমঘি আছ্যাশক্তি! তুমি 
সর্বত্রই আছ, কিন্ত আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্বত্রই আবিভূতি হইতে 
পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবিভূতি হও । আমি তোমার যে পপ 
কল্পনা করিয়া গড়িয়।ছি, তাহাতে আবিভূতি হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে 
কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্ধিখয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না। 

এই প্রতিমাপুজার উপরে আমাদের শিক্ষাঞ্চর ইংরেজদ্রিগের বড় রাগ এবং 
তাহাদিগের শিষ্য নব্য ভার৩বীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ, 
বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ, কেন না, ইংরেজের ইহার 
উপর রাগ যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা “আমাদের” অবপ্ত নিন্দনীয়। গ্রাতিমাপূজা 
ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমাপূজা অবশ্য “আমাদের” শিন্দশীয়, তাহার আর 
বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে যে, এই প্রতিম।পুজার ভন্ত তারতবধ 
উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে ; সুতরাং আমরাও 
তাহাই বিশ্বাম করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই । সত্য বটে 
রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমাপুজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্ত ইংরেজ 
বলে যে, ভারতবর্ষ প্রতিমাপৃজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপুজার় 
উৎসন্ন যাইবে; তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদ।য়ের মধ্যে 
অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা কুবুদ্ধিঃ এবং নীচাশয়তার 
কারণ মনে করেন। 

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সকলের 
অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের 
উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন, কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই ঠাহার 
প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তীহার চক্ষে 
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সাকার উপাসকের উপাঁসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসন! তুল্য ; কেহই তাহাকে জানে 
না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশৃন্ত উপাসনা যদি 
তাহার অগ্রাহাই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসন! তাহার নিকট গ্রাহা; 
ভক্তিশৃন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাহার নিকট পৌছিবে না। অতএব 
আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে 
আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশৃন্ত হইলে নিরাকারোপাসনায়ও 
উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই । সাকাঁর ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের 
মতে কোনটাই নিক্ষল নহে; এবং এতছ্বভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং 
উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিশ্প্রয়োজনীয় । 

সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, নিরাকাঁরের উপাসন। হয় না । অনন্তকে আমর! 
মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে, এ কথারও 
বিচার নিম্প্রয়োজন বোধ হয়। কেন না, এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি আপনার 
সান্তচিস্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে 
পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাহাকে 
কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে । অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের 
মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না। 

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমি “সাকারের উপাসনা, এবং “সাকারোপাসক” ভিন্ন 
'সাকারবাদ” বা “সাকারবাদী” শব্ধ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, “সাকারবাদ” অবশ্য 
পরিহার্যয । ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহ! পূর্বেই বলা গিয়াছে। 

কথাটা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্মের অবতারবাদের কি 
হইবে? এই গীতার বস্তা কৃষ্ণকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, 
কিন্ত কৃষ্ণ সাকার। ইহাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের 
যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মবপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি, স্থুতরাং এখানে সে সকল 
কথ! পুনর্ব্বার বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্ববশক্তিমান্‌, সুতরাং ইচ্ছান্ুসারে তিনি যে 
আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাহার শক্তির সীম! নির্দেশ করা হয়। 

“যেন সব্বমিদং ততম্” ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, 
বিলাতী 12870006180) এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই। স্থানাস্তরে এই ভ্রমের 
নিরাস করা যাইবে । 
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অন্তবস্ত ইমে দেহ! নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণ: | 
অনাশিনোহ্প্রমেয়ন্ত তম্মাদ্যুদ্ধস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
অতএব হে ভারত ! যুদ্ধ কর। ১৮। 

নিত্য, অর্থাৎ সর্বদা একরপে স্থিত ( শ্রীধর )। 

অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেগ্ভ। প্রতাক্ষাদির 
অতীত। 

শ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন_“নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, অতএব 
অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, তাহার এই দেহ সুখছুঃখাদিধন্দক, ইহা 
তত্বদশীদিগের দ্বারা উক্ত; যখন আয্মার বিনাশ নাই, মুখছুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তখন 
মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ ম্বধন্ম ত্যাগ করিও না।” 

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্য যাহ! বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
আবশ্যক। তিনি বলেন__-“ইহাতে যুদ্ধের কর্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াও ইনি শোকমোহ প্রতিবদ্ধ হইয়। তৃষ্ণীন্তাবে আছেন, ভগবান্‌ তাহার কর্তব্য প্রতিবন্ধের 
অপনয়ন করিতেছেন মাত্র । অতএব “যুদ্ধ কর ইহ! অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।” 

অনেকের বিশ্বী যে, এই শীতাগ্রন্থের স্তুল উদ্দেশ্য যুদ্ধের ম্যায় নৃশংস ব্যাপারে 
মন্ুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়া । তাহারা যে গীত বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহ! বলা বাহুল্য । 
গীতা, বাজারের উপম্যাস-গ্রন্থ নহে যে, একবার পড়িবা মাত্র উহার সমস্ত তাৎপধ্য বুঝা 
যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের 
উদ্দেশ্ত__স্বধন্মপালনের অপরিহাধ্যতা। প্রতিপন্ন করা। স্বধন্ম বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় 
বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্-])58/--শুনিলে বোধ হয় সে কষ্ট 
থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্া__সেই 7১8) ধন্মের অবশ্যসম্পাগ্যতা প্রতিপন্ন 
করা। সকল মনুষ্তের ব্বধন্মন এক প্রকার নহে-__কাহারও স্বধন্ম দণ্ড-প্রণয়ন; কাহারও স্বধশ্ম 
ক্ষমা। শিপাহির স্বধন্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের ন্বধন্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা । 
মনুষ্যের যত প্রকার কন্ম আছে, তত প্রকার স্বধধ্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধন্ম মধ্যে 
ুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার । যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্তব্য নহে। 
কিন্ত এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্ধ্য অপরিহার্ধ্য ও অবশ্থসম্পা্ঠ হইয়া উঠে। 
তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দগ্ধ ও লুষ্টিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে 


৬৪ শ্রীমন্তগবদগীত। 


জাঁনে, যুদ্ধ তাঁহারই অপরিহাধ্য ও অবশ্ঠসম্পা্ স্বধন্ম। অতএব গীতাকার স্বধর্মপাল্পন 
সম্বন্ধে ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রে যাহাঁকে 00019] 10960.009 বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া 
স্বধর্মের অবশ্যাসম্পাদ্যতা এবং তছ্পলক্ষে সমস্ত ধর্মেরও নিগুঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত করিতেছেন। 
উদাহরণস্বরূপ, যে স্বধম্ম সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধুজনমাত্রই 
স্বতঃ অপ্রবৃত্ত তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে । কেবল তাহাই নহে-যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ 
সর্ববাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ দুশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, 
তাহাই উদাহরণন্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । 0090191 11868100 বটে। গীতার উদ্দেশ্য 
ইহাই প্রতিপাদন করা যে, স্বধন্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং সাধুজনপ্রবৃত্তির আপাত, 
বিরোধী হইলেও তাহ! অবশ্ঠপালনীয়। 

কিন্তু শ্লোকটার ভাবার্থ, বোধ করি, এখনও পরিক্ষার হয় নাই । “আত্মা অবিনাশী 
কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না__অতএব যুদ্ধ কর” এই কথার অর্থ কি? আত্ম! 
অবিনাশী বলিয়া কাহাঁকে হত্য। করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্বাক্যের সে তাৎপর্য্য নহে। 
ইহার তাঁৎপধ্য উপরিষূত শঙ্করভাষ্বে যাহা কথিত হইয়াছে, তাই। অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মানুষ মারিতে হইবে, এই ছুঃখে তাহ! হইতে প্রতিনিবৃত 
হইাতেছেন। ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, ছুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই_-কেন নাঁ, কেহই 
মরিবে না। শরীর নষ্ট হইবে বটে, কিন্তু শরীর ত অনিত্য, অর্জন যুদ্ধ না করিলেও এক দিন 

অবশ্য নষ্ট হইবে । কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে নাঁযাহার শরীর, সে অমর 
কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব যুদ্ধের প্রতি অঙ্জুন যে আপত্তি উপস্থিত 
করিতেছেন, সেট। ভরমজনিত মাত্র। অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন। 
য এনং বেত্তি হস্তারং যুশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উভৌ তো ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥ 

যে ইহাকে হস্তা বলিয়া জানে, এবং যে ইহাঁকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই 
অনভিজ্ঞ । ইনি হত্যা করেন না_হতও হয়েন না। ১৯। 

প্রাচীন টীকাকারেরা, এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ; যথা-_ভীম্মাদির মৃতু 
নিমিত্ত অর্জুনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল । এক্ষণে “আমি ইহাদের বধের কর্তা” 
এই নিমিত্ত যে দুঃখ, প্রথম অধ্যায়ের ৩৪।৩৫ ইত্যাদি শ্লোকে অর্জুনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, 
তাহার উত্তরে ভগবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, আত্মা যেমন কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না, তেমনি 
তিনি কাহাঁকেও হত্যা করেন না। কেন না, আত্ম। অবিক্রিয়। 


রত 
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শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে 
সেইরূপ বলিতেছি। ইহার পরবর্তী শ্লোকেরও সেইরূপ অর্থ করিব। অন্য অর্থ হয় কি না, 
তাহাও বলা যাইবে। টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্তী 
শ্লোকে দেওয়া হইতেছে ।, 
ন জায়তে ঘ্িয়তে বা কদাচি- 
ন্নায়ং ভৃত্ব! ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্য: শাশ্বতোহয়ং পুবাণো 
ন হম্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্তমান নাই বা হইবেন না। ইনি 
অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২*। 
টাকাকারেরা৷ বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার ষড়ভাববিকারশূন্াত্বের দ্বার! 
দৃ়ীকৃত করা হইতেছে। ইনি জন্মশূন্য__এই কথার দ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল ; মরেন নাঁ_ 
ইহাতে বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্তমান নাই। 
যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্তমান বলা যায়; কিন্তু ইনি পূর্বব হইতে স্বতঃ সব্রপে আছেন, 
অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিছ্মানতা, তাহা ইহার নাই। এবং সেই জম্ক ইনি আবার . 
জন্মিবেন না। সেই জন্য ইনি অজ অর্থাৎ জন্মশৃন্য, ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্বদা একরূপ, 
শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশুন্য । 


এক্ষণে পাঠক, এই ছুইটি শ্লোকের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে 
পাইবেন যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কৌন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ 
“নায়ং হস্তি” এই কথাট। আছে, কিন্ত ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে । যদি 
কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না । 

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের একটি মত। তত্বটা কি, তাহ 
পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। 
আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই ছুইটি 
শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক ছুইটি কঠোপনিষদের | গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ১৯শ 
শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক ; আর গীতার এ অধ্যায়ের যেটি 
২০শ শ্লোক, তাহাও কঠোপনিষদের এ বল্লীর ১৮শ প্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের 
শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে। 


৬৬ শ্রীমন্তগবদগীতা। 
গীতা । 


য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্ততে ॥ ২। ১৯ 

ন জায়তে মিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজো নিত্য; শাশ্বতোহয়ম্পুবাণো ন হম্যতে হন্তমানে শরীরে ॥ ২। ২০ 


কঠোপনিষদ্‌। 
হস্তা চেম্ন্ততে হস্তং হতশ্চেম্মন্ততে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ২। ১৯ 
ন জায়তে অিয়তে বা বিপশ্চিন্নাম্ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২। ১৮ 
শ্লোক ছুইটি কঠোপনিষদ্‌ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিঘদে 
নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা 
দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক গ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অস্ততঃ প্রাচীন 
ভাযকারদিগের এই মত। শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন_-“শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্তর্থ 
গীতাশান্ত্রং ন প্রবর্তকমিত্যেতৎ পার্থস্ত সাক্ষীভূতে খচাবানিনায়” এবং আনন্দগিরি 
লিখিয়াছেন__“হস্তা চেন্মন্তে হস্তং ইত্যা্যামূচমর্থতো দরশযিত্বা ব্যাচঞ্টে য এনমিতি।” 
এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। 
প্রথম, আত্মা যদি কর্তা নহে, তবে কর্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। 
শঙ্করাঁচার্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা! বল! বানুল্য। কর্মযৌগের কথা যখন পড়িবে 
পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন। 
দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একট! দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন 
ধর্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। 
ধর্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিষুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ব 
সগ্রমাথ করিয়া কোম্ৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধন্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। 
আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়। উচিত। 
দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্মের সাধারণ মত-_আত্মাই কর্তা । ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য শত পৃষ্ঠ। ধরিয়া বচন উদ্ধত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল ঢুইটি কথ! 
তুলিব। একটি উপনিষদ্‌ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে । 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৬৭ 


আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীঙ। 
নান্যৎ কিঞ্চন মিষং | 
স ঈক্ষত লোকান্‌ হু স্থজা ইতি ॥ ১ 
স ইমাল্লোকানস্থজত অস্তে! মরীচীম্মরমিত্যাদি। 
ঝগ্থেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ। 
আত্মাই সব স্থষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্তা । 
দ্বিতীর উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহা কঠোপনিধদের শ্লোকের 
সঙ্গে তুলনা করিয়! পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে এক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা 
কঃ কেন হন্ততে জন্তর্জন্ত; কঃ কেন রক্ষ্যতে। 
হস্তি ক্ষতি চৈবাত্মা হাসৎ সাধু সমাচরন্‌ ॥ 
বিষুপুরাণ | ১। ১৮। ২৯ 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং ষ এনমজমব্যনম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্‌ ॥ ২১ ॥ 
যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়। জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ 
কাহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায় ?। ২১। 
ভাবার্থ₹_যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরের বিনাশ হইল না, সে যদি 
কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে “আমি ইহার বিনাশের 
কারণ হইলাম” বলিয়া ছুঃখিত হয় । কেন না, আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার 
বিনাশ হইল না। 
তবে যদি বল যে, “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। 
শরীরনাশেরই বা আমি কেন কারণ হই ?” তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত হইতেছে__ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহ্াতি নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
নন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২। 
যেমন মনুষ্য জীর্ণ বন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, 
পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নৃতন শরীরে সংগত হয়। ২২। 


_শশিশিশ ্পস্পাপপিশী 
০. স্পস্ট শানে 





* ।116 98 16207 9০0] 09 013101008 8008260]7 01০20 009 ১০৫5 ; 8159 10060 01201 61১9 6০৫% ৫3 ৫ 1076707 
5080108) চও 496 00017 90 & 001708704” 111] 2001967, 0821510,8 [া0818000- 7300৮ 2 
যে কয়টা কণ! ইট|লিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক ততপ্রতি অনুধাবন করিষেন, গীতার কথাট| বেশ বুঝা যাইবে। 


৬৮ শ্রীমস্তগবদগীতা 


অর্থাৎ, যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছি'ড়িয়! দিক বা না দিক, তোমাকে জীর্ণ বন্ত 
পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধগণ 
অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে 
কেন যুদ্ধ করিবে না ? 

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্ধ্য করিতে হইবে বলিয়৷ শোকমোহপ্রযুক্ত 
ধর্্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য । নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর 
এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ 
নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে__সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই 
নাই__থাকিতেও পারে না। এখানে বিবেচ্য, ধন্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে 
কিনা? উত্বর-_কারণ নাই, কেন না, আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর । দ্রেহী কেবল 
নৃতন কাপড় পরিবে মাত্র-_তাহাতে কীদাকাটার কথাটা! কি? 

' নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক:ঃ। 
ন চৈনং ক্লেদয়স্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥ 

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে 

শুকায় না ২৩। 


আত্মা নিরবয়ব, এই জন্ত অস্ত্রাদির অতীত। 


অচ্ছেগ্যোহ্য়মদাহোইয়মকেছ্যোইশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতন: | 
অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকাধ্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ 
ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) 
নিত্য, সর্ধ্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য, অবিকাধ্য বলিয়া কথিত হন। ২৪। 
স্থাণু_অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল- পূর্ধরূপ অপরিত্যাগী। সনাতন__চিরন্তন, 
অনাদি। অব্যক্ত-_চক্ষুরাদি জ্ঞানেক্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য-_মনের অবিষয়। অবিকার্ধ্য 
কর্শেন্দ্িয়ের অবিষয়। 
শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেগ্চ ইত্যাদি, এজন্য আত্মা 
নিত্য; নিত্য এজন্য সর্র্বগত ; সর্ধগত এজন্য স্থিরস্বভাব ; স্থিরম্বভাব এজন্য অচল; অচল 
এজন্য সনাতন, ইত্যাদি । 
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তম্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাহুশোচিতুমর্থসি ॥ ২৫ ॥ 
অতএব ইহাঁকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না। ২৫। 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্সে মুতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং* শোচিতুমর্হসি | ২৬ ॥ 
আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্বদাই জন্মে, সর্বদা মরে, তথাপি হে 
মহাঁবাঁহে! ! ইহার জন্য শোক করিও না। ২৬। 
কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যন্তাবী বলিয়া । পর- 
শ্লোকেও সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্লোকে, “ঞ্বং জন্ম মুতত্য ৮” এই বাক্যে আত্মার 
অবিনাশিতাও স্চিত হইতেছে । তাহা হইলে আর, আত্মীর বিনাশ স্বীকার করা হইল 
কৈ? এবং নুতন কথাই বা কি হইল? এই জন্ শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন যে, আত্মাও যদি মরিল, তাহ1 হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী 
হইতে হইবে না, তবে আর ছুঃখের বিষয় কি? 
কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহ। পরপ্লোকে বল! হইতেছে। 
জাতস্ত হি গ্রবো মৃত্যুঞ্জবং জন্ম মত্ত চ। 
তম্মাদপরিহাধ্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৭ | 
যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে; অতএব যাহা অপরিহাধ্য, 
তাহাতে শোক করিও না। ২৭। 
আত্মার অবিনাশিত৷ গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে । “নিত্যং বা মন্যসে 
মৃতমূ” বলিয়া মানিয়া লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, “ঞ্রবং জন্ম মৃতস্ত চ1৮” যদি 
মরিলে আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্ম অবশ্য অবিনাশী, “নিত্যং বা মন্তাসে মৃতম্‌ বলা 
আর খাটে না। তবে, শ্রীধরের ব্যাখ্য। গ্রহণ করিলে এ আপন্তি উপস্থিত হয় না। 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 
জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার ) নিধনে অব্যক্ত; 
সেখানে শোকবিলাপ কি ?। ২৮। 
অব্যক্ত শবের অর্থ পূর্ব বলা হইয়াছে শঙ্কর অর্থ করেন, “অব্যক্তমদর্শনমন্থূপলবি- 


মে 
সীল 


* "নৈবং" পাঠান্তর | 
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অর্থ করেন, “অব্যক্তং প্রধানং তদেবাঁদি উৎপত্তেঃ পূর্ববরূপম্‌1” অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির 
পূর্ব কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুবর্তী 
হইয়ীছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়। 
শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্বে চক্ষুরাদির 
অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর 
আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব কেন? “প্রতিবুদ্ধন্ত 
পৃষ্টবস্তধিব শোকো ন যুজ্যতে” ( আনন্বগিরি )__ ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্দৃষট বস্তর ন্যায় জীবের 
জন্য শোৌক অনুচিত । 
এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজ্বল্যমান। 
আশ্চর্ধ্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদ্েন- 
মাশ্চর্্যবদ্ধদতি তথৈব চান্তঃ। 
আশ্চধ্যবচ্চৈনমন্তঃ শূণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯॥ 


এই (আত্মা )কে কেহ আশ্চর্ধ্যবৎ দেখেন ; কেহ ইহাকে আশ্চ্য্যবৎ বলেন; কেহ 
ইহাকে আশ্চর্্যবৎ শুনিয়। থাকেন ; শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না । ২৯। 

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশী হইলেও পপ্ডতেরাও মৃত ব্যক্তির 
জন্য শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাহারাও প্রকৃত আত্মতব 
অবগত নহেন। আত্মা তাহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র__তাহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা 
করেন। আত্মার দুজ্ঞেয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি। 

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, “আত্মা অবিনাশী” এবং “ইক্্িয়াদির 
অবিষয়” এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে, পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্ত 
ভগবছুক্তির উদ্দেশ্য কেবল দুর্বেবাধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা 
বুঝিতে পারিলেও, কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না । তদ্ধিষয়ক যে বিশ্বীস, 
তাহ! আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা। সর্ববদা- 
জাজ্বল্যমান, জীবন্ত, সর্ব্থা-হৃদয়ে-প্রস্ফুটিত-ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবছুক্তির 
উদ্দেশ্য । 

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত। 
তম্মাৎ সর্ধবাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥ 
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হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য 
তোমার শোক কর। উচিত নহে । ৩০ । 
আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার । 


স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্সি। 
ধ্ম্যাদ্ি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যত ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যাতে ॥ ৩১ ॥ 

ধর্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভীত হইও না। ধন্ম্যযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় 
আর নাই । ৩১। 

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টাকায় যাহা বল! গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে 
হইবে। ন্বধন্ম কি, তাহ! পূর্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রির অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধণ্ম__যুদ্ধ। 
কিন্ত যোদ্ধার স্বধন্ম যুদ্ধ বলিয়া যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে, এমন নহে । অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধশ্ম। অনেক রাজা 
পরস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। ভাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্শাননুমত নহে । কিন্তু যে 
ুদ্ধব্যবসারী, মনুষ্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধগণ 
রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞান্ুবন্তী। ঠাহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধমাত্রেই 
বাধ্য। কিন্তুসে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাহারা পরম্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী 
হয়েন। এই অধর্মযুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। 
ভীগ্মের ন্যায় পরমধাম্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ববক অধর্ম- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্মধ্যে খু'ঁজিলে ভীম্মের 
অবস্থাপন্ন লোক সহত্র সহজ্র পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ ছুর্ভাগ্য যে, 
সধন্মপালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্ম্ে লিপ্ত হইতে হয়। ধান্মিক যোদ্ধা 
ইহাকে মহদ্দঃখ বিবেচনা করেন। কিন্ত ধর্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, খবজলরক্ষা, সমাজ- 
রক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধশ্মরক্ষার জন্যাও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে 
যোদ্ধার অধর্ধ্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্মপালন নহে, 
তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধন্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার অনৃষ্টে ঘটে, সে পরম 
ভাগ্যবান্। অঞ্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃন্তি পরম অধর্্ম__অনর্থক 
স্বধন্মপরিত্যাগ । অর্জুন সেই অনর্থক স্বধন্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধন্ে প্রবৃত্ব। ইহার 
কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল 
ব৷ মুগ্ধ হইবার কোন কার& নাই, তাহা! ভগবান্‌ বুধাইলেন? বুঝাইলেন যে, কেহ মরিবে 


৭২ ্রীমন্তগবদগীতা . 
না__কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল শুন্যদেহ, কিন্ত সেটা ত জীর্ণ বন্ত্র মাত্র। 
অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্ম্ে উপেক্ষা অকর্তব্য। এই ধর্মযযুদ্ধের মত শরমন 
মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ। 
যদৃচ্ছয়া চোপপন্রং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্‌। 
স্থথিন; ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভভ্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
মুক্ত স্বর্গদ্বারন্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী 
ক্ষত্রিয়েরাই ইহ! লাভ করিয়া থাকে । ৩২। | 
অথ চেত্বমিমং ধন্্যৎ সংগ্রামং ন করিয্সি। 
ততঃ স্বধন্মৎ কীত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্দ্যসি ॥ ৩৩ ॥ 
আর যদি তুমি এই ধন্দ্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্্ম এবং কীত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত 
হইবে । ৩৩। | 
৩১ শ্লোকের ঢটীকায় যাহ! লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই ছুই শ্লোকের তাৎপর্য্য স্পট 
বুঝা যাইবে । | 
অকীর্চিধাপি ভূতানি কথযিয্যস্তি তেহব্যয়াম্‌। 
সম্ভাবিতস্্য চাকীত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ | 
লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীন্তি ঘোষণা করিবে । সমর্থ ব্যক্তির অকীন্তির অপেক্ষা 
মৃত্যু ভাল। ৩৪। 
ভয়াব্রণাহুপরতং মংস্তানস্তে ত্বাং মহারথাহ। 
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাশ্যসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫ ॥ : 
মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। ধাহারা তোমাকে 
বহমান করেন, তাহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে । ৩৫। 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যস্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্দস্তস্তব সামর্থ্য ততো ছুঃখতরং সু কিম ॥ ৩৬ ॥ 
তোমার শক্রগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। 
তার পর অধিক ছুংখ আর.কি আছে ?। ৩৬। 


হতো বা প্রাপ্ন্যসি শ্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে' মহীম্‌। 
তম্মাদুত্তিষ্ কৌস্তেয যুদ্ধায় কতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭. | 


ৃ দবিতীয়োহধ্যায়ঃ ৪৩ 


হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব, হে 
কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর ৩৭। 

৩৪ | ৩৫ । ৩৬। ৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহ। বুঝ! 
যায় না। এই চাঁরিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য । গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক 
তত্বও আছে। এই চারিটি শ্লোকের বিষয় না ধর্ম, না দার্শীনক তত্ব! ইহাতে বিষয়ী লোকে 
যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। 
ইহ! ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

৩৩শ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান্‌ অজ্জনকে আত্মতত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন। 
৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কন্মন সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ত হইবে। এই 
চারিটি শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্তে লোক- 
নিন্দা-ভয় প্রদণিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধশ্ম নহে। 
সত্য বটে, আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম এতই ছূর্বল যে, অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই 
ধর্মের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর চৌর্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোক-নিন্দা-ভয়ে 
চুরি করে না, অনেক পারদারিক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে । তাহা হইলেও ইহা! 
ধর্ম হইল না; পিতলকে গিশ্টি করিলে ছুই চাঁরি দিন সোনা বলিয়া! চালান যায় বটে, কিন্ত 
তাহা বলিয়া পিতল সোন। হয় না। পক্ষান্তরে এই লোকনিন্দা বহুতর পাপের কারণ। 
আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রণহত্যা ও স্ত্ীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই 
উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই 
নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাফরদিগের মধ্যে, যে এক জনও মুসলমানের মাথা কাটে 
নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত-_তাহার বিবাহ হয় না। সকল 
সমাজেরই সহত্র সহস্র পাপ লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন ; কেন না, সাধারণ লোক 
নির্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে । লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন 
ভাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই, মনুত্তের ধর্্মাচরণে অবসর বা তৎপ্রতি মনোযোগ নাই। 
লোক-নিন্দা-ভয়ে অনেকে যে ধর্দাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে 
অসার লোকে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক- 
নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্‌ স্বয়ং যে অর্জুনকে সেই মহাপাপে 
উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিবেন না। ইহা! গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কেপ 


৭ ীমপ্তগবদগীত। 


না, গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধর্শে সুদীক্ষিত; এরূপ পাপোক্তি 
তাহা হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাহাকে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা! শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । শঙ্কর এই কয় শ্লোককে 
“লৌকিক ন্যায়” বলিয়াছেন। স্বয়ং প্রীকৃষ্ণ যদি “লৌকিক ন্যায়” পরিত্যাগ না করিবেন, 
তবে আর দীড়াই কোথায়! যাঁহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর, ও পৃথিবীভোগের 
কথার পরেই “এষাতেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্োগে” ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। 
অতএব ধাহারা এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাহাঁদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে 
ইচ্ছুক নহি। 
বলিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, 
তথাপি ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মে প্রবৃত্ত করা, আর 
ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া! সংকশ্মে প্রবৃত্ত করা, তুল্য কথা । উভয়ই নিকুষ্ট স্বার্থপরতার 
উত্তেজনা মাত্র । 
স্থখছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ৷ জয়াজয়ৌ । 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্ব নৈবং পাপমবাপ্্যসি ॥ ৩৮ ॥ 
অতএব, স্ুুখছুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়! যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও। 
নচেং পাপযুক্ত হইবে । ৩৮। 
যুদ্ধই যদি স্বধর্্ন, অতএব অপরিহার্ধ্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় 
পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়। তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেন না, ফল যাহাই হউক। 
যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা! অবশ্য কর্তব্য-_করিলে সুখ হইবে কি ছুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি 
অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্্মযোগ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । যথা 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যচে ॥ ৪৮ | 
পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্‌- 
গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে । এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব । ৩৪-৩৭শ শ্লোক 
ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ। 


এষা তেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিধধোগে তিমাং শৃণু। 
ৃ্ধযা যুক্কো যয়া পার্থ কর্ধবন্ধং গ্রহান্তসি॥ ৩৯ ॥ 
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তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। ( কণ্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব) 
শ্রবণ কর। তদ্দারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্্নবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে । ৩৯। 

প্রথম__পাংখ্য কি? “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বন্ত্রতত্বমনয়েতি সংখ্যা । সম্যগৃ- 
জ্ঞানং তস্তাং গ্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যম্‌।” (শ্রীধর )। যাহার দ্বারা বস্ত্রতত্ব সম্যক 
প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা । তাহার সম্যগ্জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখ্য । সচরাচর 
সাংখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ সন্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্ন্ত ইংরেজ পণ্ডিতের! 
গুরুতর ভ্রমে পড়িয়। থাকেন। বস্ততঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব “তত্বজ্ঞান” অর্থে ই 
ব্যবহৃত দেখ। যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়। 

দ্বিতীয়.যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নীম, যোগও এক্ষণে 
পাতগ্রল-দর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন* এক্ষণে 
সচরাচর যৌগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে 
ব্যবহৃত হয় নাই । তাহা হইলে, “কশ্মযোগ” “ভক্তিযোগ” ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় 
না। বস্ত্রতঃ, গীতায় “যোগ” শব্দটি সর্বত্র এক অর্থে ই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও 
বলা যায় না। সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, 
ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধনবিশেষই যোগ । জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় 
বা সাধন, কন্ম তাদৃশ উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি--এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, 
ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাঁচর এই অর্থ, কিন্ত এ শ্লোকে সে 
অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে যোগ” অর্থে কন্মযোগ। এই অর্থে “যোগ” 
“যোগী” “যুক্ত” ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানাস্তরে “যোগ” শবে জ্ঞান- 
যোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে । 

অতএব এই গ্লোকের ছুইটি শব্দ বুঝিলাম-_সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কর্ম । 
এক্ষণে মনুষ্য প্রকৃতির কিঞ্চিং আলোচন৷ আবশ্যক । 

মন্ুযুজীবনে যাহ! কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্তিতেরা, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন ১0180902176) £১০01010 8100. 899117)6, আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
মতাঁবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা! নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচন! করিয়া দেখিলে 
জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে 
পারে; তিনই ঈশ্বরাপিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে । 1)008176 ঈশ্বরমুখ 


* যোগশ্চিততবৃত্তিনিরোধং | 
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হইলে জ্ঞানযোগ ; 68100 ঈশ্বরমুখ হইলে কর্মযোগ ; [99117 ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তি- 
যোগ। ভক্তিযৌগের কথা এখন থাক। ৩৪ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান্‌ অর্জুনকে 
বুঝাইলেন; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই “সাংখ্যযোগ” |* জ্ঞানে অর্জুনকে উপদিষট 
করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে ৩৯ শ্লোকণ' হইতে কর্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, 
এক্ষণে তাহাই শুন। 

ভাষ্কারেরা বলেন, এই কর্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) ব! প্রাপ্তির উপায় 
(শঙ্কর )। অর্থাৎ প্রথমে তত্বজ্কান কি, তাহ। অজ্জুনকে বুঝাইয়া, “যদি অজ্ঞুনের তত্বজ্ঞান 
অপরোক্ষ না হইয়া থাঁকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বার তত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই কন্মযোগ” 
কহিতেছেন (হিতলাল মিশ্র )। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে 
স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা__ 

আরুকক্ষোমু্নেধোগং কণ্ম কারণমুচ্যতে | ৩। ৬ 
কিন্ত আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা- 
যৎ সাংখ্যেঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ষোগৈরপি গম্যতে 
ইত্যাদি । ৫। ৬। ৫ 

এ সকল কথার মর্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে । 

এই শ্লোকে কন্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে । এই ফল “কন্মবন্ধ” হইতে মোচন। 
কশ্মবন্ধ কি? কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মীস্তরবাদীরা বলেন, এ 
জদ্মে যাহ! কর! যায়, জন্মাস্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়, 
তবেই আর কর্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। 
অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত। 

কিন্ত যে জন্মাস্তর না মানে, সেও কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্ঠ বলিয়া 
মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মাস্তরে কি হইবে, তাহ! জানি না, কিন্ত আমরা সকলেই 
জাঁনি যে, ইহজনম্মেই আমরা সকল কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি 
যে, হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিংসা 
করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি কাহারও শক্রুতা করি, তবে 
সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে 

তাহার ইহজীবনেই আমাদের প্রত্যুপকার করার অস্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসধচ় 


* চতুরধাধ্যায়ের নাম “জ্বানযোগ*। প্রভেদ কি, গশ্চাং জানা যাইবে। 
1 মধ্যের চারিটি লোক তবে কি গ্রক্গিপ্ত বলিয়। বোধ হয় ন! 
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করিলেই ইহজন্মেই “্বড়মাম্ুষী” করা যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই 
ইহজন্মেই বিদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্মের ফল, ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া 
গিয়া থাকে । 

তবে কতকগুলি কর্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা 
শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্মমগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাঁকে। তাহার যে 
সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা! করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না বটে। 
আমরা শিখিয়াছি যে, দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় 
না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ 
দিলে অর্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। 
কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না_সকলে সে পাপের কোন প্রকার 
দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে ঢুরির কোন প্রকার 
দণ্ড নাঁই-_কর্্মফলভোগ নাই, এমন নহে; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও 
নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে-__পুনঃপুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্থয বৃদ্ধি 
আছে। পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রস্থাস্তরে 
বুঝাইয়াছি,* পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । ধ্াহাদের ইচ্ছা হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন। 

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ ধর্্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ 
করা যাঁয়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধর্মের বহিভূতি 
তত্ব নহে। এই গীতাঁতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবন্দুক্তি লীভ করা যাঁয়। আমরা ক্রমশঃ 
তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের ত্বারা তাহা। লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কন্মযৌগ। 
ইহাও দেখিব। সুতরাং ধাহারা জম্মাস্তর মানেন না, তাহারাও কর্মযোগের ছারা মুক্তিলাত 
করিতে পারেন। গীতোক্ত ধর্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা! পূর্বে বলা গিয়াঁছে। 

উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, আর এক কর্মফলের কথা আছে । হিন্দুরা যাগযজ্ঞ 
ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন-_কর্ম্মফল পাইবার জন্য । এই সকলের ইহলোকে যে কোন 
প্রকার ফল পাওয়া যাঁয় না, এমন কথা আমরা বলি না। একাদশীব্রত করিলে শারীরিক 
স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, এবং অন্যান্য যাঁগযজ্ঞের ও ব্রতাঁদির কোন কোন প্রকার শারীরিক 
বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা! 





ক ধন্দতত্ব। 
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করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জম্মে পাওয়া যায় না বটে। ভরসা! করি, এ 
টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা 
করিবেন। 
নেহাভিক্রমনাশোইহস্তি গ্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। 
স্ল্পমপ্যস্তয ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ | 
এই ( কন্মযোগে ) প্রারস্তের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই ; এ ধর্মের অল্পতেই মহন 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় । ৪০। 
জ্ঞান জন্বন্ধে এরূপ কথ! বলা যায় না। কেন না, অল্পজ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা 
নাই; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ-_সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত 
হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে । 


ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন | 
বহুশাখা হানন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
হে কুরুনন্দন! ইহাতে ( কর্্মযোগে ) ব্যবসায়াত্মিক! ( নিশ্চয়া বকা ) বুদ্ধি একই 
হইয়া! থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে। ৪১। 
প্রীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভাক্তর দ্বারা আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব,” এই নিশ্চয়াত্িকা 
বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত 
হয় নাঁ। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্তবিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাং 
যাহার! ঈশ্বরারাধনাবহিমুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্মফল- 
গুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বনুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাং 
কত দিকে যায়, তাহার অস্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই 
কাম্যকর্্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই 
প্রধাবিত হয়। 
কথাটার স্থুল তাৎপর্য এই। ভগবান্‌ কর্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্ত 
অর্জন সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানই কর্্মযোগ, কেন না, তৎকালে 
বৈদিক কাম্যকর্্মই কর্ম বলিয়া পরিচিত। কর্ম বলিলে সেই সকল কর্ম্মই বুঝায় 
অতএব প্রথমেই ভগবান্‌ বলিয়া রাখিতেছেন যে, কাম্যকর্ম্ম কর্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী । 
কর্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম 
প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন। ৃ্‌ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৭5 
যামিমাং পুপ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকম্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্ব্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥ 
ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্ব্যের সাধনভূত 
ক্রিয়াবিশেষবহুল বাঁক্য বলে, যাহারা' বেদবাদরত, “€ তদ্িন্ন) আর কিছুই নাই” যাহারা 
ইহ) বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্ষ্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত 
অপহৃত ; তাহাঁদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় নাঁ। ৪২। ৪৩। ৪৪ | 
এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্তী ছুই প্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য 
আছে ; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। এবং 
তার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় । অতএব ইহার প্রতি 
পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি । * 
প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাঁউক। 
কাম্যকর্্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে । কাম্যকন্ম্মবিষয়িণী 
কথাকে আপাতশ্রুতিস্থখকর বল! হইতেছে ; কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই করিলে 
স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলীভ হইবে, ইত্যাদি । 
সেই সকল কথ৷ “জন্মকর্মমফলপ্রদ ।”৮ শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, “জন্মৈব 
কম্মণ; ফলং জন্মকম্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকম্মফলপ্রাদা ।” জন্মই কন্মের ফল, যাহ! 
ভাহা প্রদান করে, তাহা “জন্মকর্মফলপ্রদ ।” গ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, জন্ম চ 
তত্র কন্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি 1৮ জন্ম, তথা কর্ন, এবং তাহার ফল, ইহা যে 


* এই প্লৌকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়! পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মৎকৃত অনুবাদ তির আর একটি অনুবাদ দেওয়। 
ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাতারতের অন্ুবাদককৃত অনুবাদও এস্থলে দেওয়া! গেল। উহ1 অবিকল অনুবাদ এমন বল! 
যায় পা, কিন্তু বিশদ বটে। 

“যাহার! আপাতমনোহ্র শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত ; বহুবিধ ফলপ্রকীশক বেদবাকাই যাহাদের গ্রীতিকর ; যাহার! বর্গাদি 
ফলসাধন কর্ণ ভিন্ন অস্ত কিছুই স্বীকার করে ন1) যাহারা কামনাপরায়ণ ন্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ; জন্ম কর্ম ও ফলগ্রদ 
ভোগ ও এরঙ্থর্য্যের সাধনতূত লানাবিধ ক্রিয়াপ্রকীশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও এক্বর্েয একান্ত 
সংসন্ত; সেই বিবেকবিহীন মুদির বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশযশৃল্ত হয় না। 

ঠ 


, ৮৮ পাশে পাপী পিপি 








৮০ ্্রীমপ্তগবদর্গীতা 
প্রদান করে। অনুবাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অনুবর্থী হইয়াছেন। ছুই অর্থই 
গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

তার পর এ কাম্যকন্মবিষয়িণী কথাকে “ভোগৈশ্বর্ষ্ের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবন্ল” 
বলা হইয়াছে । ইহা! বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বর্ধ্য প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের 
বাহুল্য এ সকল বিধিতে আছে, এইমাত্র অর্থ । 

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথ! বলে, তাহারা “বেদবাঁদরত।” বেদেই এই 
সকল কাম্যকর্মমবিষয়িণী কথা আছে-_অস্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও এ 
সকল কর্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যকর্মান্ুরাগী, তাহারা 
বেদেরই দোহাই দেয়-_বেদ ছাড়া “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত 
কাম্যকপ্মাত্বক যে ধর্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা 
«কামাত়।” বা কামনাপরবশ--*ন্বর্গপর”, অর্থাৎ ন্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে 
তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং এই্বধ্য 
আসন্ত--সেই জন্যই স্বর্গকামনা করে, কেন না, স্বর্গ একট! ভোগৈশ্বর্যের স্থান বলিয়৷ 
তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা 
বা একাগ্রতা-_তাহাতে, এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্য়াত্মিকা হয় না। 


শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকন্মের 
বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বনুপ্রকার কাম্যকন্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ 
ভোগৈশ্বরধ্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা 
কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খুঁজে, সেই জন্য ্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন 
সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয় বেড়ায়, বলে ইহা ছাড়া 
আর ধর্ম নাই। তাহারা মুঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। 
কেন না, তাহাদের বুদ্ধি “বনুশীখা” ও “অনন্ত”, ইহা পূর্ববশ্লোকে কথিত হইয়াছে । 

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিশ্ময়কর। ভারতবর্ষ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও বেদ- 
শীসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তাহার সহত্াংশের এক অংশ 
নাই। সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহস্র গুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার 
ঈশ্বর মানেন না__ঈশ্বর নাই, এ কথা তিনি যুক্তকষ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ 
অমান্ত করিতে সাহস করেন না পুনঃপুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
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শ্রীকৃষ্ণ যুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার 
অযোগ্য ! 
ইহার ভিতর একটা এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে, 

আর দুইটা কথা বলা আবশ্যক । প্রথমতঃ, কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক- 
কর্মমবাদীদিগের নিন্দা । যাহারা বলে, বেদৌক্ত কন্মই (যথা, অশ্বমেধাদি ) ধর্ম, কেবল 
তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি 
আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে । উপনিষদে যে অতুযুন্নত ব্র্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণ- 
রূপে তাহার অন্ুবাদিনী, তছুক্ত জ্ঞানবাঁদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধত, সঙ্কলিত, ও 
সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্ষাম কর্মনবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমগ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব 
কৃষ্ণের এতহুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অনুচিত। তবে, দ্বিতীয় কথা এই 
বক্তব্য যে, ধাহারা বলেন যে, বেদে যাহা আছে তাহাই ধন্ম, তাহ] ছাড়া আর কিছু ধর্ম 
নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধন্ম আছে, ইহা মানি। 
(২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধর্ম নহে__যথা, এই সকল 
জন্মকম্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুল! পুষ্পিতা কথা । (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন 
এক দিকে, বেদে এমন অনেক কথা আছে যাহা ধন্ম নহে, আবার অপর দিকে অনেক তত্ব 
যাহা প্রকৃত ধন্মতত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমর গীতাতেই পাইব। কিন্তু 
গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্ত স্থানেও পাওয়া যাঁয়। উদাহরণম্বরূপ কর্ণপর্র্ব হইতে ছুইটি 
শ্লোক উদ্ধত করিতেছি । 

শ্রতেধর্র ইতি হোকে বদস্তি বহবো জনা; । 

তত্তে ন প্রত্যস্থয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে ॥ ৫৬ 

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মগ্রবচনং কৃতম্‌ ॥ ৫৭ |* 

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক এবং গীতার 

এবং মহাভারতের অন্থাত্র বেদনিন্না আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা যে, এতদ্বারা 
বেদের অসম্পূর্ণতা স্চিত হয়। 





* “অনেকে শ্রুতিকে ধর্দপ্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমূদায় 
ধর্মতঘধ নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” কালীপ্রসন্গ সিংহের অন্ুবাদ_ 
কর্ণপ্ব, ৭৯ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়! অনুবাদ করি্লাছেন, তাহাতে এই গ্লোক দুটি ৭* অধ্যায়ে আছে। 
কিন্ত অন্তত ৩৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া হায়। 

১১ 


৮২ প্রীমঙ্গেবদর্গীতা 


তত দূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক। এই বেদনিন্দার ভিতর একট! 
এতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মংপ্রণীত “ধর্মমতত্ব” গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
কিন্ত এ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে । এজন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে 
পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। 

“সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্তদেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক 
ধর্মে উপাস্ত-উপাঁসকের সেই সন্বদ্ধ ছিল। “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরম 
পান কর। হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, 
শস্য দাও, আমার শক্রকে পরাস্ত কর। বড়জোর বলিলেন, আমার পাপ ধ্বংস কর ।' 
দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইবূপ 
কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকণ্ম বলে । 


কাম্যাদি কর্মাত্বক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম । এই কাঁজ করিলে, 
তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে--এইরূপ ধর্মার্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই 
নাম কন্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কন্মাত্মক ধর্মের অতিশয় প্রাছুর্ডাব 
হইয়াছিল। যাগযজ্জের দৌরাত্য্যে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন 
অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই করন্মাত্বক ধর্ম বৃথা 
ধন্ম। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের 
অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাহারা সেই 
কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন । 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাহার! ত্রিবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্রবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অগ্ভাপি শাসিত। এক দল 
চার্বাক-__তাহারা বলেন, কর্ম কাণ্ড সকলই মিথ্যা__খাঁও দাও) নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের স্থষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ__তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ণ 
হইতেই ছুঃখ। কর্ম হইতে পুনর্জন্ম । অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণ। নিবারণ করিয়া 
চিত্তসংযমপূর্ববক অষ্টাঙ্গ ধর্মমপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের 
দ্বারা উপস্থিত হইয়ীছিল। তাহার! প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাহারা দেখিলেন যে জগতের ষে 
অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা৷ অতিশয় ছজ্দেয়। সেই ব্রহ্ম 
জানিতে পারিলে-_-সেই জগতের অন্তরাত্মা ব। পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং 
জগতের সঙ্গেই বা তাহার বা আমাদের কি হন্বদ্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে 
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পারে যে, এ জীবন লইয়। কি করিতে হইবে । সেট। কঠিন__তাঁহ। জানাই ধর্ম । অতএব 
জ্ঞানই ধর্-__জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ বলা যায়, তাহা! এই প্রথম 
জ্ঞানবাদীদিগের কীন্তি। ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্‌ সকলের উদ্দেশ্য । তার পর 
ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাঁদ আরও বিবদ্ধিত ও প্রচারিত হইয়ীছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম 
পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশান্ত্র জ্বানবাদাত্বক ।” 

শ্রীকৃষ্চ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে । কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহ! দেখিতে পায় না, 
অনন্তজ্ঞানী তাহ। দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; 
অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য । তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধন্মের অন্ত পথও 
আছে; অধিকারীভেদে তাহ! জ্ঞানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, 
অথবা দেখা ইয়াছেন, 'জ্ঞানমার্গগ এবং অন্যমার্, পরিণামে সকলই এক । এই কয়টি কথা 
লইয়! গীতা । 

ত্রৈগুণ্যবিষয়! বেদা নিশ্ৈগুণ্যো। ভবার্জন। 
নির্ঘন্দো নিত্যসবস্থো নিযোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 

হে অর্জন ! বেদ সকল ত্রেগুণ্যবিষয় ; তুমি নিষ্ত্ৈগুণ্য হও । নিদ্বন্দ, নিত্যসত্বস্থ, 
যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্‌ হও । ৪৫। 

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্বগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়! অনুবাদে 
হার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, “ত্রেগুণ্যধ্ষয” কি? সত্ব, রজঃ, তমঃ এই 
ব্রিগুণ ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য । এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে । সেই 
সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (3901০০6 ) তাহাই “ত্রেগুণ্যবিষয়।” সংসারই 
বেদের বিষয়, এই জন্য বেদ সকল “ত্রেগুণ্যবিষয়।” 

শঙ্করাঁচার্ধ্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, “ত্রেগুণ্যবিষয়া ত্রেগুণ্যং 
সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো। যেষাং তে বেদাষ্্ৈগুণ্যবিষয়াঃ 1” ইহাও একটু বেদনিন্দার 
মত শুনায়। অতএব, শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্‌ বজায় 
রাখিবার জন্য লিখিলেন, “বেদশবেনাত্র কর্ম্মকাগুমেব গৃহাতে ৷ তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা 
সংসারধৌব্যান্ন বিবেকাবসরোইস্তীত্যর্থঃ।৮ অর্থাৎ “এখানে বেদ শব্দের অর্থে কর্মকাণ্ড 
বুঝিতে হইবে। যাহারা! তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারধৌব্য হেতু 
বিবেকের অবসর থাকে না” বেদের কতটুকু কর্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে 
বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। 


৮৪ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


্রীধরস্বামী বলেন, “ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কন্মফলসন্বন্ধ- 
প্ররতিপাদকা বেদাঃ1৮ এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গাল অনুবাদক হিতলাল মিশ্র 
বুঝাইয়াছেন যে, “ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম অধিকারীদিগের নিমিত্তই () বেদ সকল কর্মফল 
সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।” এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের 
মহাভারতকার এই শ্লোকাদ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন যে, “বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের 
কর্্মফলপ্রতিপাদক |” অন্যান্তেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন । 

উভয় ব্যাখ্যা মম্রতঃ এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্ঘ বুঝিতে 
চেষ্টা করা যাউক। তাহ হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, “হে অজ্ঞন! বেদ সকল 
সংসারপ্রতিপাদক বা কন্মফলপ্রতিপাদক। তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে 
ব! কর্মফল বিষয়ে নি্ষাম হও ।” কথাট। কি হইতেছিল, স্মরণ করিয়া দ্রেখা যাউক। 
প্রথমে ভগবান্‌ অর্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্মযোগ বুঝাইবেন অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই । কেন না, কর্ম সম্বন্ধ 
যে একট! গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল, ( এবং এখনও আছে ) প্রথমে তাহার নিরাস 
কর! কর্তব্য। নহিলে প্রকৃত কণ্ম কি, অর্জন তাহা বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই 
যে, বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম। 
ভগবান্‌ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কম্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিত্তনিবেশ করে, 
ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এজন্য প্রকৃত কম্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ম 
নহে। এই ৪৫শ প্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে । ভগবান্‌ বলিতেছেন যে, বেদ 
সকল যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোজে, তাহাদিগেরই অনুসরণীয় । তুমি 
সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রেগুণ্যের অতীত হও। 

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পার! যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দে তাহা কথিত 
হইতেছে । ভগবান্‌ বলিতেছেন-_তুমি নিথন্ব হও, নিত্যসত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও 
এবং আত্মবান হও । এখন এই কটা কথ বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়। 

১। নিদ্বন্ব_-শীতোষ্ণ সুখছুঃখাদিকে ছন্দ বলে, তাহা পূর্ববে বলা গিয়াছে। যে 
সে সকল তুল্য জ্ঞান করে, সেই নিদ্বন্। 

২। নিত্যসত্বস্থ-_নিত্য সব্বগুণাশ্রিত। 

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত-_যাহা অপ্রাপ্ত তাহার উপার্জনকে যোগ বলে, আর যাহা 
প্রাপ্ত তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও। 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৮৫ 


৪। আত্মবান__ অথবা অপ্রমত্ত 
যাঁবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে । 
তাবান্‌ সর্ধেধু বেদেষু ত্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬॥ 
এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে । 
কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে ছুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের 
মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে । 
আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব। 
প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পুব্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাঁদির অনুমোদিত, 
তাহাই অগ্রে বুঝাইব। 
দ্বিতীয়। আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাহার বিচার জন্য উপস্থিত 
করিব। জঙ্গত বোধ ন! হয়, পাঠক তাহ। পরিত্যাগ করিবেন । 
তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অন্ুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখা করিয়াছেন, তাহাও 
বুঝাইব। 
সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই £__ 
১ম। সর্ববতঃ সংগ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থ; বিজানতো। ত্রাঙ্মণস্য সব্রেষু বেদেষু 
তআবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না। 
২য়। সব্ব্বত; সংগ্রুতৌদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্বববৎ। এই ব্যাখ্যা 
নৃতন। 





পপ শশা ৯ শপ 


* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি সেইকপ অর্থ করিলাম। কিন্তু যাহারা বেদের গৌরব বজায় 
রাখিয়া, এই গ্লোকের অর্থ করিতে চাঁন, তাহার কিরূপ বুঝেন, তাহার উদ্দাহরপন্থরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই গ্লোকের 
্যাথা। নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থ ই গ্রহণ করিবেন। 

"শান্ত্রমমূহের ছুই প্রকার বিষয়__অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দিনট বিষয়। যে বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেস্ঠ, তাহাই তাহার 
উদ্িষ্ট বিষয় । যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়। উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, নেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট বিষয়। অরুত্ধতী যে সকলে 
উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তাঁরা, তাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমুহ নিগুণ তত্বকে উদদি্ট 
বলিয়। লক্ষ্য করে, কিন্তু নি ৭ তত্ব সহস! লক্ষিত হয় ন। বলিয়। প্রথমে কোন সণ তত্বকে নির্দেশ করিয়া ধাকে। সেই জঙ্াই 
সব, রজং ও তম রূপ ব্রিগুপময়ী মারাকেই প্রথম দৃষটিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বৌধ হর়। হে অঞ্জন, তুমি সেই নির্দিষ্ট 
বিষয়ে আবদ্ধ ন| থাকিয়া নিগুণতত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ব লাভ করতঃ নিন্তৈগুণা শ্বীকার কর। বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজন্তমোগুণাত্মক 
কর্ম, কোন স্থলে সন্বগুণাত্বক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিন ভন্তি' উপদিষ্ট হইয়াছে । গ্রপময় মানাপমানাদি হল্মভাব 
হইতে রহিত হইয়! নিত্য সন্ধ অর্থাং আমার তন্তগণের দঙ্গ করতঃ কর্মু্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ- 
ক বুদ্ধিযোগ সহকারে শিপু লাভ কর ।” 














৮৬ গ্রীমন্তগবদগীতা 


৩য়। উদপানে যাবানর্থঃ সর্ধ্বতঃ সংপ্রুতোদকে তাবানর্থঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু 
যাঁবানর্থঃ বিজানতে! ব্রাহ্গণস্ত তাঁবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত। 

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গাল অনুবাদ দেওর! যায় নাই; 
তদভাবে ধাহারা সংস্কৃত না জানেন, তাহাদের অস্থবিধা হইতে পারে, এজন্য প্রচলিত 
ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিয়ে উদ্ধত 
করিতেছি £-- | 

“যাহা হইতে জলপান করা যায়, তাহা উদপান শব্দে বাঁচ্য, অর্থাৎ পুষ্ষরিণী এবং 
কুপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই 
সেই সমস্ত কৃপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন 
হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংগ্ুতোদক শব্দবাচ্য এক মহাহদে একত্র যেমন নির্ব্বাহ হইতে 
পারে, তদ্রুপ সমস্ত বেদে কথিত যে কন্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবস্তত্তিযুক্ত ত্রহ্ানিষ্ 
ব্যক্তির তদ্দারাই সম্পন্ন হয় ।” 

শঙ্কর ও প্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাঁজেই আর সকলে সেই পথের 
পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমর! উদ্ধৃত করিতেছি। 

“উদ্কং গীয়তে যন্মি-স্তছুদপানং বাঁগীকুপতড়াগাদি। তক্মিন্‌ স্বল্পোদকে একত্র ক 
সসার্থস্তাসস্তবাত্বত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশে! যাবান্‌ সানপানাদিরর্৫থঃ প্রয়োজনং ভবতি 
তাবান্‌ সর্ব্বোইপ্যর্থ সব্বতঃ সংপ্রতোদকে মহাহদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্‌ সর্বেযু 
বেদেষু তত্তৎকর্মফলরূপোহ্স্তাবান্‌ সর্ধবোইপি বিজানতে৷ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্দিযুক্তস্ত ব্রা্ষণস্ত 
্রহ্মনিষ্স্ত ভবত্যেব ।” 

ইহার স্থুল তাৎপর্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগুলিন পরিভ্রমণ করিলে 
যাঁবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহুদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ, 
সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়। % 


০০ পাপপাপশ পাপা 


এশা শীশ্পাপস্পাপপিপাপশা শা 
-_+ শি ও শপ সত পি তলা সপ 





* শঙ্করাচাধ্য-ব্যবহৃত ভাঁষ। কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার । ক্লোকের দ্বিতীয়ার্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, *সর্ব্বেধু বেদেষু বেদোক্তেষু 
কর্স্থ যোইর্থো যৎ কর্মফলং সোহর্থে। ব্রাহ্মণ সন্যাসিনঃ পরমার্থতত্বং বিজীনতে! যৌইর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ধবতঃ সংগ্লতোদক- 
গ্বানীয়ং ত্ি-স্তাবানেব সংপদ্ভতে ইত্যাদি ।” ইহার ভিতর অন্য যে কল কৌশল থাকে, তাহ! পশ্চাৎ বুধাইব। সম্প্রতি *সর্কোধু 
বেদেধু” ইহা'র যেরূপ অর্থ ভগবান্‌ শঙ্করাচীর্য করিয়াছেন, ততপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। পসর্ষেষু বেদেষু' অর্থ 
“বেদোজেবু কর্ন” যে কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন *বেদশবেনা ত্র কর্মকাওমেব গৃহাতে”, সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন? 
"সর্ব্বেধু বেদেধু” অর্থে “বেদোক্তেযু কর্ম ।” 


দির্তীয়োহধ্যায়ঃ ৮৭ 


আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোঁলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন 
মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্মবন্দনাপূর্বক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি । যে আপনার 
সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মিবারও 
সম্ভাবনাও নাই। 

যাবৎ “তাবৎ শব পরিমাণবাচক। কিন্তু কেবল যাঁবং বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা 
যায় না। একটা যাঁবৎ থাকিলেই তাঁর একটা তাঁবৎ আছেই । একটা তাবৎ থাকিলেই 
তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল “যাবৎ” শব্দট। স্পষ্ট, 
তাহার পরবর্তাঁ “তাঁবং”-কে বুঝিয়। লইতে হয়; যথা--“আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে 
থাকিও।” ইহার প্রকৃত অর্থ, “আমি যাবৎ না আসি, (তাবং ) তুমি এখানে থাকিও |” 
অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহ্যই হউক, যাঁবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে । তদ্রুপ তাবৎ 
থাঁকিলেই যাঁবৎ থাকিবে । 

এই যাব তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর 
যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বাঁ সমান বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অতএব 
যাবৎ তাবৎ থাকিলে ছুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । “আমি 
যাবং না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও” এই বাকোোর প্রকৃত তাৎপর্যয এই যে, 
“আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতিকাল, উভয়ে সমান 
হইবে ।” এখানে এই ছুইটি সময় তুল্য বা তুলনীয়। 

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে 
যে, ছুইটি বিষয় পরস্পর তুলিতে হইতেছে । যদি তার পর আবার যাঁবান্‌ তাবান্‌ দেখি, 
তবে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও ছুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। 
ইহার অন্যথা কদাচ হইতে পারে না। 

এখন, এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে; অতএব 
বুঝিতে হইবে, দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সক্কীর্ণ 
জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থবিশেষে তাবং 
প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন 'টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহাঁর উদাহরণ উপরে উদ্ধত 
করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে, ছুইট যাঁবান্‌ এবং ছুইট1 তাবান্‌। ** অতএব বুঝিতে হইবে 
যে, প্রথমে ছুইট। বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার ছুইট। বস্ত্র পরস্পর তুলিত 


সপ পপ পপ পিপল তি ২২ শীশশিশীাশিশিলি সীট শী স্পা শীশ্ি 


* বড় বড় অক্ষরে এই চারিট! শব্ধ ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়! দেখিবেন। 


পা শীত পাপ চু 


৮৮ প্রীমন্তগবদর্গীতা 


হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া মহাহ্দের সঙ্গে 
তুলিত হইতেছে । তার পরে আবার সমস্ত বেদ, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া 
্হ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্ধ্যয় ঘটিতেছে কি না? 

সচরাঁচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্ষ্যয় ঘটিতেছে না। কেন না, 
যাবান্‌ তাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে 
বসাইয়া লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পরের দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে ছুইটি 
আপত্তি উপস্থিত হইতেছে । 

প্রথম আপত্তি এই । মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাঁবান্‌ 
তাঁবান্‌ বসাইয়া৷ লইতে পারেন। কিন্তু যাঁবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌ করিতে, তাবান্‌ কাটিয়া 
যাঁবান্‌ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও, 
তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া “তাবৎ তুমি এখানে থাকিও? বলিতে 
পারেন। কিন্ত তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাব করেন, যদি 
বলেন যে, এই বাঁক্যের অর্থ 'আমি তাবৎ না আসি যাবৎ তুমি এখানে থাকিও' তাহা হইলে 
তাহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে । 

আরও একট উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক। 

“যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ ।” (ক) 

এই বাক্যটি উদাহরণ-ন্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর, 
উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া! যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ 
দাড়াইতেছে। 

“তাবৎ তোমার জীবন, যাব আমার সুখ ।” (খ) 

এখন দেখ বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্যয় ঘটিল। ( ক)-চিহিন্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ 
যে, “তুমি যত দিন বাঁচিবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।” (খ)- 
চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ “যত দিন আমি সুখী থাকিব, তত দিনই তুমি বাঁচিবে, তার পর 
আর তুমি বাঁচিবে না।৮ অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্ধ্যয় ঘটিল। 

অতএব টাকাকার কখনও যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌, ভাবান্‌ কাটিয়া যাবান্‌ করিবার 
অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টাকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্ 
ক্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া! যাকৃ। তাহা হইলে ল্লোকস্থ 
“যাবানের” গায়ে (ক) এবং “তাবানের” গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে। 


(ক) যাবানর্থ উদপানে 

(খ) সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে 

(গ) তাবান্‌ সর্ব্বেষু বেদেষু 

(ঘ) ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ 
তদ্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন__ 

(ক) যাবানর্থ উদপানে 

(খ) তাবান্‌ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে 

(গ) যাবান্‌ সর্ক্বেধু বেদেষু 

(ঘ) তাঁবান্‌ ব্রাহ্মণ্ত বিজানতঃ 

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন তাবান্‌ কাটিয়া যাঁবান্‌ হইয়াছে 
কিনা। * 

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার যাঁবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়। 
বুঝাইয় দিতে পারেন। কিন্তু নিশ্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নৃতন যাবান্‌ 
তাবান্‌ না বসাইয়া লইয়া সৌজ। অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখীনেও কি যাঁবান্‌ তাবান্‌ 
বসাইয়া লইতে হইবে? এখানে কি নূতন যাবান্‌ তাবান্‌ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় 
বৈকি। বড় সোজা! অর্থই আছে। 

যাবানর্থ উদপানে সর্ধতঃ সংগ্রতোদকে | 
তাবান্‌ সর্ববেষু বেদেষু ব্রাহ্মণন্ত বিজানতঃ ॥ 

ইহার সোঁজ। অর্থ আমি এইরূপ বুঝি ৮ 

সর্বতঃ সংগ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো! ব্রাঙ্ণস্ত সর্ব্যু বেদেযু, 
তাবানর্৫থঃ। 

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ 
প্রয়োজন, ব্রহ্ম ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন। 

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন খষিতুল্য ভাষ্যকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি 
ষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয় যে, তাহারা এই অর্থের 


সপ পসপপপাপোস্পিসপাসিপ 





* সত্য বটে, শক্করাঁচার্ধ্য তাবান্‌ শের স্থানে বাঁধান্‌ শব বাবছার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে “যদ্‌” 
শব ব্যবহার করিয়াছেন। কাঁজেই এক কথ|। 
১২ টু 


৯ শ্রীমপ্তগবদরগীতা 

প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরদর্শী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই 
সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ছুইট! ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলেই 
পাঠক তাহ বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি? সর্বত্র 
জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই 
থাকে না। কেন না, সর্ধত্র জলপ্লাবিত_-সকল ঠাইই জল পাওয়া যাঁয়। ঘরে বসিয়৷ 
জল পাইলে কেহ আর বাপী কৃপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, 
তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । এখন, বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, 
এমন কথা, আমর! উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের শিষ্য, আমর! ন৷ হয় সাহস করিয়া বলিতে 
পারি, কিন্ত শঙ্করাচাধ্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ স্বয়্তৃব, 
অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্ববফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবধাঁয়ের৷ বেদকেই একটা ঈশ্বর স্বরূপ খাড়া 
করিয়! তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই । বুহস্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধাহার। বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, 
তাহার হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচাধ্য কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন 
উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ 
নিপ্রয়োজনীয়। কাজেই তাহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে 
বুঝায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেও যা বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্যাদা বাহাল 
রহিল। শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রন্গজ্ভানের তুলনায় বেদজ্ঞান 
অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই “সর্ব্বেষু বেদেষু” অর্থে “বেদোক্তেষু কন্মন্ত্ু” প্বেদশকোনাত্র 
কশ্মকাগুডমেব গৃহাতে 1” ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। গ্রাচীন টাকাকারদিগের 
উদ্দেশ্ট বুঝিতে পারিবেন । 


এক্ষণে পাঠকের বিচা্্য এই যে, ছুইট! ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন 
প্রকার পরিবর্তন করিতে হয় না, যেমন আছে তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া . 
যায়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই । আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নৃতন 
কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্বকার ও 
অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে । কোন্‌ ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করা উচিত? আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন 
বুঝিয়াছি, সেইরূপ বুঝাইলাম। ছুই দিকৃই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ 
হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জম্য আরও কিছু বল৷ যাইতে 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৯১ 


পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় না। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে গীতোক্ত 
ধর্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল । সে সম্বন্ধ কি, পূর্বে তাহা বলিয়াছি। 

তৃতীয়; ইংরাজি অন্নুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সর্ধতঃ 
সংগ্রতোদকে সতি উদপানে যাবানর্৫থঃ এরূপ না বুঝিয়া তাহার] বুঝেন, সর্বতঃ সংপ্রুতোদকে 
উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ “সংপ্লুতোদকে” পদ “উদপানের” বিশেষণ মাত্র। অন্ত 
হংরাজি অন্ুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশীনাথ ত্র্যন্বক 
তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন-- 
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ছুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাংপধ্য নাই । অন্ুবাদকও 
তাহ! অগত্য। স্বীকার করিয়ীছেন। ভিনি এই শ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া তাহাতে 
বলিয়াছেন-_ 
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তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা 
প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে, 1)8518 ও. 111017)801) প্রভৃতি 
সাহেবেরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু 
একটু টীকা সংযুক্ত করিগ্না দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। 11]1011802-কৃত 
টাকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে । তাহা উদ্ধত করিতেছি-_ 
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টি 


৯২ শ্রীমন্তগবদগীত। 


আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মন্মার্ধ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি 
মুক্তকণ্ে স্বীকার করি। তবে “স্বল্পমপ্যস্ত ধর্ম্স্ত” ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্ষ্য 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি ব1 না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে 
সকল মহদ্বাক্য উদ্ধত করিতেছি, অন্ততঃ তাহ হইতে পাঠক ইহার মন্মার্থ বুঝিতে পারিবেন, 
এমত ভরসা! আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই 
নিবেদন করি যে, ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুঝিবার জন্য না যান। সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি ; এবং 
সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতট। ইংরেজি এখানে উদ্ধত করিলাম । 

প্রবাদ আছে যে, পুরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমুদ্রতীরে উপবেশন 
করিয়। কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ বৃহৎ উম্মি-মালার মত তাহারও মানস- 
সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উদ্ভিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবধি নারদ 
তাহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন, বলেন, 
_প্রভৃ, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের ছৃর্ববোধ্য বেদৌক্ত ধশ্মকে সহজ করিয়া প্রচার 
করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া! পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার 
জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে । তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, 
বুঝি আমার কর্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াঁছে_-অশাস্ত মনে সমুদ্রতীরে 
আসিয়াছি__দেব! কোথায় আমার কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্তব্য 
বাকি আছে, নির্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শাস্তি প্রদান করুন। “ধশ্মের প্রধান 
অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর” এই উপদেশ দিয়া দেবধি অন্তছিত হইলেন। কথিত 
আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদরগীতা। প্রণয়ন করেন, আরও ছুই একখানি পুরাণে 
ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্ব্বে রচিত 
হইয়াছিল, অনুমান করেন । 

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ । ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম 
উদ্দেশ্ট, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। 

কি কথাট। হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্তৃব্য। ভগবান্‌ অর্জুনকে 
জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, “এষা তেইভিহিতা সাংখ্যে” ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, এখন 
তোমাকে কর্মযোগ শুনাইব। তখন কর্দ্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা 
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সাধারণ প্রচলিত ভাস্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সেত্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্যকর্ম 
সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট তাঁদুশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না । তাই 
তগবান্‌ অঙ্জুনকে বলিলেন যে, বেদ সকল “ত্রেগুণ্য বিষয়» তুমি নি্্ৈগুণ্য হও বা বেদবিষয়কে 
অতিক্রম কর। কেন না, যেমন সর্বত্র জলগপ্লাবিত হইলে ব্যাপী কুপ তড়াগাদিতে কাহারও 
প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ত্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কম্মযোগের 
সহিত বৈদিক কর্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়৷ ভগবান্‌ এক্ষণে কন্মযোগ 
কহিতেছেন ;-- 
কম্মখ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কশ্মফলহেতৃভূর্ম৷ তে সঙ্গোহস্কম্মণি ॥ ৪৭ ॥ 

কম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাঁচ ( আধকার ) না হউক। তুমি কম্মফল- 
হেতু হইও না; অকম্মে তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭। 

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, “কর্ম” কি, “কর্মফলহোতু” কি, “অর্শ” কি বুঝা চাই । 

“কন্ম কি” কি, বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল। কন্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, 
সেই “কন্মফলহেতু”। কর্মশূন্ততাই, অকম্ম। কন্ম কি, তাহা পরে বলিতেছি। 

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কন করিও, কিন্তু কন্মফল কামনা করিও না। কর্ম- 
ফলপ্রাপ্তিই যেন তোমার কর্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কন্মের ফলের প্রত্যাশা না 
থাকিলে কেহ কম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও 
নিষিদ্ধ হইতেছে । বলা হইতেছে, ফল চাহি না, বলিয়া কম্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ 
কম্ম অবশ্ঠ করিবে, কিন্তু ফল কামনা করিয়। কন্ম করিবে না। 

বোধ হয় এক্ষণে গ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে । ইহাই মুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্মমতব। 
এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মনুষ্তের মঙ্গলকর মহামহিমমগ্ন ধর্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত 
হয় নাই। কেবল ভগবংপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্্মতত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে। 

কিন্ত লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার 
কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিত্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা 
আজিও ভাল করিয়া ইহ! বুঝিতে পারি নাই। 

আমি এমন বলিতেছি ন! যে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণ- 
রূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্‌ ধাহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিতে 
পারিবেন। তবে যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই। 


৯৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 


ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহা করা যায় বা করিতে হয় 
তাহাই কন্ম, কন্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকার বা হিন্দু 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের 
কপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কম্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্মমাত্রই কন্ম নহে 
বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কন্ম্ম। 

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তা্দি 
যজ্ঞাদি করিবে, কিন্ত সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই ন্বর্গাদির কামনা করিবে না। 

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজিনবিশেরাও এইরূপ অর্থ 
বুঝিয়াছেন। স্ুপপ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যন্বক তেলাঙ্‌ ইহার পুর্ধ-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, 
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যদি কন্ম শকের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। 
পাঠক বলিবেন যে, যে কর্মের ফল ব্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা 
না করিলাম, তবে সে কম্মই করিব কেন! নিষ্ষাম কাম্যকম্ম কিরূপ? কাম্যকম্ম নিষ্ধীম 
হইয়াই বা করি কেন! 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, কন অর্থে বেদোক্তাদি কাম্যকম্ম বুঝিলে আমরা কোন 
বোধগম্য তত্বে উপস্থিত হইতে পারি না । আর বেদোক্ত কাম্যকম্মন গীতোক্ত নিষ্ষাম কন্মের 
উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ 
তৃতীয় অধ্যায়ের নামই «“কম্মযোগ” | ইহাতে কণ্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে__ 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্যকর্মরকৃৎ। 
কাধ্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ধঃ প্রকৃতিজৈগু গৈ: ॥ ৫ ॥ 
“কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না, প্রকৃতিজ বা 
স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কম্ম করিতে বাধ্য করে ।” 
এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল 
সচরাচর যাহাকে কর্ম বলি-_যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে ৪০৮০0. বলে, তাহা 
সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে । কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে 
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না, অন্য কোন কাজ না করুক, স্বভাব বা! প্রকৃতির (1৫7০) বশীভূত হইয়া কতকগুলি 
কাজ অবশ্য করিতে হইবে । যথা, অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি । অতএব 
স্পষ্টই কন্ম শব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কম্ম বলা যায়, তাহাই ; যজ্ঞাি নহে। 

পুনশ্চ এ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে 

নিয়তং কুরু কন্ম ত্বং কন্ম জ্যায়ো হাকম্মণঃ | 
শরীরযাত্রীপি চ তে ন প্রসিধ্যদকম্মণঃ ॥ 

“তুমি নিয়ত কর্ম কর; কর্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্মে তোমার শরীরযাত্রাও 
নির্বাহ হইতে পারিবে না।” 

এখানেও নিশ্চিত কন্ম শব্দ, সর্বববিধ কন্ম বা “কাজ” ১ যজ্জাদি নহে । যজ্ঞাদি 
ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে ও হইয়! থাকে, কেবল কাজ বা! £0৮07, 
যাহাকে সচরাচর কনম্ম বল] যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্রা নির্বাহ হয় না। 

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধত করা যাইতে পারে ।*% প্রমাণ নির্দোষ 
হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট । অতএব আর নিপ্প্রয়ৌজনীয় । 

অতএব ইহ] সিদ্ধ যে, কর্্মযোগ ব্যাখ্যায় কম্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে কর্ম বল। যায়, 
অর্থাৎ কাজ বা ৪০1০7, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত ;_বৈদিক যজ্জাদি নহে। 

তাহা হইলে, এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্তব্য কম্ম সকল করিতে 
হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্ষাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই 
মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 

ইহার ভিতর ছুইটি আজ্ঞ! আছে__প্রথম, কন্ম করিতে হইবে । দ্বিতীয়, সকল কর্ম 
নিক্ষাম হইয়া করিতে হইবে । এক একটি করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ন করিতে 
হইবে। 

কম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে ছুই শ্লোক উপরে উদ্ধত করিয়াছি, 
টিটি উহ] বুঝাঁন হইয়াছে । কম্ম আমাদের জীবনের নিয়ম-1%ঘ্ 911/100--কন্ম না 
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* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, "ভূতভাবোস্তভবকরে! বিসর্গ; কর্মসংজ্জিতঃ” ইতি বাক্ও আছে। তাহার প্রচলিত রা যজ্ঞ পক্ষে 
বটে। কিন্ত সেই প্রচলিত অর্থও যে ত্রমাস্মক, বৌধ করি পাঠক তাহ পশ্চাৎ বুঝিতে পরিবেন। আমি বুঝাইব, এমন কথা বলি 
পাঁ-পাঠক সহজেই বুঝিবেন। এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি বাধ যে, কখন কখন গীতাডেও কর্ম শবে বৈদিক কাম্যকর্ম 
সর, যা, এই যে অধায়ের ৪৯ ল্লোকে, "দুরেণ হাবরং কর্দ”। কিন্তু এখানেও শ্পষ্টই বুঝ] যায়, এ “কর্মের” সঙ্গে কর্দযোগের 
বরদ্ধভাব। গীতা অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন তিনন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহ। পূর্বেই বলিয়া ] 


৯৬ শ্রীমঞ্তগবদগীতা 
করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষিতে পারে না__সকলেই প্রকতিজগুণে কন্ম করিতে বাধ্য হয়। 
কর্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কর্ম করিতে হইবে। 
কিন্ত সকল কন্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কন্মকে আমর! সৎকন্ম বলি 
কতকগুলিকে অসৎকর্ম বলি। অসৎকর্মও করিতে হইবে 1 
অসৎকন্ম আমীদের জীবন নিব্বাহের নিয়ম নহে-ইহা আমাদের 79 01770 
নহে। অসৎকন্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে ৮_-অসংকর্ম 
না করিলে কাহারও শরীরযাত্রা নির্বাহের বিদ্বু হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ 
যে বাচিতে পারে না, এমন নহে । সুতরাং অসৎ কম্ম করিতে হইবে না । তৃতীয় অধ্যায় 
হইতে উদ্ধত এ ছুই শ্লোক হইতে উহা বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝ! যাইবে । 
পক্ষান্তরে, ইহাঁও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যাহাকে সৎকর্ম বলি, তাহাই কি 
আমাদের জীবনযাত্রার নিয়ম ? আমরা কতকগ্চলিকে সৎকম্ম বলি, যথা পরোপকারাদি; 
_ আর কতকগুলিকে অসংকর্ম বলি, যথা পরদারগমনাদি ₹_আ'র কতকগুলিকে মদমং 
কিছুই বলি না, যথা শয়ন ভোজনাদি। ভাল, বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মগুলি 
করিবার প্রয়োজন নাই ; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কশ্মগুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে 
হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কর্মগুলি করিব কেন? সংকন্ম মন্ুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে? 
এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধন্মতত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, স্থৃতরাং 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রস্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সংকর 
বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্তজীবন নির্বাহের নিয়ম। 
বস্তুতঃ, কন্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না । যাহাকে সংকন্ম বলি, আর যাহাকে 
সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতছুভয়ই মনুষ্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই 
জন্য এই দুইকে আমি ধর্ম্মতত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব। 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্‌ কর্ণ অনুষ্ঠেয় এবং কোন্‌ কর্ম অন্ষ্টেয় নহে, 
তাহার মীমাংসা কে করিবে 1 মীমাংসার স্থল নিয়ম এই, গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাং 
দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধর্্মতত্ব গ্রন্থে এ তৰ কিছু দুর 
মীমাংসা করিয়াছি । 
এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, “কর্ম করিবে” তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া 
দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কর্ম করিবে, তাহা নিক্ষা 
হইয়া করিবে। একট। উদাহরণ দেওয়া যাউক। | 


$ 
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পরোপকার অনুষ্টেয় কর্্দ। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে 
যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে । ইহা সকাম কর্ম । 
ইহা এই বিধির বহিভূতি। 

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার 
পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তংফলে ন্বর্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকাম কর, এবং এই বিধির 
বহিভূতি। 

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার 
উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়! আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে? ঈশ্বর 
প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা নিষ্কাম 
কর্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহিভূতি। 

নিষ্ধামকন্মী তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে 
চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্টেয় কন্ম__এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। 
ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব। 

ধর্মতত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় 
কর্মই নিষ্ষাম হইতে পারে । অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক। 

নি্ধাম কর্ম সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা। এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিশ্ফুট ও বিশদ 
হইবে। 


যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গ ত্যক্ত1 ধনঞয়। 
সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ সমো তৃত্থা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮। 


হে ধনঞ্য়! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কর্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে 
তুল্য জ্ঞান করিয়া ( কশ্ম কর)। ( এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে । ৪৮। 

ূর্বঙ্লোকে ফলাকাঙ্াশৃন্য যে কর্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ণ 
করার পক্ষে, তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে__ 

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে। 

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। 

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবে । 

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা কর! যাউক। 


১৯৩ 


৯৮ শ্রীমঞ্গবদগীত। 


প্রথম, যোগস্থ হইয়া কণ্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানৈ 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইছা। পুরে বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, 
যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর “চিত্তবৃত্তিনিরোধ” বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না। 

এখানে “যোগ” শবের অর্থে শ্রীধরস্বামীর মতে “পরমেশ্বরৈকপরতা |” শঙ্করাচার্যযও 
তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কর্মাণি কেবলমীশ্বরার৫থম্‌।” কিন্ত 
শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, “কোইসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুধিবতু/ক্ত- 
মিদমেব তত নিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে |” 

স্থল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্‌ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন 
আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। 
তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র। 
সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বল! যায় ন!। 

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা! যাক। “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কম করিবে। 
সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, “কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ1৮ আমি কর্তা, এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ 
করিয়া, কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা, ইহ! জানিয়া কর্ম করিবে। 

শঙ্কর বলেন, “যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কন্মাণি, কেবলমীস্বরার্থং তত্রাপীস্বরো মে তুত্ত্বিতি 
সঙ্গং ত্যক্ত1,” কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ণ করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন, এরপ 
কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে 
“সঙ্গ” শব্দ পুনংপুনঃ গীতায় ব্যবহাত হইয়াছে, দেখা যায়। 

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্মসিদ্ধি, এবং কর্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান 
করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ । এই কথ জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন। 
আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাত নাই। তাহার মত এই যে, 
জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন যে, “সব্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ। 
এবং “তৃ্ধিপর্্যয়জা। অসিদ্ধিঃ।” শ্ত্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অন্ুবর্তী। তিনি 
বলেন, “কর্মমফলস্ত জ্ঞানস্ত সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ” ইত্যাদি । 

এখন জ্ঞান, কর্মের ফল কি না সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানাস্তরে সে বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ যে কথাটা উপস্থিত, ভাহার সোজ! অর্থ বুঝিতে পারিলে 
আমাদিগের পরমলাভ হইবে। টীকাকার মধুস্দন সযন্বতী সেই সোজা! অর্থ বুঝাইয়াছেন। 
তিনি বলেন, “সিদ্ধযসিদ্বযোঃ সমো ভৃদ্ধেতি ফলসিস্ধো হর্ং ফলাসিভ্ৌ চ বিষাদং ত্য 
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ইত্যার্দি। ফলাসিদ্ধিতে হর্ত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে 
নিষ্কাম, ফলকামন| করে না, তাহার ফলসিদ্ধিতে হ্ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধিতে বিষার্দ 
জন্মিতে পারে না । যত দিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দিন বুঝিতে হইবে 
যে, সে ফলকামনা করে--কেন না, ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্লাভ করিবে 
কেন। কর্ম্নকারী নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই বা অস্গিদ্ধিতে ছুঃখ নাই। 
তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ যোগস্থ হইয়া 
কম্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি। 


দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনগ্য়। 
বুদ্ধো শরণমন্বিচ্ছ কূপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥ 

হে ধনগ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কম্ম অনেক নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। 
যাহার! সকাম, তাহার! নিকৃষ্ট । ৪৯। 

বুদ্ধিযোগ কাহ'কে বলে, তাহ। পূর্বেবে কথিত হয় নাই। শ্্রীধর বলেন, ব্যবসায়াস্মিকা- 
বুদ্ধি-যুক্ত কর্ম যোগই বুদ্ধিযোগ । শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা 
হইতে কণ্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্ম শবে 
কাম্যকর্ম। ভাস্তকারের! এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে 
কম্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্যকন্্ন অনেক নিকৃষ্ট । 

প্লোকের দ্বিতীয়ার্দে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর, বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান 
কর। ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শব্দে এ বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয়। ভাম্বকারের! বলেন, সাংখ্য- 
বুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দেও বুদ্ধি শবে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা 
হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্তে “জ্যায়সী চে কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন” ইত্যাদি বাক্যে 
আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবস্ী ৫ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে। 

বদ্ধিযুক্কে! জহাতীহ উভে স্থরৃতদুক্কতে। 
তম্মাৎ যোগায় যুজ্যন্ব যোগ: কর্মস্থ কৌশলম্‌ ॥ ৫০ ॥ 

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত ছু্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্ তুমি 
যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মে কৌশলই যোগ । ৫০। 

“বুদ্ধিযুক্ত”-_অর্থাং বুদ্ধিযোগে যুক্ত । যে সকল কর্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই স্বকৃত ; 
আর যে সকল কর্মের ফল ন্রকাদি, তাহাই ছুদ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাি 
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বা নরকাদি প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কর্ম ই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন 
নহে যে, তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম করেন না, অথব। ভাল মন্দ কোন কন্মই করেন না। 
ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গাদি কামনা বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন না। যাহ৷ 
করেন, তাহ। অনুষ্ঠেয় বলিয়। করেন। 
অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ণ কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাস্তকারেরা 
এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে, কন্ম বন্ধনজনক, কেন না, কন্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ 
করিয়৷ তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে 
মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্মের কৌশল বা চাতুর্ধ্য 
বল যায়। 
উনবিংশ শতাবীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রম্তত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্মে 
কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম সকল যথাবিহিত নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী। 
কর্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ । “যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্‌।”৮ এ কথার 
এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে, 
ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই 
অনুবর্থী হইব। 
কর্দমজং বুদ্ধিযুক্ত! হি ফলং ত্যক্ত1 মনীধিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিষ্ঘক্তাঃ পদং গচ্ছস্তযনাময়ম্‌ ॥ ৫১ ॥ 
বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্মাজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়! অনাময়- 
পদপ্রাপ্ত হয়েন। ৫১। 


দবুদ্ধিযুক্ত”- _বুদ্ধিযোগাবলম্বী । 
অনাময়পদ- সর্ব্োপদ্রবশৃন্ বিষুণপদ। (শ্রীধর) 
যদ] তে মোহকলিলং বুদ্ধির্যতিতরিষ্যতি । 


তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যন্ শ্রুতত্ত চ॥ ৫২॥ 
যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় 
সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২। 
এই ফলকামন! পরিত্যাগপূর্্বক অনাময়পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন, মোহ ব! 
দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা 
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কামনাশৃহ্যতা জন্মে। স্বর্গাদি সুখ বা রাজ্যাদি সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ 
হইতে হয় না। 

শ্রতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। 

সমাধাবচলা বুদ্ধিত্তদা! যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥ 

তোমার “শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চল ( সুতরাং ) অচল! হইয়া 
থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে । ৫৩। 

“শ্রতিবিপ্রতিপন্না* | বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত ।* কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, 
যাহা শুনা গিয়াছে-_-আর শ্রুতি, বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, 
ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে “যাহা 
শুনা গিয়াছে,” তাহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামান্থজের মত সোজা__ শ্রুতি, শ্রবণ মাত্র । 
মধুস্থদন আর একটু বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্রুতি। শঙ্করাচাধ্য তাই বলেন, 
তবে তাহার মাজ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাট! বেশীর ভাগ । তিনি বলেন, “শ্রুতিবিগ্রতিপন্ন 
অনেকসাধ্যসাধনসন্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈধিবপ্রতিপন্না।” শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা 
একটু সাহস করিয়াছেন-__তিনি বলেন, “নানালৌকিকবৈদি কার্থশ্রবণৈবিব প্রতিপন্ন ।” 

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না-_বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্ত অনেক সময়ে 
পণ্ডিত মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না। 1)8৮18 সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । 

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন__ 
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৪0209010398 10110দ790. 61917 £9108009, ] 17959 1১99]. 0011890. 60 2919০ 61081 90100091068 88 
10187910:9862061708 609 ৫০060080100 80610, ] 80709100. 80109 17896810969 01 01018 41008 6108৮ 
00 2980978 085 1১8 81১19 6০ 10100 6081 ০0, 00059106906. 


এই বলিয়া, সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শবে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তির 
পোষকতায় বলেন যে-_ 
287184$72রাররাররারারারযার রা র্র্যারাররারারাররারারার 

" ৫7/০--018506ণ, ূ 


১০২ প্রীমস্তগবদগীত। 


“99. 603 78619009 ৪ 60197%7 আ100), 009808 (1) 1198708) (2) 71559186107. ন।াণত 
000170790686073 ৪8৮ 61180 6109 10980170618, 1১96 500. 10859 108870, ৪700৮ 6179 209808 0৫0706810- 
108 0981791)19 চ1117188 ; 88801001178 88 9, 09:81, 0:00031602. 78৮ 689 99৪ ০০৪1৭ 1706 1)6 
8&66809৫., 709 000671759 01 0109 1377828%806168 19, 130%৮959]) 6118 609 09%০0699 (%/০7%), [91 
190. 11) 10901686100 188 £8109 6159 698 8100 9010 71091.) 


ডেবিস এক জন ক্ষুত্রপ্রাণী__তাহার উক্তি উদ্ধত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন 
ছিল না। তবে এই মতট! ইউরোপের এক জন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের__খোঁদ লাসেনের। তিনিও 
“শ্তিবিপ্রতিপন্না” পদের এরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অন্ুবাদকেরা 
ত্বাহার পথে গিয়াছেন। তত্ঠিন্ন ডেবিসের আত্মশ্লাথার ভিতর একটি অমূল্য কথা আছে__ 
সেই অমূল্য তত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই। “0১08 0৮ 
1)ম001৮৮-_-এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই আমরা তাহার ম্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা 
উদ্ধৃত করিতে কুষ্টিত হইলাম না। 

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী 
মতের অপেক্ষা বিলাতী মতট। বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা! করিলে শ্্রীধর স্বামীকে 
এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন। 

এই শ্লোকে “শ্রুতিবিপ্রতিপন্না” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। 
যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই *সমাধি”। 

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন। 


অজ্ঞুন উবাচ। 
স্থিতপ্রজশ্য কা ভাষা সমাধিস্থস্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাঁসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ ৫৪ ॥ 
অর্জন বলিলেন, 
হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়! স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাহার কি লক্ষণ? স্থিতধী 
ব্যক্তি কি বলেন, কিরপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন ?। ৫৪। 
ইতিপূর্ব্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্‌ এক্ষণে অর্জুনকে কর্মযোগ বুঝাইলেন। 
কর্্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, কর্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্রই 
হউক ) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকিবে, 
তত দিন তুমি কর্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে ( পরমেশ্বরে ) 


দ্বিভীয়োধধ্যায়ঃ ১০৬ 
স্থির হইবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে 


স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। অজ্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 


শ্রীভগবান্বাচ। 
প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্। 
আত্মন্েবাত্মন! তুষ্ট: স্থিতপ্রজ্ঞন্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 
যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বজ্জিত হয়, আপনাতে বা ( আত্মাতে ) আপনি 
তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বল] যায়। ৫৫। 


কামনার পুরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার 
আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিশ্্রয়োজন। 
বেদে ভাদৃশ ব্যক্তিকে “আত্মারাম” বলা হইয়াছে। 


আমরা আর একটা সোজ। উত্তরে সন্তষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই 
আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনা শৃন্ত 
হইলে বহিবিবষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশৃম্ত, সে কি 
জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানার্জনে আনন্দলাভ করে না? না সংকর্মা- 
সম্পাদনে প্রফুল্প হয় না? কর্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়-__তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ 
আত্মাতেই ; কাহারও সাপেক্ষ নহে। 

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক, 
এবং ইহার পরবর্তী কয়টি শ্লোক £১806810 7))110800)7 বলিয়া! গণ্য করিবেন। বস্তুতঃ 
ইহা 4১806610181; নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নিধ্বিত্ম উপভোগের এই 
তত্বই উপযোগী । সংসারে উপভোগ্য ষে কিছু সুখ আছে, তাহার উপতোগের বিশ্ব 
কামনা ও ইন্ড্রিয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশবর্তী হইলে সাংসারিক স্থখসকলের উপভোগের 
আর কোন বিস্ব থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ব 
পরিস্কুট করিবার জন্য মংগ্রণীত অনুশীলনতত্বে ( ধর্ম্মতত্, প্রথম ভাগ ) আমি বিশেষ যত 
পাইয়াছি, স্থতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্তাঁ শ্লোক সকলে ইহা! বিশেষ প্রকারে 
পরিস্ফুট হইবে। 


১০৪ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 
ছুঃখেষহছিপনমনাঃ স্থথেষু বিগতস্পৃহ:ঃ। 
বীতরাগভয়ুক্রোধঃ স্থিতধীম্মনিরুচ্যতে ॥ ৫৬॥ 

ছুঃখে যিনি অনুদ্িগ্রমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশুন্য, ধাহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর 
নাই, তাহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। ৫৬। 

এ সকল 899010190) নহে, এই তত্ব ছুঃখনাশক, (সুতরাং) সুখবৃদ্ধির উপায়। ছুঃখে 
যে কাতর হয়, সেই ছুঃখী। ছুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সে ছুঃখজয়ী হইয়াছে, 
তাহার আর ছুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় ছুঃখী, কেন না, সুখের স্পৃহা 
অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় 
অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহ! ছুঃখে পরিণত হয়। অতএব স্ুখস্পৃহা কেবল ছুঃখবৃদ্ধির কারণ। 
ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বল! বাহুল্য । অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ 
বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরান্ুরাগ__ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ 
অর্থে, এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি বস্ততে অনুরাগই বুঝিতে হইবে। 
তাদুশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে ছুঃখের কারণ, তাহা! আবার বলিতে হইবে না। 

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ করিলেই সুখত্যাগ কর! হইল না। 
এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, স্ুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে সুখে স্গৃহাশৃহ্, 
সে সর্বপ্রকার স্বখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্বপ্রকার 
স্পৃহাশৃম্য, অথচ অনস্তস্থথে সুখী । তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে 
যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশৃশ্ত হইলে, স্ুখলাভের চেষ্টা করিবে না, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, 
মনুষ্য স্খলাভ করে না। যিনি কন্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন 
না। কর্মযোগের মর্ম এই যে, নিষ্ষাম হইয়া কর্ম করিবে। কর্মের ফলই সুখ_যে 
অনুষ্ঠেয় কর্ম সুনির্বাহ করে, সে তজ্জনিত সুখলাভও করে। যে কামনা, বা স্পৃহার অধীন 
হইয়া কন্ম করে, সে সুখ লাভ করে না-_কামনা ও স্পৃহা অনন্ুষ্ঠেয় কর্মের, সুতরাং 
পাপের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে । অতএব নিষ্কাম ও সুখে স্পৃহাশুম্ হইয়৷ কর্ণ 
করিবে-_মুখ আপনি আসিবে । ৭০ শ্লোকে ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব। 

যঃ সর্ধত্রানভিন্েহস্তত্বৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন ছ্বেটি তস্ত প্রজা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭। 
যিনি সর্বত্র ন্বেহশৃন্য, তত্তদ্বিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে 


বিদ্বেষযুক্ত হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ১০৫ 


পসর্ববত্র স্েহশৃহ্য ।”__শ্রীধর বলেন, সর্ধত্র কি না “পুক্রমিত্রাদিষপি।” শঙ্কর 
বলেন, “দেহজীবিতাদিঘ্পি।” শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয; দেহ 
জীবনাদির শুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্ববে স্থির 
হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না। 
যদা সংহরতে চায়ং কৃর্োহঙ্গানীব সর্বশ: | 
ইন্দরিয়াণীন্জিয়ার্থেভ্যন্তস্তয প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮| 
কৃম্ম যেমন সকল বস্ত হইতে আপনার অঙ্গ সকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি 
ইন্দিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ করেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিচিতা ৷ ৫৮। 
এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্ডদ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধন্াচরণ 
না, ইহ! সকল ধর্মমগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধন্মমন্দিরের প্রথম সোপান ।* সর্বশান্ত্রেই 
আগে ইন্দ্রিয়সংঘমের কথা । কেবল এই কৃর্মের উপমার প্রতি 'একটু মনোযোগ আবশ্যক । 
কৃম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে-ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমতে তদ্দারা 
জৈবনিক কার্য্য নির্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্ম, ধ্বংস ধর্ম 
নহে। ধর্মতত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি। 
বিষয়া বিনিবর্তস্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট1 নিবর্ধৃতে ॥ ৫৯। 
নিরাহার দেহীর ( ইক্ড্িয়াদির ) বিষয় বিনিবৃত্ব হয়, কিন্কু ততপ্রতি অনুরাগ যায় না। 
( কেবল ) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই তাহ। বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে । ৫৯। 
“নিরাহাঁর”__যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত । 
মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, ছুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্দ্বদাই দেখিতে 
পাওয়া! যায়। উপভোগ যায়, কিন্ত বাসনা যায় না। প্রাচীন ভায্যকারেরা আতুরাদির 
উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ 
নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। ছুর্ডাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় 
উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই । লোকনিন্দাভঘ়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা 
সম্যাসাদি ধন্মগ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্ত বাসনা ত্যাগ টিতে 











পপ পপি পাশা 
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৯৪ 


১০৬ জ্রীমপ্তগবদর্গীত। 

পারেন না। তার পর এক দিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের আোতে সব ভাসিয়! যাঁয়। 
ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় 
দুর্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। “পরং দুষ্ট” এই কথার এমন 
তাৎপর্য্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে। 


ধর্মের এই বিদ্ব এমন গুরুতর যে, ভগবান্‌ পরবর্তী কয় শ্লোকে ইহা! আরও পরিস্ফুট 
করিতেছেন। 
যততো! হাপি কৌস্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ | 
ইঞ্জিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ 
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ | 
বশেহি যস্তেন্দিয়াণি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ | 
হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ব করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ববক চিন্ত 
হরণ করে । ৬০। | 
সেই সকল ইন্জ্িয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া, যিনি অবস্থান করেন, 
ধাহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১। 
এই গ্রেল ইন্ড্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যিনি বিবেকী, তিনিও যদ 
করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপৃর্ধক ইহারা চিত্তুকে হরণ করে। 
আর যাহার! যু করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্ত মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয় 
বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্তী ছই শ্লোকে বলা 
হইতেছে । 


ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে | 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 


ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ শ্মতিবিভ্রমঃ | 
স্বতিভ্রংশাঘ,দ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥ 
( ইন্দ্রিয়ের ) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে 
কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে । ৬২। 
ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সন্মোহ হইতে স্মৃতিত্রংশ, স্মৃতি্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, 
বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে । ৬৩। 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ১৯৭ 


যাহাকে মনে পুনঃপুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জম্মিবে। আসক্তি 
জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক 
বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশৃন্যত৷ বা মূঢ়তা 
জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কাধ্য-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্ধ্যকারণসম্বন্ধ 
ভূলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল । বুদ্ধিনাশে বিনাশ ।* 

ইন্ড্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া 
হইবে না। তবেকি ইক্ড্িয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে 
এই গীতোক্ত ধন্ম &8066101810ণ' না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে 
পরিণত করিতে হয়। 

তাহ! নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া 
হইতেছে । 

রাগদ্বেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিদ্্িয়ৈশ্চরন্। 
আত্মবশ্ঠৈবিধেয়াত্মা প্রসাদ মধিগচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥ 

যিনি বিধেয়াত্বা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিষুক্ত এবং আপনার বশ্য 
ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪ । 

বিধেয়াত্মা--ধাহার আত্মা বা অস্তঃকরণ বশবর্তা। 

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিজের আজ্ঞাধীন--বলের দ্বারা তাহার চিত্ত হরণ 
করিতে পারে না। তাহার ইন্দ্রিয় সকল ভোগ্যবিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে 
বিমুক্ত__ইন্দ্রিয় সকল তাহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্িয়াদি 
বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তিঞ্চ লাভ করেন। অর্থাৎ তাহার কৃত উপভোগ 
ছুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধর্ম 4.906619 
[01110801) নহে-_প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ 
হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে। 

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলকে “রাগছ্েষ- 
 বিমুক্ত”__অন্ুরাগ ও বিদ্বেষশুন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে 


* সীতারামের চরিত্রে বর্তমান লেখক এই কথাগুলিন উদাহরণের দ্বার! পরিশ্ফুট করিতে বত্ব করিয়াছেন । 

1 আমরা হাহাকে বৈরাগ্য বা সংস্তাস বলি, ১5০600197, তাহ! হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিস। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই 
আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি। 

২ “019065 006 10521 £18)- পূর্বোদ্ধ ত কান্তের উক্তি দেখ। 


১০৮ শ্রীম্গেবদ্গীতা 


অনুরাগশূন্য কেন হইবে, তাহ বুঝান নিশ্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশুন্য বলিবার কারণ কি? 
ভোগ)বিষয়ে অনুরাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। 
যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্ড্রিয়ের 
বিদ্বেষ ঘটে, সে ত ভালই-_-তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়স্বখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ 
নিষেধ কেন? 


উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে । রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের 
ব্যায়ামস্থরখে অরুচি, উদ্াহরণ-স্বরূপ নিদ্দিষ্ট করা যাইতে পারে । এ সকল শারীরিক 
স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে । অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই 
পাড়ওয়াল! ধুতি পরিবেন না, চটি জুতা নহিলে পায়ে দিবেন না। ইহাদিগের চিত্ত আজিও 
বিকারশৃম্য হয় নাই, যে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত 
যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি । যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা 
আর এরূপ আপত্তি করিবে না। 

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্ততঃ কথাটা ততটা 
ছোট কথ নহে । একট! বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি । রোমান 
কাথলিক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ইন্ড্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ-__কার্ধ্যতঃ না হউক, 
বিধিতঃ বটে। এই জন্য তাহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ 
বিশ্ঙ্খল! ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাঁসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্ষ্য খষিরা যথার্থ 
স্থিতগ্রজ্ঞ-_কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাহাদের অনুরাঁগও নাই, বিদ্বেষ নাই । অতএব 
তাহারা ব্রন্মচর্ধ্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাহারা যেমন 
বিদ্বেষশুন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্ত, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সম্তানোৎপাদন জন্যই 
বিবাহ করিতেন, এবং সেই জন্য স্বভাব-নির্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ করিতেন না । 

480861018 দূরে থাকুক, যাহাকে চ01165018 বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম তাহারও 
বিরোধী । কেন না 70:169018) এই “বিদ্বেষ”-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্মে কোনরূপ 
ভণ্ডামি চলিবাঁর পথ নাই। 


প্রসাদে সর্বহূঃথানাং হানিরন্োপজায়তে । 
প্রসন্নচেতসো হযাণ্ড বুদ্ধিঃ পর্ধ্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ | 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ১০৯ 


প্রসাদে তাহার সকল ছঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাহার বুদ্ধি 
স্থিত হয়! ৬৫। 
পূর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্য ও রাগছেষবিমুক্ত ইন্দ্িয়ের দ্বার বিষয়ের 
উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ব, বা শাস্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, 
সেই প্রসাদে সর্বছুঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিত প্রজ্ঞতা জন্মে । 
নান্তি বুদ্ধিরযুক্তম্ত ন চাযুক্তশ্ ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশাপ্তত্য কৃত: সৃখম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 
অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি 
নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সখ নাই। ৬৬। 
অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ ( যোগশূন্য )। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা। যাহার অস্তুঃকরণ 
অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। 
যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাধ্যকাঁরেরা বলেন, আত্মজ্কানাভিনিবেশ 
নাই ) যাহার চিস্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্তি না থাকিলে স্থখ নাই। 
ইন্ড্িয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে । অনেক 
ইন্দ্িয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া! জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাহাদিগকে 
কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে। 
ইন্ড্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোইহম্বিধীয়তে | 
তদন্য হরতি প্রজ্ঞাৎ বামুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥ 
যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইক্দ্রিয়গণের অন্ুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে 
মগ্ন করে, সেইরূপ ( ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে । ৬৭। 
টাকার প্রয়োজন নাই। 
তম্মাদ্যশ্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ববশঃ। 
ইন্জিয়াণীন্দরিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥ 
অতএব হে মহাবাহে!! যাহার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সব্ধ প্রকারে 
বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ । ৬৮। 
টাকার প্রয়োজন নাই। 
যা নিশা সর্ধভূতানাং তস্তাং জাগি সংষমী। 
যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 


১১০ শ্রীমস্ভগবদগীত। 


যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্ধবভূত যখন জাগে, দৃ্টিযুক্ত যুনির 
তাহাই রাত্রি। ৬৯। 
মহাভারতকারের অন্ুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টাকা । “অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি 
ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ত্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেক্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ 
যে বিষয়নিষ্ঠাম্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্বদর্শা যোগীদিগের সেই রাত্রি ।” 
আপূর্য্যমাণমচলপ্র তিষ্ঠং 
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ | 
তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশস্তি সর্ব 
সশানস্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥ 
যেমন পূর্য্যমান স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগ সকল 
যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগ সকলের কামন! করেন, তিনি 
পান না। ৭০। 


সমুদ্র, জলের অদ্বেষণে বেড়ায় না; নদী সকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্র 
প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ 
সকলি আপনা হইতেই তাহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শাস্তি লাভ করেন। 
যিনি ইন্্রিয়তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে শাস্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন 
না। এখন ৫৬ শ্রোকের টীকায় যাহ! বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই 
কর্মফলজনিত সুখলাতের কারণ। কর্্মফলজনিত সুখ আসিয়। তাহাকে আপনি আশ্রয় 
করে। তাদৃশ সুখই শাজ্তিদায়ক। কামনাজনিত সুখে শান্তি নাই; সুতরাং সে সুখ 
সুখই নয়। 
বিহায় কামান্‌ ষঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিষ্পৃহঃ | 
নিম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥ 
যিনি সর্বকামন! ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, ধিনি মমতাশুন্য এবং 
নিরহঙ্কার, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৭১। 
মমতা শুন্য-__আত্মাভিমানশুন্য | 
এা ব্রাক্ধী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহৃতি। 
স্থিত্বাহস্তামস্তকালেহপি ব্রহ্ষানির্ববাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় ১১১ 


হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহ? প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল 
অস্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। ৭২। 


তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্দ্িয়সংঘম এবং কামনা- 
পরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র_ 
ভগবদারাধনা ভিন্ন কাঁমনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্ষাম হইয়া যে ঈশ্বরে 
চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ । ইন্দ্রিয়সংঘম এবং ঈশ্বরে চিত্বার্পণপুর্বক নিষ্ষাম কর্মের 
অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা। 

ইহা হইলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্দ্দের সারভাগ। গীতায় আর যাহা 
কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্রব-অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্বাচন মাত্র । 
হিন্দূধর্্মে বা অপর কোন ধর্মে ইহ] ছাড়া যাঁহা কিছু আছে, তাহ। ধন্মের প্রয়োজনীয় অংশ 
নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধন্ম,। নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা-_ত্যাগ 
করিলেই ভাল । ইহা সকলের আয়ত্ব, ইহার জন্য বেদীধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা- 
গায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শুদ্র বা স্রেচ্ছ, মুসলমান বা ্রীষ্টিয়ান, 
সকলেরই ইহা আয়ত্ত । ইহাই জগতে একমাত্র ধশ্ম-_ইহাই একমাত্র 0%6]10119 
191101010, 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহম্যাং সংহিতায়াৎ বৈয়াপিক্যাং 
ভীম্মপর্বণি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্থ্‌ ব্রঙ্গ- 
বিদ্যায়াং যোগশান্তে শ্রারষ্কাজ্বন- 
সংবাদে সাংখাযোগো নাম 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 


তৃতীয় অধ্যায় 


অঞ্জুন উবাচ। 
জ্যায়সী চেৎ কর্মণন্তে মতা! বুদ্ধির্জনার্দিন । 
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়দি কেশব ॥ ১ 
হে জনার্দন! যদি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে 
হিংসাত্মক কর্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?। ১। 


১১২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে। ভগবান্‌ অজ্জ্বনকে যুদ্ধ করিতে 
বলিয়াছেন, কিন্ত দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্রোকে, অর্থাৎ স্থিতগ্রজ্বের লক্ষণে অর্জন 
এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি 
জ্ানই বর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্মে, বিশেষ যুদ্ধের ম্যায় নিকৃষ্ট কন্মে কেন নিযুক্ত 
করিতেছ ? 

অঞ্জনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন, 
«“জশোচ্যানম্বশোচত্তম্” (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে 
মোক্ষমীধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর “এষা তেইভিহিতা সাংখ্যে 
বুদ্ধিঃ” ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ ) কর্মও কথিত হইয়াছে। কিন্ত 
এতদুভয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথ বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের 
নিক্ষিয়ত্ত, নিয়তেক্দ্রিয়ত, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে “এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ” 
(৭২ শ্লোক দেখ) সপ্রশংসা উপসংহারে, বুদ্ধি ও কন্ম এতন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ত্বই ভগবানের 
অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 

বস্ততঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ । তবে 
৪৯ শ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে, 

“দুরেণ হাবরং কণ্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনগয় 1” 

এখানে ভাস্তকারেরা যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা কর্্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও 
উক্ত গ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে 
জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না । নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ 
কথাও পূর্বের বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্ট্ের টাকায় “দুরে? 
হাবরং কর্ম” ইত্যাদি শ্লোকটি বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 

যাহাই হউক, জ্ঞান কর্মের গুণপ্রাধান্ত সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবছুক্তি যাহা আছে, 
তাহা কিছু €ব্যামিশ্র” 21166 &01188009) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূর্বকই ভগবান্‌ 
কথা প্রথমে পরিস্ফুট করেন নাই__এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন 
না, এই প্রশ্বের উত্তর উপলক্ষে পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্ম্নের তারতম্য ও পরস্পর 
সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা মন্ুষ্যের অনন্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাকে অতিমান্ুষ- 
বুদ্ধি-প্রন্থৃত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও তৃমগ্ুলে এরূপ সর্ব- 
মঙগলময় ধন্ম কথিত হয় নাই। 


তৃতীয় অধ্যায় ১১৩ 


অর্জুন সেই “ব্যামিশ্র” বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্র,য়াম্‌ ॥ ২ | 
ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক ) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার 
দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই ( এক প্রকার নিষ্ঠাই ) আমাকে নিশ্চিত করিয়া 
বলিয়া দাও । ২। 


শ্রীভগবান্বাচ। 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধ! নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কশ্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩॥ 
হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ 
সাংখ্যদিগের জ্বানযোগ এবং ( কন্ম ) যোগীদিগের কম্মযোগ বলিয়াছি। ৩। 
এই সকল কথা একবার বুঝাঁন হইয়াছে । পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 
ন কর্শণামনারস্তানৈ্ম্্যং পুরষোইশ্তে। 
ন চ সম্গাসনাদের সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪। 
এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই পুরুষ নৈষ্র্্য প্রাপ্ত হয় না। আর, কর্ম্ত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া 
যায়না । ৪। 
অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্মে নিয়োগ করিতেছ কেন! 
ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কি তোমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিতে 
হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কর্মাত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি কোন কর্মের 
অনুষ্ঠান না করিলেই কি নৈহর্ধ্যপ্রাপ্ত হইবে? না নৈক্র্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইবে? 


কর্মের অনুষ্ঠানে কেন নৈষবন্ম্যপ্রাপ্ত হইবে না, তাহ! ভগবান্‌ বলিতেছেন, 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্্মকৎ। 
কাধ্যতে হাবশঃ কন্ম সর্ধঃ প্রকৃতিদৈপ্তণৈঃ ॥ ৫ ॥ 
কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই 
কম্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫। 
হে অর্জন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম করিতে 
বলিতেছি, কিন্তু কর্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, 


১৫ 


১১৪ ্ীমন্তগবদ্গীতা 


প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, সান, পান, এ সকল কর্ম নয় কি? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল 
ত্যাগ করা যায় কি? 

জিজ্ঞাস এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল রর প্রকৃতির বশ হইয়। করিতে 
হইবে, তাহা ত্যাগ কর] যায় না বটে; কিন্তু যে সকল কার্ধ্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি 
জ্ঞানী বা সন্ন্যামী পরিত্যাগ করিতে পারেন না? 

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশ্বর- 
চিন্তা স্বেচ্ছাধীন কর্ম, ইহ কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের 
উদ্দেশ্য কি? 

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। 
হিন্দুশাস্ত্রে শ্রোত কর্ম ও স্মার্ত কর্্মকেই কর্ম বলে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, শ্রোত কর্ম ও 
স্মার্ত কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, 
প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কন্ম বলে 
_যাহা কিছু করা যায়_-তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্বেও বলিয়াছি। 
এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম বলিলে, কর্মমমাত্রেই বুঝিতে হইবে; কেবল 
শত স্মার্ত কর্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা৷ এই প্লোকেই দেখা যাইতেছে । 

কম্মেক্রিয়াণি সং্যম্য ষ আন্ত মনসা শ্মরন্। 
ইঞ্জিয়ার্থান্‌ বিষূঢ়াত্মা মিথ্যাচার; স উচ্যতে ॥ ৬। 

যে বিমৃঢাত্বা, মনেতে ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্শোক্ত্িয় সংযত 
করিয়। অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী। ৬। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, কর্মের অননুষ্ঠানেই নৈষ্ন্ময পাওয়া যায় না এবং কর্মমত্যাগেই 
সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কর্ম্নের অননুষ্ঠানে যে নৈষ্র্্য ঘটে না, ভগবান্‌ তাহার এই প্রমাণ 
দিলেন যে, তুমি কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম করিতে বাধ 
হইতে হইবে । আর কর্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে 
কর্পেন্দিয় সকল সংযত করিয়া, “কর্ম করিব না” বলিয়া বসিয়া থাকিলেও, ইন্দ্িয়ভোগ্য 
বিষয় সকল মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে। তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। 
তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবন। নাই। 

যদি কর্মমত্যাগও করা যায় না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই তবে কর্তব্য কি, 
তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। 


তৃতীয় অধ্যায় ১১৫ 


যক্তিক্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহঙ্ঞুন | 
কর্মেজিঘ্নৈ: কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭॥ 

হে অর্জন! যে ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া অস্ত হইয়া কর্মেক্দ্িয়ের 

ছারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ । ৭। 
নিয়তং কুরু কন্ম ত্বং কশ্ম জ্যায়ো হাকম্মণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকম্মণ; ॥ ৮ ॥ 

তুমি নিয়ত কর্ম করিবে। কর্মশৃন্যতা হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ। কর্মশূন্যতায় তোমার 
শরীরযাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না। ৮। 

“তৎ কিং কন্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব !” অর্জুনের এই প্রশ্নের, ভগবান্‌ 
এই উত্তর দিলেন। উত্তর এই যে, কর্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কন্মত্যাগ 
করিলেই সিদ্ধি ঘটে না। কর্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্র! নির্বাহের সম্তাবন। নাই। 
অতএব কন্ম করিবে । তবে যদি কর্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম 
মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে। কর্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম কথিত 
হইল। প্রথম, ইন্দ্রিয় সকল& মনের দ্বারা সংযত করিয়া, দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম 
করিবে। তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে। তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং 
কর্মযোগের কেন্দ্রীভূত। তাহা পরবর্তী শ্লোকে কথিত হইতেছে । 

যজ্ঞার্থাৎ কম্মণোহন্তত্র লোকোইয়ং কন্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ 

যক্ঞার্থ যে কর্ম, তণ্ঠিন্ন অন্যাত্র কন্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি 
সেই জন্য ( যজ্ঞার্থে ) অনাসক্ত হইয়া কন্মানুষ্ঠান কর। ৯। 

যজ্ঞ শব্ষের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর, বেদোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকে পূর্বের যজ্ঞ বলিত,_যথা অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে। | 

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন,_“যজ্ঞে! 
বৈ বিষুরিতি শ্রুতের্ধজ্ঞ ঈশ্বর । শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসথ্দন সরস্বতীও 
এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা! বলেন না। তিনি ভ্রব্যাজনাদিক কন্্নকে যজ্ঞ 
বলেন। 





* তাম্তকারের! বলেন,-কেবল জ্ঞানেজ্িয় সকল। 


১১৬ প্রীমন্তগবদগীতা 


শঙ্করাদি কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, 
ঈশ্বরোদ্িষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম, তাহা কেবল কর্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব 
অনাসক্ত হইয়া! কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কণ্ম করিবে। 

তাহা হইলে, বিচার্য্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম, তাহা 
ভিন্ন অন্য সকল কর্ম, কন্মঈফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ণ 
করিবে। 

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবান্ই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত 
পক্ষে প্রকৃতিতাড়িত হইয়া এবং জীবনযাত্রা-নির্ববাহার্থও কর্ম করিতে হইবে । ঈশ্বরারাধনা 
কি সে সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযাত্রা-নির্বাহার্থ ক্ানপান আহার- 
ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? 

এ কথা বুঝিবার জন্য, আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাঁধনা কি? মনুষ্যের আরাধনা 
করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্ততি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদ- 
প্রিয় ক্ষুত্রচেতা মনে করা যায় না। তাহার স্তবস্ততি করিলে যদি আমাদের নিজের সখ 
কি চিত্বোন্নতি হয়, তবে এরপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরপ স্থলে 
ইহ! অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু তাই বলিয়া, ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। 
সেইরূপ, যাহাঁকে সাধারণতঃ “যাগ যজ্ঞ” বলে, পুষ্প চন্দন নৈবেছ্চ হোম বলি উৎসব এ 
সকলও ঈশ্বরারাধন। নহে । 

ঈশ্বরের তুট্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাহার তুষ্টিসাধন হইতে 
পারে না। তাহার অভিপ্রেত কার্য্ের সম্পাদন, তাহার নিয়ম প্রতিপালনই তাহার তুটি- 
সাধন-_তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এই তাহার অভিপ্রেত কার্যযের সম্পাদন ও তাহার 
নিয়ম প্রতিপালন কাহাঁকে বলি? বিষুপুরাণে প্রহ্নাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর 
উত্তর দিয়াছেন__ 


"সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্ ॥ 
সর্ববভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা ; আমরা ক্রমশঃ ভূয়োভূয়ঃ দেখিব, গীতোক 
ঈশ্বরারাধনাও তাই-_সর্ববভূতে সমদৃষ্টি, সর্ধবভৃতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্ব্বভৃতের হিত- 
সাধন। 
অতএব কর্মযোগীর কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্বভৃতের হিতসাধন। 


তৃতীয় অধ্যায় ১১৭ 


যে কর্মকর্তা, সে নিজেও সর্ধভূতের অস্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিপ্রেত। 
জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি 
সবিস্তারে ধশ্মতত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 

এই নবম শ্লোকে বল। হইতেছে যে, “যজ্ঞ” (যে অর্থে ই হউক) ভিন্ন অন্থাত্র কণ্ম বন্ধন 
মাত্র। “বন্ধন” কি, এইট! বুঝাইতে বাকি আছে। অন্যবিধ কর্ম নিষ্ফল হয় বাঁ পাপজনক, 
এমন কথা বলা হইতেছে না_-বলা হইতেছে, তাহা বন্ধনন্বরূপ। এই বন্ধন বুঝিতে 
জন্মান্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। কর্ম করিলেই জন্মাস্তরে তাহার ফলভোগ করিতে 
হইবে। কর্মফল--স্থফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ করিবার জন্য, জীবকে 
জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে । যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের মুক্তি 
নাই। মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াই কম্ম বন্ধন মাত্র। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্তয হইতে পারে,যদি জন্মীস্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক্ত 
নিক্ষাম কন্মই কি ধর্মানুমোদিত ? না নিষ্ষাম কন্মও যা, সকাম কর্ম্মও তা? 

আমি ধর্ম্মতত্বে এ কথা'র উত্তর দিয়াছি। নিষ্ষাম কর্ম ভিন্ন মনুয্যুহ নাই । মনুষ্যত্ব 
ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই । অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্বজনীন । 

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সথ্ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিযধবমেষ বোহস্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০ ॥ 

পূর্বকালে, প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্জের স্থষ্টি করিয়া কহিলেন, “ইহার দ্বারা 
তোমরা বন্ধিত হইবে, ইহ! তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে” । ১০ । 

এখানে “যজ্ঞ” শব্দে আর ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ 
শৌত স্মার্ত কর্ণ্মই যজ্ঞ; এবং পরবর্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শবে 
কেবল এঁ যজ্ঞই বুঝায়। এক গ্লোকে একার্থে একটি শব্দ কোন অর্থবিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, 
তাহার পর ছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম 
শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্যন্বক তেলাউ, স্বকৃত অনুবাদে যজ্জার্থে ৪901109 
লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম গ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন--1১:0)%0] 009 88011088 
80190 ০117) 0096 0888809 ( নবম শ্লোকে ) 10096 09 08191) 00 109 016 ৪8109 88 
01089 £619:90. 6০0 11) 6:18 0888829.৮ ডেবিস্‌ সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের 
ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের 
স্থানে 45727 লিখিয়। বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বাঁর || 


১১৮ শ্রীমন্গেবদর্গীতা 


এতক্ষণ ভগবান্‌ সকাম কর্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। 
কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্‌ সকাম 
কর্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বেদ 
হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্ধেদ তাহার কণ্ঠস্থ। 

এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, 
প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত স্যট্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা 
জীব বা জিনিস; প্রজাপতি যখন মমুষ্যস্থত্ি করিলেন, তখন তাহাকেও স্থৃষ্টি করিলেন। 
ইহার অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা স্থত্টি করিলেন, তখন 
সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তষ্ট হইবেন, কিন্ত আমার অধিকাংশ পাঠক 
সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাস্থট্টিই মানি না-_মনুয 
ত বানরের বিবর্তন। তার পর, বেদ, নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাস্থ্টির সমসাময়িক, 
ইহাও মানি না। পরিশেষে, প্রজাপতি যে প্রজাস্থষ্টি করিয়া যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা 
করিয়া শুনাইলেন, ইহাও মানি না। 

মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমিও মানি না। শ্রীকৃষ্ণ মানিতে বলিতেছেন 
না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে । এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্তী কয়েকটি গ্লোকের 
প্রকৃত তাৎপর্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব। 

পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, 

দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপদ্দযথ ॥ ১১ ॥ 

তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবদ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবদ্ধিত 
করুন। পরস্পর এইরূপ সংবদ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়; লাত করিবে । ১১। 

টাকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমরা! হবি9াগের দ্বারা দেবগণকে সংবদ্ধিত করিবে, 
দেবগণও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া তোমাঁদিগকে সংবদ্ধিত করিবেন” আমরা 
ত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়া 
থাকেন, খাইলে তাহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যাস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তোত্বানপ্রদায়ৈভ্যে। যো তৃঙ্কে ন্ভেন এব সঃ ॥ ১২ 


তৃতীয় অধ্যায় ১১৯ 


যজ্ঞের দ্বারা সংবন্ধিত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে 
তদ্দত্ত ( অন্ন) না দিয়া, যে খায়, সে চোর । ১২। 


শ্রীধর স্বামী বলেন, (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা,” 
পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা না দিয় যে খায়, সে চোর । পঞ্চযজ্ঞ যথা__ 
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃঘজ্ঞস্ত তর্পণম্‌। 
হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোইতিথিভোজনম্‌॥ 
অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দৈবযজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, 
এবং নরযজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পঞ্চযজ্ৰৈরদত্ব।” 
বলেন না, “পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা” বলেন। 
যজ্জশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিস্বিষৈঃ | 
ভূপ্ততে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ্ ॥ ১৩ | 
যে সঙ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাহারা সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত হয়েন। 
যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপভোজন করে । ১৩। 


অন্নান্তবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ | 
যজ্ঞান্তবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্তবঃ ॥ ১৪ | 
অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন; পর্জন্য হইতে অন্ন জন্মে; যজ্ঞ হইতে পর্জন্য জন্মে। 
 কম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি । ১৪। 
পর্ন্য একটি বৈদিক দেবতা । তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্জন্য অর্থে বৃষ্টি 
বুঝিলেই হইবে। 
অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাট1 ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয়, এবং 
বোধগম্য বটে। টাকাকারের! বুঝাইয়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শুক্র শৌণিত হয়, তাহা হইতে 
জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট। 
তার পর, বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাঁও স্বীকার করা যাইতে পারে ; কেন না, বৃষ্টি 
না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন 
না। টীকাকারেরা বলেন, যজ্ধের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। 
অধিকাংশ মেঘ ধুম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। 
সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবহুক্তি 
অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি। 


১২৫ শ্রীমন্গবদর্গীতা 


কর্ম ব্রন্ধোত্তবং বিদ্ধি ব্হ্ধাক্ষরসমুস্তবমূ। 
তম্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে গ্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৫। 

কর্ন ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভুত ; অতএব সর্ববগত ত্রন্ধ 
নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫। 

টাকাকারেরা বলেন, ব্রক্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে । এবং অক্ষর পরমাত্বা। ভবে 
কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ব্রদ্ম শবে বেদ বুঝিয়া, ছিতীয় চরণে ত্রহ্ 
শবে পরব্রহ্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং 
অন্তান্য অনুবাদকের! এই মতের অনুবর্ী হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও 
ব্রহ্ম শবে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লৌকের ছুই প্রকার অর্থ করা যায়। 

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে-- 

“কর্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরত্রহ্ম হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে; অতএব সর্ধ্বগত ত্ন্ 
নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।” 

দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্য্যের মতে__ 

পকম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরক্রহ্ম হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে ; অতএব বেদ সর্বার্থ 
প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ত্ে প্রতিষ্ঠিত আছেন” 

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্থূল তাৎপর্য্যের বিশ্ব 
কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না। 

এবং প্রবঞ্তিতং চক্রং নাহুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিক্িয়ারামো মোঘং পার্থ ম জীবতি ॥ ১৬ ॥ 

এইরূপ প্রবস্তিত চক্রের যে অনুবর্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ 
সে অনর্থক জীবন ধারণ করে । ১৬। 

( ইন্দ্রিয়ন্্খে যাহার আরাম, সেই ইক্দ্িয়ারাম।) 

্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম, কশ্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন, 
অন্ন হইতে ভীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কর্ম করিলে এই 
জগচ্চক্রের অনুবর্তন কর! হইল। কেন না, কর্ম হইতে যজ্জ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, 
মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবনযাত্র। নির্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের 
একভাগ । এ ভাগ সত্য নহে; কেন না, আমরা জানি, কণ্ম করিলেই যজ্ঞ ধক হয় না, 


* যদি বল, শ্রোত ার্ত কর্মই কর, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম নাই, তাহা হইলে "ন হি কশ্টিং ক্ষণমপি জাতু,তিষঠত্কর্ুৃৎ" 
(€ম শ্লোক), এবং "শরীরযাত্রীপি চ তে ন প্রসিধোদ কর্পপঃ” (৮ ক্লোক ) ইত্যাদি বাকোর নর্থ নাই। 
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যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্ত হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও 
আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কন্ম আছে, বিনা যজ্জেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও 
শস্য হয় ( যথ| রবিখন্দ ), শঙ্তয বিনাও জীবনযাত্রা নির্ববাহ হয়, (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও 
অর্ধসভ্য জাতি মুগয়। বা পশুপালন করিয়া! খাঁয়) ইত্যাদি। 

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম । ইহাঁও বিরোধের 
স্থল। ব্রন্ম হইতে বেদ ন! বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে 
পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রন্মসম্ভৃতও নহে, খধিপ্রনীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই 
আছে। তার পর, বেদ হইতে কর্ন, এ কথা কেবল শ্রোত কম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার 
কর্ম সম্বন্ধে সত্য নহে । পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পধ্যস্ত 
আমরা অনৈসগিক কথার ঘোরতর আবর্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক, 
(078016166) কথা। এখানে মহ্িতুল্য প্রাচীন ভাষকারেরা কেহই সহায় নহেন; 
তাহার। বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনাঁয়ামে উত্তীর্ণ হইয়। গিয়াছেন। আমর! 
য়েচ্ছের শিষ্য ; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে 
পারিব যে, গীতা, বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তব্বপ্রচার জন্য ঢায1০য বা 
[া089]9 ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহজ বৎসর পূর্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। 

তবে, পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা তুমি ভগবছুক্তি বলিতেছ, তাহ! ভ্রমশূন্ ও 
অসত্যশৃন্ হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি 
প্রকারে সম্ভবে ? 


কিন্ত এই সাতটি গ্লোক যে ভগবছুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না । আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, গীতায় যাহ কিছু আছে, তাহাই যে ভগবছুক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা 
উচিত নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধর্ম্ম অন্ত কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে । যিনি 
সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজ-সঙ্কলিত গ্রন্থে 
কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টাকাকারও 
সঙ্কলনকর্তাসন্বন্ধে “প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃস্থতানেব শ্লোকানলিখং”, ইহা বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন যে, “কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে ব্বয়ঞ্চব্যরচয়ৎ।” এখানে দেখিতে পাইতেছি, 
কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্মের সঙ্গে এই সাতটি শ্লোকের বিশেষ বিরোধ । এজন্য ইহা ভগবছুক্তি 
নহে__সঙ্কলনকর্তীর মত-_ইহাই আমার বিশ্বাস। 
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তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহ! যদি প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে 
এ সকল কথা উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার 
নাই। আমি “কৃষ্ণচরিত্রে দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পাথিব কর্ম সকল 
নির্বাহ করেন, এঁশী শক্তি দ্বারা নহে । মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যুদেহ 
গ্রহণ করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী ঈশ্বর হয়েন, তবে তাহার মানুষী 
শক্তি ভিন্ন এশী শক্তির দ্বারা কার্ধ্য করা অসন্তব, কেন না, কোন মানুষেরই এঁশী শক্তি 
নাই- মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধন্মমতব্ 
তাহাতে তিন সহস্র বসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা! করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা 
অভিপ্রেত নহে । 

আর, এই বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর 
অনুগ্রহ করিয়া নৃতন ধর্ম্মতত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান 
অতিক্রম করিয়া, নিজের সর্ববজ্ঞতীপ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে 
অবস্থায় দীড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রতগতি, তাহাতে 
তিন চারি হাজার বংসর পরে বিজ্ঞানে যেকি না করিবে, তাহ। বল! যায় না। তখন হয় 
ত মনুষ্য জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়। স্থষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তধিমণ্লঞ্চ বা 
রোহিণী নক্ষত্র ণ' বেড়াইয়া আসিবে, হিমালয়ের উপর দাড়াইয়। মঙ্গলাদি গ্রহ উপগ্রহবাসী 
কিন্তৃতকিমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেলা ও বেলা স্রধ্যলোকে 
অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে । মনে কর, ভগবান্‌ সর্ধজ্ঞতা প্রযুক্ত এই ভাবী 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিয়া তছুপযোগী ভাষায় নৃতন ধর্ম্মতত্ব প্রচার করিলেন। করিলে, 
শুনিবে কে? বুঝিবে কে? অনুবর্তী হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি 
সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তার পর, ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে 
সেই প্রাচীন কালোপফোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। 
সেই জন্যই শঙ্করাদি দিগ্িজয়ী পণ্ডিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার শ্যাঁয় মূর্খ অভিনব 
ভাষ্যরচনায় সাহসী । 

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই 
তিনটি উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি গ্লোক 

গীতোক্ত নিষফ্ষাম ধর্মের বিরোধী । এ আপত্তি অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন 
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এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম প্লোকের 
টাকায় বলিয়াছি। মধুস্দন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ 
হইতে পারে । পরিব্রাজক শ্রীকষ্চপ্রসন্ন সেন তাহার মন্ার্থ অতি বিষদরূপে বুঝিয়াছেন, 
অতএব তাহার কৃত গীতার্থ-সন্দীপনী নাম্ী টাকা হইতে এ অংশ উদ্ধত করিতেছি। 

“সহ্যজ্ঞ” অর্থাৎ কন্মাধিকাঁরী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া! প্রজাপতি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্যকর্্নেরই উদেঘাণা হইল। কিন্তু “মা কন্্মফলহেতুভূ্ 
এই বচনে কাম্যকর্ষ্বের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্যকর্ম্দের প্রসঙ্গ নাই, 
এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্ত বিচার করিয়! 
দেখিলে, এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। পপ্রজাগণ, তোমরা কামনা! করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও” ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্তব্যান্থুরোধে কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, 
ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য । কিন্তু এই কর্্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই 
ঘোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, “তোমর। নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক 
প্রভাবে, তোমর! যখন যাহা! বাঁসনা করিবে, তাহ! সিদ্ধ হইতে থাকিবে । লোকে আম্েরই 
জন্য যেমন আমবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্ত ছায়া ও মুকুলের সদগন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই 
পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্তব্যের অন্ুরোধেই কর্ণ সাধন করিবে, কিন্ত অনুষ্ঠানের ফল 
কামনা না করিলেও, উহা! স্বতএব প্রাপ্ত হইবে । ফলে ইচ্ছ। না থাকিলেও কর্শের স্বভাব- 
গুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।” 

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও প্রীধরের উত্তরের ম্যায়, এ উত্তরও 
সন্তোষজনক হইবে না । কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই 
সাতটি শ্লোকের ভিতর একটি রহস্ত আছে, তাহা দেখাইয়া দিয় ক্ষান্ত হইব। 

গীতাকার বলিতেছেন যে-_ 

সহ্যজ্ঞাঃ প্রজা: স্থষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ 

এ কথা শীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে 

প্রচলিত ছিল। মন্ুসংহিতায় আছে, 


কম্দাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোহম্থজৎ প্রাণিনাং প্রতৃঃ। 
সাধ্যানাঞ্চ গণং হুন্মং যজঞ্চেব সনাতনম্‌॥ 
১-২২। ইত্যাদি। 
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যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফলদাঁন 
করেন, ইহা৷ বৈদিক ধর্মের স্থলাংশ । ইহাই লৌকিক ধর্ম । 

এখন, পূর্বপ্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্মের প্রতি ধর্মমসংস্কারকের কিরূপ আচরণ করা 
কর্তব্য? এমন লৌকিক ধর্ম নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্মের কোনও 
সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্মসংস্করণে প্রবৃত্ত তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসভূক্ত উপধন্মের প্রতি 
কিরূপ আচরণ করিবেন ? 

কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্তব্য । মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার ও তাহার পরবর্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, 
তিনি কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। যীস্তুগ্ীষ্ট নিজে যীহুদ! ধর্মের উপরেই আপনার 
প্রচারিত ধশ্মতত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর শ্রীষ্ঠীয় ধর্ম যে রোমক সাআজ্য হইতে 
প্রাচীন উপধন্মকে একেবারে দূরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক 
সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে জীবনশৃন্ত হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্য, তাহার 
মৃতদেহট] ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাক্যসিংহের ধর্ম, প্রাচীন 
ধর্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। 

গীতাকারও বৈদিক ধন্মের প্রতি খডাহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাহার 
কথিত নিষ্কাম কণ্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, কখনও লৌকিক ধর্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে 
পারিবে না। তবে লৌকিক ধর্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক 
ধর্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে । এজন্য তিনি সম্বন্ধ বিচ্ছেদে করিতে ইচ্ছুক নহেন। 
ধাহার। বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাহাকে আমরা 
গণন। করিয়াছি । কিন্তু তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার মীম! এই পর্য্যস্ত যে, বেদে ধর্ম 
আছে, তাহ! অসম্পূর্ণ; নিফাম কন্মযোগাদির দ্বারা তাহ] সম্পূর্ণ করিতে হইবে । এই জন্য 
তিনি বৈদিক সকাম ধন্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও 
প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, 
বুঝাইতেছি। 

যাহারা কণ্ম করে (সকলেই কর্ম করে) তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইতেছে। প্রথম, যাহারা নিষ্কামকম্মী, এবং যাহারা নি্ধাম কর্মযোগের দ্বার. জ্ঞানমার্গে 
আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরতি” বা “আত্মারাঁম” বল হইয়াছে। 
দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়স্থখের জন্য কর্ম করে, ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগকে 
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“ইন্দিয়ারাম” বল। হইয়াছে । ততণ্িন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত 
ধর্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্জাবশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে 
তাঁহাদেরই কথা বলা হইল । তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে পারে যে,তাহার! 
“ইক্দ্িয়ারীম” নহে- প্রচলিত ধন্মান্ুসারে চলিয়া থাকে । যদিও তাহাদের ধন্ম উপধর্মম 
মাত্র, তথাপি তাহার! ঈশ্বরোপাসক ; কেন না, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিচিত। এই কথার তাৎপর্ধ্য 
আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহার! 
অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। মে উপাসনাকে তিনি 
অবৈধ উপাঁসনা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার 
ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন । 

এখন জিজ্ঞাস্ত, কাহাদের মতট। উদার ? ধাহারা বলেন যে, অবৈধ উপাসন! অনস্ত 
নরকের পথ, না ধাহাঁরা বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক) উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের 
গ্রাহা? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহ! জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার ? 
ধাহারা বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, না ধাহারা বলেন 
যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাঁসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে, 
যে বলে যে নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই 
উপাসনা করে ? 

গঙ্গা, বা 088)187 96০, বা আমাদের লালদীঘি সবই জল | কিন্তু জল গঙ্গা নহে, 
085010, 9683 নহে, বা লালদীঘি নহে । “জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়,” 
বলিলে কখনও বুঝাইবে ন1 যে, গঙ্গ। মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা 08810 
9০০ তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয় । অতএব বিষু 
সর্ধব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষু, অতএব “যজ্ঞার্থে” বলিলে “বিষ্ঞর্থে” বুঝিতে হইবে, এ কথ! 
খাটে না। 

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাউক। 
আর কোন অভিপ্রায়ই খু'জিয়। পাওয়া। যায় না_-তবে শতপৎব্রাহ্ষণ হইতে যাহা উদ্ধত 
করিয়াছি, তাহাতে যা হউক একটা কিছু পাওয়া যাঁয়। সে কথার তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র 
এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্র যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিট এক জন। সেই 
যজ্ছে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। অতএব এই বিষণ ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র_ 
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আদৌ আর পাচট। দেবতার সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্ধ্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, *্যজ্ঞো ঠৈ 
বিষুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।” এখন যাহা বলিবেন যে, যদি প্যজ্ঞো। বৈ বিষণ” ইহা 
স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহ যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার 
করা যায় না। 


শঙ্করাঁচার্যের ম্যায় পণ্ডিত ছুই সহত্র বসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি 
না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাহার পাঁছকা বহন করিবার যোগ্য। 
তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্ন্ত 
সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপন্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বীম করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই 
এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে, বা যোড়াতাড়া আছে, এমন কথ তিনি মুখেও আনিতে 
পারেন না। পক্ষান্তরে, যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়। হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত 
হয়। কেন না, এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কন্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কন্ম অনুজ্ঞাত করিয়া 
আসিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহ 
বলিয়াও পরবর্তী কয়টি প্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্যকর্ম্মই 
বুঝাইতে হইয়াছে । গীতায় এইরূপ কাম্যকর্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের 
ভান্তে শঙ্করাচার্্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্বজ্ঞ 
ব্যক্তি কর্্মযোগানুষ্ঠান করিবে। ইহার জন্ “ন কর্ম্নণামনারস্তাং” ইত্যাদি যুক্তি পূর্বে কথিত 
হইয়াছে; কিন্ত অনাত্মজ্ঞের কন্ম না করার অনেক দৌষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে । 

প্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অনুবন্তী। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যক্ঞার্থে ঈশ্বরই 
বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্তঃ অকর্ণ্ণ ( কর্শৃন্যতা ) হইতে কাম্যকর্ম শ্রেষ্ঠ 
এই জন্য পরবর্তী শ্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে। 

সেই পরবস্তী শ্লোক কি, তাহ! পাঠক নিয়ে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় 
প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্য্যকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একট! সদর্ধের সন্ধান করা আমাদের 
কর্তব্য । 

যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ. ধাতু দেবপুজার্থে। 
অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা । যেখানে বহু দেবতার উপাসন৷ স্বীকৃত, সেখানে 
সকল দেবতার পৃজা যজ্ভ। কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ববদেবময়, যথা 
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“যেহপ্যন্যদেবতাভক্ত। ষজন্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ | 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্ববকম্‌ ॥৮ ২৩॥ 
গীতা, ৯ অ। 
সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাঁধনা। ভগবান্‌ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন__ 


“অহ্‌ং হি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।৮ ২৪ ॥ 
গীতা, ৯» অ। 


যজ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । উপরিধূত 
শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে । আরও অনেক দেওয়। যাইতে পারে__ 
“ভূতানি যান্তি তৃতেজ্য। যাস্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌।” 
গীতা, ২৫, ১০ অ। 
“জ্ঞানাং জপযজ্ঞোহশ্মি স্বাবরাণাং হিমালয়ঃ |” 
গীতা, ২৫, ১০ অ। 


অন্য গ্রস্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যাঁয়। যথা, 
মহাভারতে-_ 
“বাক্যজ্জেনাচ্চিতো দেব; প্রীয়তাং মে জনাদ্দিন |? 
শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়। 


এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শবে ঈশ্বরারাধনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা 
করিলে, এই গ্লোকের সদর্থও হয় সুসঙ্গত অর্থও হয়। 


কিন্ত যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্য। গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। একটি 
আপত্তি এই £__এই শ্লোকের পরবস্তী কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ; সেখানে 
যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না । “সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ” “যজ্ঞভাবিতাঃ দেবা “যজ্ঞ- 
শিষ্টাশিনঃ” প্যজ্ঞঃ কন্মমসমুস্তবে£৮ “্যজ্ে প্রতিষিতম্” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শবে বিষু। বা 
ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না । এখন ৯ম গ্লোকে যজ্ঞ শব্খ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার 
পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ গ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা 
নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীভীপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা 
নিতান্ত অসম্ভব। হয় গীতাকর্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকত যজ্ঞ শবের এই 
অর্থ ত্রান্ত। এ ছুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার 
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করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্ধ্যস্ত একার্থেই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় 
নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে। 

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ 
বিষ্ণুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। “হে যজ্ঞ বলিলে কেহই বুঝিবে না যে, 
“হে বিষো | বলিয়া ডাকিতেছি। “বিষুর দশ অবতার”এ কথার পরিবর্তে কখনও বলা 
যায় না যে, “যজ্ঞের দশ অবতার” । “যজ্ঞ, শঙ্খচক্রগদাপস্মধাঁরী বনমালী” বলিলে, লোকে 
হাসিবে। তবে শঙ্করাচাধ্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষুণ ? কেন বলেন, তাহা তিনি 
বলিয়াছেন। “যজ্ঞো বৈ বিষুরিতি শ্রুতেঃ” যজ্ঞ বিষু, ইহা! বেদে আছে। 

শতপৎব্রাহ্মণে * কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিঞু প্রভৃতি দেবগণ 
কুরুক্ষেত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের 
মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্কের ফল প্রথমে অবগত হইতে 
পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষণ তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি 
দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 

“তদ্বিষুণঃ প্রথমঃ প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোইভবং। তস্মাদানধিষুরর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ 
ইতি। সযঃ স বিষুপর্ষজ্ঞঃ সং। স যঃ স যজ্ঞোহসৌ স আদিত্যঃ।৮ 

অর্থ__ইহ বিষ প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই 
বলে, বিষু দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষু্ যজ্ঞ সেই । যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য ।” 

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় “শিপিবিষ্ণায়” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে ।-_-“যজ্ঞো 
বৈ বিষণ পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিতিষ্ঠতি।সণ* ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন, 
“যজ্জে। বৈ বিষণ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ।” 

অতএব শঙ্করাচার্ধ্যের কথা ঠিক--শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষু বলা হইয়াছে। কিন্ত 
কি অর্থে? একটা অর্থ এই হইতে পারে যে, বিষু যন্ত্র, কেন না, সর্ধব্যাগী। ভট্ট ভাস্কর 
মিশ্বও তাই বলিয়াছেন । তিনি বলেন, “বিষুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ সব্বপ্রাণাস্যন্তর্যামিত্বেন 


প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ |” 
এই গীতাঁর ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে)__ 


পম 








ক ১৪1১।১। 


1 ইহা! আমি [1017 সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু সন্দেহের বিষয় আছে। 


তৃতীয় অধ্যায় ১২৯ 
"অহং ক্রতুরহং য্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌। 
মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহমগিরহং হুতম্‌ ॥৮ 
গীতা, ৯ অ, ১৬। 
আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, 
আমি হবন। 


যদি তাই হয়, তবে বিষ যন্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষু নহে । বিষ সর্বময়, এজন্য তিনি মন, 
তিনি ঘৃত, তিনি অগ্নি কিন্ত মন্ত্রও বিষণ নহে, ঘ্বৃতও বিষুর নহে, অগ্নিও বির নহে। অতএব 
বিষুর যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষণ নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচাধ্যের ব্যাখ্যা খাটে না। 


যস্ত্াত্মরতিরেব শ্যাদাত্ত্তপ্রশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্েব চ সন্তষটন্তন্য কাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ 
যে মন্ুষ্ের আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্ত) তাহার কার্ধ্য 
নাই । ১৭। 


দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্ড্রিয়ারাম (১৫ শ্রোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে 
আত্মঙ্ঞাননিষ্ঠ, সেই আত্মারাম ; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য । এই শ্লোকে তাহারই কথ৷ 
হইতেছে। 
ইতিপুর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, কেহই কর্ম না করিয়! ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। 
কম্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্বাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, ব্যক্তি- 
বিশেষের কর্ম নাই। অতএব কন ব! কার্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈদিকাদি 
সকাম কর্্মই এখাঁনে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্বজ্, তাহার পক্ষে উপরিকথিত 
যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই । 
নৈব তশ্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কম্চন। 
ন চাস্য সর্ববভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮॥ 
তাহার কর্মের কোন প্রয়োজন নাই ; এবং কন্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। 
সর্ববভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহার প্রয়োজন নাই । ১৮। 
তম্মাদসক্তঃ সততং কাধ্যং কম্ম সমাচর | 
অসক্তো হ্াচরন্‌ কম পরমাপ্পোতি পুরুষ; ॥ ১৯ 
অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কার্য সম্পাদন করিবে । পুরুষ অসক্ত হইয়। 


কর্ম করিলে যুক্তিলাভ করে। ১৯। 
১৭ * 
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'অসক্ত" অর্থে আসক্তিশৃন্ত অর্থাৎ ফলকামনাশৃন্ত । পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম 
শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পধ্যন্ত বাদ দিয় পড়িলে, এই “তম্মাৎ (অতএব) শব্ধ অতিশয় 
স্থসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহা'র পর এই “তম্মাৎ শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম শ্লোকে বলা হইল 
যে, কম্ম না! করিলে, তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্রোকে বলা 
হইল যে, ঈশ্বর আরাধনা! ভিন্ন অন্থাত্র কন, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত 
হইয়া কন্ম কর, অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম, তাহার দ্বার! মনুষ্য মুক্তিলাভ 
করে। ৮ম, তাঁর পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবত্তী নয়টি 
শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবত্তা কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্য। হয় না, এমতও 
নহে। তাহ! উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এই নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস 
করিয়া বলিতে পারি না। 

কম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কর্ত,ম্থসি ॥ ২০ | 

জনকাদি কর্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কম্ম কর। ২০। 

এই “লোকসংগ্রহ শব্দের অর্থে ভাষ্যকারের। বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্মে 
প্রবর্তন। শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধন্মে প্রবর্তন, অর্থাৎ আমি কম্ম করিলে 
সকলে কর্ম করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবত্বী হইয়া নিজ ধর্ম পরিতাাগ- 
পূর্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। 
শঙ্করাঁচার্য্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরশ্লোকে গীতাকার এই 
কথা পরিক্ষার করিতেছেন । 

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্টস্তত্দেবেতরো! জনঃ। 
স ষংপ্রমাণং কুরুতে লো কন্তদন্বর্ততে ॥ ২১ ॥ 

যে যে কর্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোঁকেও তাহাই করে। তাহারা 
যাহ! প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অন্ুবস্তী হয়। ২১। 

পূর্ধ্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কর্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে 
যে, কর্ম না থাকিলেও তাহাদের কর্ণ করা কর্তব্য। কেন না, তাহারা কর না করিলে, 
সাধারণ লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবন্তা হইয়া কর্ম 
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হইতে বিরত হইবে। কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব 
সকলেরই কন্ম কর! কর্তব্য । 

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম নাই, 
ইহা স্থির করিয়া তাহারা কর্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এবং সেই দৃষ্টান্তের অন্ুবর্তী হইয়া সমস্ত 
ভারতবর্ষই কর্মে অন্ুরাগশৃন্ত, স্ৃতরাং অকন্মা লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতন- 
দশা প্রাপ্ত হইয়াছে । ভগবাঁন্‌ উপরিলিখিত যে মহাবাকোর দ্বারা কন্মবাদ ও জ্ঞান্বাদের 
সামপ্তস্ত বা একীকরণ করিলেন, ভারতবধাঁয়ের। তাহ। স্মরণ রাখিলে, তদন্ুবত্তী হইয়। কন 
করিলে, জ্ঞান ও কন্মম উভয়ই তাহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাহারা কখনই আজিকার 
দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন ন1_ পরাধীন, পরমুখপ্রেক্ষী, পরজাতি- 
দত্তশিক্ষাবিপদ্গ্রস্ত হইতেন ন|। 

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কর্মের মহিম। কীনিত করিয়াছেন, এমত নহে, 
মহাভারতে উদ্ভোগপব্ে সপ্তয়যানপব্বাধ্যায়েও তিনি এরূপ করিয়াছেন। তাহা গ্রন্থান্তরে 
উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম ?_- 


“সুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়৷ বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শান্তর 
নির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ 
কম্মবশতঃ কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলভ হয়, এইরূপ 
শ্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্ত যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্থিলাভ হয় না, তদ্রুপ কন্মানুষ্ঠান 
ন| করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাক্মণগণের কদাঁচ মোক্ষলাঁভ হয় না । যে সমস্ত বিদ্যা 
দ্বারা কম্ম সংসাধন হইয়া! থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোনও কন্মান্ুষ্ঠানের বিধি 
নাই, সে বিগ্া নিতান্ত নিক্ষল। অতএব যেমন পিপাসার্ ব্যক্তির জলপাঁন করিবামাত্র 
পিপাস। শান্তি হয়, তদ্রুপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই 
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্দমাবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং 
কম্মই সর্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্দম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া 
থাকে, তাহার সমস্ত কন্্মই নিষ্ষল হয়। 


“দেখ, দেবগণ কণ্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন । সমীরণ কম্মবলে সতত সঞ্চরণ 
করিতেছেন; দিবাকর কর্মবলে আলম্শৃন্ত হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রম। 
কশ্মবলে নক্ষত্রমগ্ডুলীপরিবৃত হইয়া মাসার্ধ উদিত হইতেছেন ; হুতাশন কর্মবলে প্রজাগণের 
কর্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কণ্মবলে নিতান্ত ছুর্ভর 
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ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; শ্রোতম্বতী সকল কর্্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্িসাধন 
করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে । অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে 
প্রাধান্ত লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্মনবলে 
দশ দিক্‌ ও নভোমগ্ডল হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ 
বিসঙ্জন ও প্রিয় বস্তরসমুদয় পরিত্যাগ করিয়৷ শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও 
ধর্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া 
ইন্দ্রিয় নিরোধনপূর্ধক ব্রন্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দ্েবগণের 
আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধবর্ব যক্ষ, অপ্দর, বিশ্বাবস্ু 
ও নক্ষত্রগণ কন্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন ; মহধিগণ ত্রহ্মবিষ্ভা, ব্রহ্মচর্ধ্য ও অন্যান্থ 
ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্টতলাভ করিয়াছেন ।৮ 
আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কম্ম করা কর্তব্য, ইহ1 বলিয়া! ভগবাঁন্‌ কর্মপরায়ণতার 
মাহাত্্য আরও পরিস্ফুট করিবাঁর জন্য নিজের কথা বলিতেছেন £_- 
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কম্মণি ॥ ২২॥ 
যদি হহং ন বর্তেয়ং জাতু কন্মণ্যতত্ত্রিতঃ | 
মম বত্মনবর্তন্তে মন্থয্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ ॥ 
হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা 
অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম করিয়া থাকি। ২২। 
কর্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কন্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুয 
সকলে সর্ববপ্রকারে আমারই পথের অন্ুবস্তী হইবে । ২৩। 


এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্‌ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও 
বিকার নাই, সুখ ছুঃখ কিছুই নাই, অতএব তাহার কোনও কর্ম নাই। তিনি জগৎ স্যপ্ি 
করিয়াছেন এবং জগৎ চলিবাঁর নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে 
তাহাতে তাহার হস্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এজন্য তাহার কর্ম নাই। তবে 
তিনি যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মন্ুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা! হইলে, 
তিনি মনুষ্যধম্্ী বলিয়! তাহার কর্মও আছে। যদিও তিনি নিজের এঁশী শক্তির দ্বারা সকল 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মন্ষ্যধন্মিত্বহেতু কর্মের দ্বারাই তাহাকে প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুষ্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কম্মা। অতএব তিনি 
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কদাচ আলস্যপরবশ হইয়া কর্ন না করিলে, লোকেও আদর্শ মনুষ্যের দৃষ্টান্তের অনুবর্তনে 
অলস ও কম্মে অমনোযোগী হইবে । যে অলস ও কর্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। 
তাই ভগবান্‌ পুনশ্চ বলিতেছেন, 
উৎ্পীদেষুরিমে লোকা ন কুষ্যাং কর্মম চেদহম্‌। 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রাঃ ॥ ২৪ ॥ 
যদি আমি কন্ম না করি, তাহ! হইলে এই লোক সকল আমি উৎসন্গ দিব। সঙ্করের 
কর্তা হইব এবং এই প্রজা সকলের মালিন্তহেতু হইব। ২৪ । 


ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধি- 
রক্ষার জন্য অতিশয় যত্শীল ; এজন্য বর্ণসঙ্কর একট। কদর্ধ্য সামাজিক দোষ বলিয়। প্রাচীন 
হিন্দুদিগের বিশ্বাম। মন্ু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই 
গীতাতেই আছে-_ | 


“সঙ্করো নরকায়ৈব কুলদ্বানাং কুলস্য চ।৮ 


কিন্ত আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে 
ঈশ্বরের আলস্তে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি 
না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট, 
বেশ্যকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শুদ্রকে ধরিয়। শৃদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বণসাঙ্কর্য 
নিবারণ করেন। ছুিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্বদেশব্যাগী রোগ, হত্যা, চৌধ্য এবং দান, 
তপস্তা প্রভৃতি ধন্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্তে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা 
না বলিয়া, বর্ণসাঙ্ক্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক 
সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ কর! যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর 
বুঝিলে, এই গ্লোকের অর্থ আমাদিগের ক্ষুত্রবুদ্ধিগম্য হয় না। 

কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। 
সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ । ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে 
সাঙবর্য্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাকে 01809: বলে। 
শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাংপর্য্য এই আমি বুঝি যে, তিনি কর্মমবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলত] 
ঘটিবে। আদর্শপুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলম্ভপরবশ এবং কম্মে অমনোযোগী হইলে, 
সামাজিক বিশৃঙ্খলত] যথার্থ ই সম্ভব। 


১৩৪ শ্রীমস্তগবদগীত। 


সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বস্তি ভারত । 
কুরধ্যাদিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীধুর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
হে ভারত! যেমন অবিদ্ধানেরা কর্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ন করিয়া থাকে, 
তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্যু বিদ্বানেরা অনাঁসক্ত হইয়া কম্ম করিবেন। ২৫। 
অবিদ্বানেরা ফলকামন1 করিয়া কন্ম করে, বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধন্মার্থে 
ফলকা'মন! পরিত্যাগ করিয়। কম্ম করিবেন। 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাঁং কম্মসঙ্গিনামূ। 
যোজয়েৎ সর্বকশ্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥ 
বিদ্বানেরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনার! অবহিত 
হইয়া ও সর্ব্ব কমন করিয়া, তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিবেন ২৬। 
ধাহারা জ্ঞানী, তাহারা কর্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা করিতে পারে যে 
আমাদিগেরও এই সকল কর্ন কর্তব্য নহে। অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের 
এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে । 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কম্ধাণি সর্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমুঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥ 
প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্বপ্রকার কন্ম ক্রিয়মাণ। কিন্ত যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে 
বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্তা মনে করে । ২৭। 
তত্ববিত্ত, মহাবাহো গুণকশ্মবিভাগয়োঃ | 
গুণা গুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥ ২৮। 
হে মহাঁবাহো! গুণকশ্মবিভাগের তত্ব যাহারা জানেন, তাহারা বুঝেন বে, 
ইন্ড্রিয়সকলই বিষয়ে বর্তমান ; এ জন্য তাহারা কর্মে আসক্ত হন না। ২৮। 
ধাহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাহারা উপরিব্যাখ্যাত ছুই শ্লোকের 
অর্থ বুঝিবেন না। এ ছুই শ্লোক এবং তৎপূর্ববে বিদ্বান এবং অবিদ্বান্‌ জ্ঞানী অজ্ঞান 
ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে কেবল এই আত্মজ্ঞান লইয়া। ধাহার আত্মজ্ঞান 
আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক অবিনাশী আত্মা আছেন, তাহাকে 
বিদ্বান বা জ্ঞানী বল হইতেছে। বলা হইতেছে যে, অবিদ্ধান্‌ বা অজ্ঞানের! কর্মে আসক্ত 
বা ফলকামনাবিশিষ্ট। এবং বিদ্বান্‌ জ্ঞানীর কর্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশৃন্ত । কিন্ত 
এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামন! পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান 


€ 


ততায় অধ্যায় ১৬৫ 


না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই ছুই শ্লোকে বুঝান 
হইতেছে । ইন্ড্রিয়ের যাহ! ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। কেন না, তাহাই ইন্ড্রিয়ের 
বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কন্ম। যাহার আত্মজ্কান নাই, যে 
আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা! আমা 
হইতেই ঘটিল; অতএব আমিই কর্মের কর্তা । “আমিই কর্মের কর্তী” এই বিবেচনাই 
অহঙ্কার। সে বুঝে যে, আমি কর্ম করিয়াছি, এজন্য আমিই কর্মের ফলভোগ করিব; 
তাই সে ফলকামনা করে । আর ধাহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, 
ইন্দ্রিয় সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা ধাহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় 
বা প্রকৃতিই কন্ম করিল। কেন না, তদ্দারাই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত 
হইল। আত্মা ক্ম করেন নাই, স্থুতরাং আত্মা তাহার ফলভাগী নহেন। আত্মাই আমি; 
অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে, তাহার ফলকামনা করেন না। 
অতএব আত্মতত্বজ্ঞানী নিষ্ষাম কর্মের মূল। এবং এই তত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং 
কন্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে । জ্ঞাঁন ব্যতীত কর্ম নি্ষাম হয় না, এবং নিষ্ষাম কন ব্যতীত 
জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিষ্ষাম কম্মও কন্ম অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে 
দেখিব যে, কথিত হইতেছে কন্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার 
কারণ এইখানে নির্দিষ্ট হইল। 
প্রকতেগ্রণসংমৃঢাঃ স্জস্তে গুণকর্মন্থ। 
তানকূতআঅবিদো মন্দান্‌ কৃংস্বিল্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ 

যাহারা প্রকৃতির গুণে বিষুঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্মে অন্থুরাগযুক্ত হয়। সেই 

সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাঁনিগণ বিচালিত করিবেন না। ২৯। 


অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্মফলকামন। পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহ তাহারা পারিবে 
না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফলে এমত ঘটিতে পারে যে, তাহারা সকাম কম্ম পর্যন্ত 
পরিত্যাগ করিবে। সকাম কন্ম অভ্যস্ত না হইলে, নিষ্কাম কর্ম সম্ভবে না; এই জন্য 
তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে। 
ময়ি সর্বাণি কশ্মাণি সংন্যস্তাধ্যাত্মচেতসা | 
নিরাশীনিশ্মমে! তৃত্বা যুধ্যম্ব বিগতজরঃ ॥ ৩০ | 
আমাতে সমস্ত কশ্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাঅ-জ্কানের দ্বারা নিম্পৃহ মমতাশৃহ্য ও 


শোবশুস্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০। 


১৬৬ শ্রীমপ্তগবদ্গীত। 


গোড়ার কথাটা! এই হইয়াছিল যে, অজ্জুন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা! করিয়া তাদৃশ 
পাঁপকর্মের দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক ; অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। 
তছৃত্বরে ভগবান্‌ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তার পর কন্মের মাহাত্ম্য 
ও অবশ্য কর্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ম করিতেই হয়। অন্ত কর্ম 
না করিলেও, জীবনযাত্রা নিবর্বাহের জন্য কম্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, 
সে মূর্খ ফলকামনা করিয়া কণ্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্ষাম হইয়া কর্ম করে; 
কিন্তু নি্ষাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কশ্ম করিতেই হইবে। যদি 
করিতেই হইল, তবে নিষ্ষাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্ষাম কর্মই পরম ধন্ম। 
অতএব তুমি নিষ্ষাম হইয়া, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হইবে, 
সে চিন্তা না করিয়া, কর্ের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম 
বলিয়া নিব্বিকারচিত্তে যুদ্ধ কর। 
যে মে মতমিদং নিত্যমন্তৃতিষ্ঠস্তি মানবাঃ। 
শ্রদ্ধাবস্তোহনস্থয়স্তো মুচ্যন্তে তেহপি কম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥ 
যে সকল মনুহ্য শরদ্ধাবান্‌ ও অস্থয়াশূন্ হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, 
তাহার! কম্ম হইতে অর্থাৎ কম্মফল ভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১। 
যে ত্বেতদভ্যনুয়ন্তো নান্ৃতিষ্স্তি মে মতম্‌। 
সর্ধজ্ঞানবিষুটাংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২। 
যাহারা অনুয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে 
সর্ববজ্ঞানবিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশুন্য বলিয়া জানিও | ৩২। 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্াঃ প্রকুতেজ্ঞানবানপি। 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
জ্ঞানবান্ও, যাহা আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই 
অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না। ৩৩। 
ইঞ্জিয়স্তেকিয়ন্তার্ঘে রাগদ্েষৌ ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তো হাস্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪ | 
ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্ধেষ অবশ্বাস্তাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন 
না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিস্বকারক। ৩৪ । 
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শেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণ: পরধশ্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধন্মে নিধনং শ্রেয়; পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥ 


পরধর্ম্নের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্নের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং 
স্বধন্মের নিধনও ভাল, পরধম্ম ভয়াবহ । ৩৫। 


তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পয়ত্রিশ-_এই তিন শ্রোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মন্ার্থ 
বুঝাইতেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পুর্বে কথিত হইয়াছে। 
জ্ঞানবান্ও আপন স্বভাবের অনুকুল যে কাঁধ্য তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা গীড়নের 
দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কাধ্যে কাহাকে নিযুক্ত বা সুদক্ষ করা যায় না। কিন্ত 
লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে ন্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধন্মের অনুসরণ 
করিয়া থাকে। স্বধন্ম কি, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণাশ্রমধন্মই যে ন্বধর্ম, এমন অর্থ 
করা যায় না। কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণীশ্রমধন্ম নাই, সে সকল সমাজের 
প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয় । কিন্তু ভগবছুক্ত ধন্ম সার্বজনীন, মনুষ্যমাত্রেরই রক্ষা 
ও পরিত্রাণের উপাম়। অতএব স্বধশ্ম এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে 
কর্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কন্্ম বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধন্ম। যে সমাজে 
বর্ণাশ্রমধন্্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম প্রচলিত নহে, এতছভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই 
যে, বর্ণাশ্রমধন্মীরা পুরুষ-পরম্পরায় একজাতীয় কার্ধ্যকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়! 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং 
শক্তি অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযাঁয়ী বলিয়া অথবা আজীবন 
অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্্মই লোকের অন্ুকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদির 
বশীভূত হইয়া ধনাদির লোভে বিষুপ্ধ হইয়া, স্বধশ্্ম পরিত্যাগপূর্বক লেকে পরধশ্ম 
অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারের 
এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে ্বধর্মত্যাগ এবং 
পরধর্্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমর! পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ 
স্বধন্মমনে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপৃণ যত্ব করেন, এবং তাহার সাধন জন্ মৃত্যু 
পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাহারাই ইহলোকে বীর বলিয়। বিখ্যাত হইয়া থাকেন; এবং 
স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলে, তাহারাই ইহলোকে যথার্থ সখী হয়েন। কিন্ত 
পরধন্মম অবলম্বন করিয়। অর্থাৎ যাহ। নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা 
সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও) কেহ যে সুখী বা যশম্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় 


১৮ 


১৩৮ ীমন্তগবদগীতা 
না। অতএব পরধর্ম্দের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্নের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং 
স্বধন্মে মরণও ভাল, তথাপি পরধশ্ম অবলম্বনীয় নহে। 


অর্জুন উবাচ। 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চর্তি পুরুষঃ | 
অনিচ্ছন্নপি বাঞ্ষেয় বলাদিব নিযোজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
পরে অর্জুন বলিতেছেন__ 
হে বাষ্েয়! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে 
অনিচ্ছা সত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয় ?। ৩৬। 
পূর্বেব কথা হইয়াছে যে, ইক্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্ড্রিয়ের রাগদ্েষ অবশ্যস্তাবী। পুরুষের 
ইচ্ছ! না থাকিলেও সে স্বধর্মমচ্যুত হইয়া! উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝাঁয়। অজ্জুন এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে ? কে এরূপ করায়? 


শ্রীভগবাচ্গবাচ। 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ | 
মহাখনো মহাপাপ্]া বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র। ইহলোকে 
ইহাকে শক্র বিবেচনা করিবে । ৩৭। 
আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি; তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে। 
মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম ছুষ্পুরণীয়, এজন্য মহাশন। 
পাঠক দেখিবেন যে, কাম, ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে । কিন্ত একবচন 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই ; ছুইটি পৃথক্‌ রিপুর কথা 
হইতেছে না । ভাষ্যকারের! বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে, 
ক্রোধে পরিণত হয় ; অতএব কাম ক্রোধ একই । 
তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধর্ম্ানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহ! সকলে পারে না । কেন 
না, স্বভাবই বলবান্‌; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছক হইয়াই পরধন্মাশ্রয় 
করে; পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা । কাম অর্থে রিপুবিশেষ না 
বুঝিয়া, সাধারণতঃ ইন্জরিয়মাত্রেরই বিষয়াকাজ্া বুঝিলে, এই সকল গ্লোকের প্রকৃত উদার 
তাৎপর্ধ্য বুঝিতে পারা যাইবে । 
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ভগবদ্বাক্যের যাঁথার্থ্য এবং সার্বজনীনতার প্রমাণম্বরূপ পরবর্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস 
হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব । 


প্রথম, রাজার স্বধম্ম, রাঁজ্যশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধন্মপ্রচারক ব৷ ধন্মনিয়স্তা 
নহেন। এখানে 79110100 অর্থে ধন্ম শব্ধ ব্যবহার করিতেছি । কিন্তু মধ্যকালে 
ইউরোপে রাজগণ ধন্ম্নিয়ন্তত্ব গ্রহণ করায় মনুয্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, 
তাহ! ইতিহাসে সুপরিচিত । উদাহরণস্বরূপ 96. 73816110100)9, 91011187 ড989918 
এবং স্পেনের 10001816107. এই তিনট। নামের উ্থাপনই যথেষ্ট । কথিত আছে, পঞ্চম 
চার্লসের সময়ে এক 99119018770 দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল রাঁজার ধন্ম হইতে ভিন্ন- 
ধশ্মাবলম্বী বলিয়! প্রাণে নিহত হইয়াছিল। আজকাল, ইংরেজরাজ্যে ভারতবষে, রাজার 
এরূপ পরধন্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতবর্ষে কয়জন হিন্দু থাকিত ? 


দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গাল। দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে । রাজার ধণ্ম ক্ষত্রিয়- 
ধন্ম; বাণিজ্য বৈশ্ঠের ধর্ম । রাজা এই সময়ে বৈশ্যধর্নীবলম্বন করিয়াছিলেন__1:980 
[77018 0০0211% বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার 
শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্ত্র, পটবস্ত্র, রেশম, পিস্তল, কাসা, 
সব ধ্বংসপুরে গেল ;__আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একবারে অন্তহিত হইল, কতক অন্যের 
হাতে গেল; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্-সমুদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না। কোম্পানিকেও 
শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাঁড়ে, আফিঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও 
আফিঙ্গটুকু আছে। 


তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্ে 
প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছঙ্খলতা এবং 
জাতীয় সখ হাঁনি। যে স্ত্রীলোক স্বগর্ভসম্ভৃত শিশুকে স্তন্যদান অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ 
করিয়া, সহমরণাঁভিলাঁধিণী হিন্দুমহিল। অবশ্যই বলিবেন, 
স্বধ্মে নিধনং শ্রেয়; পর্ধন্মো ভয়াবহঃ | 
ধূমেনাত্রিয়তে বহির্ষখার্দর্শো৷ মলেন চ। 
যথোন্বেণাবুতো গর্ভন্তথ! তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
যেমন ধুমে বহি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই 
কামের দ্বার (জ্ঞান) আবৃত থাকে । ৩৮। 


১৪০ শ্রীমস্তগবদ্গীতা 


“জ্ঞান” শব্দটি মূলে নাই,_তৎপরিবর্তে “ইদম্” আছে। কিন্তু পরগ্রোকে “জ্ঞান” 
শব্দই আবৃতের বিশেষ্য; এজন্য এ শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ করা গেল। 
৩৩শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানবান্ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে। 
“সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রুতেজ্ঞা নবানপি” 
জ্ঞানবান্‌ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে ? তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে, 
জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে ; জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্মণ্য হয়। 
উপমা তিনটি অতি চমতকার; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্বের বল! 
আবশ্যক । “মল” শবে শঙ্করাচার্ধ্য “মল” অর্থাৎ মলাই বুঝিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী 
বলেন, “মলেন” কিনা “আগন্তকেন”। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যে “মল” শব্দের 
অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে । 
উপমা তিনটির প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। যাহা উপমিত, এবং যাহ উপমেয়, উভয়ই 
স্বাভাবিক। বহ্ছির স্বাভাবিক আবরণ ধুম ; দর্পণ থাকিলেই ছায়া ব1 প্রতিবিষ্ব থাকিবে, 
নহিলে দর্পণত্ব নাই ; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু । তেমনই জ্ঞানের আবরণ 
কামও স্বাভীবিক। ইহা পূর্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাত্মবক; 
বন্ধি প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক ১+_তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক। 
প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ । ফুৎকারাদির দ্বারা ধূমীবরণ, অপসারণের দ্বারা 
বিশ্বাবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উম্বণাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি, দর্পণ ও গর্ভের প্রকাশ হয়, 
তেমনই ইন্দ্রিয়দমনের দ্বার! কামাঁবরণ বিনষ্ট হইয়! জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ শ্লোকে 
দেখিব। 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা । 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুপ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯। 
হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র, কামরূপে ছু্পুর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া 
জ্ঞানকে আবৃত রাখে । ৩৯ । 
কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র । ভোগকালে স্ুখদায়ক, পরিণামে ছুঃখদায়ক এবং 
ভোগকালেও যাহা নিপ্রয়োজনীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া ছুঃখদায়ক, এই জন্য 
নিত্যশক্রঞ্। ইহা! ছপ্পুর-_কেন না, কিছুতেই ইহার পূরণ নাই ; এবং ইহা সম্তাপহেতু, 
এই জন্য অগ্নিতুল্য। 


* ভান্কারের| এইরূপ বলেন । 


তৃতীয় অধ্যায় ১৪১ 
ইন্দরিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যা িষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ | 
ইন্্িয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে । জ্ঞানকে 
আবৃত রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহা ( কাম ) আত্মাকে মুগ্ধ করে । ৪০। 
এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। 
আত্মা হইতে পৃথক্‌। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। 
তম্মাত্বমি্দ্িয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্যভ। 
পাপ্রানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১। 
অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞ।নবিজ্ঞানবিনা শী 
পাপন্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ ) কর। ৪১। 
যদি ইন্জ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দ্রিয়গ্রণকে নিয়ত করিতে হইবে। 
তাঁহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে। 
জ্ঞান বা! বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? গ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়, 
অথবা “জ্ঞান শীস্ত্রাচাধ্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।” শঙ্করাচাধ্য বলেন, 
“জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আঁচাধ্যলব্ধ আত্মাদির অবরোধ । আর তাহার বিশেষ প্রকার অনুভবই 
বিজ্ঞীন।” পাঁঠক এই ব্যাখ্য! অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্য। প্রাঞ্জল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। 
আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, 
কাম, সর্বপ্রকার জ্ঞান, ও আত্মার উন্নতির বিনাশক। 
ইন্জিয়াণি পরাণ্যান্থরিক্দ্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসম্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধে্ষঃ পরতত্ত সঃ ॥ ৪২। 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 
জহি শক্রং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্‌ ॥ ৪৩। 
ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত ; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; মন হইতে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ৪২। | 
এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো ! 
তুমি কামরূপ হুরাসদ* শত্রুকে জয় কর। ৪৩। 
পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহ] অনুবাদে ছুবোধ্য। 





%* ঢরাসদ শবে ছুবিবজ্ঞেয়, শ্রীধর স্বামী বুবিয়াছেন। 
গঁ 


১৪২ ্রীমস্তগবদগীতা 


বল৷ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। 
তবে ইন্দ্রিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে । তাহাই 
শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাস! করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাঁদি 
হইতে স্বতন্ত্র? 

অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাঁচটি 
জ্ঞানেক্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্মেক্দ্ির,। এবং মন অন্তরিক্দ্িয়। কিন্তু এ শ্রোকে মনকে 
ইন্ড্রিয় হইতে পৃথক বল! হইতেছে । সুতরাং জ্ঞানেক্দ্রিয় ও কর্েক্ত্িয়ই এখানে 
অভিপ্রেত। 

দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাষ্যকাঁরেরা বলেন, ইন্দ্রিয় সকল শ্ক্ষম ও 
প্রকাশক, দেহাদি ইন্ড্রিয়ের গ্রান্থ। কিন্তু এ কথ! কেবল জ্ঞানেক্দিয় সম্বদ্ধেই সত্য । আর 
জ্ঞানেক্দ্রিয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাষ্যকারের! দেহাদি শঝের 
দ্বারা স্থুল পদার্থ ব। স্থুলভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় 
হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। 

বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহ! মূলে যে “আহঃ” পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ 
করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে । বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহা বলিতেছেন না, এইরূপ 
কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ করিলেই 
এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে । তাহা বুঝাইতেছি। 
সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে 
পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ । 


১। প্রকৃতি। 
২। মহৎ। 
৩। অহঙ্কার । 


৪ হইতে ১৯। পঞ্চতন্াত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। 

২০-২৪। পঞ্চ স্থুলভূত। 

২৫। পুরুষ। 

এই পর্য্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থুলভূত। পুরু 
পরমাত্মা । 


তৃতীয় অধ্যায় ১৪৩ 


এই পরধ্যায়ান্ুুসারে স্থুলভূত ( ক্ষিত্যাদি, সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহাদি) হইতে 
ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ । এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌; কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে 
অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, অন্যগুলি বহিরিন্দ্িয়; দ্বিতীয় গণ, অহঙ্কারকে 
বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্বে বুদ্ধি বলিয়ীছেন। অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। 


কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতা প্রণয়নকালে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল । তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, 
তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারিত সাংখ্য। গীতার 
সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে, 
ভূমিরাপোইনলো! বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ | 
আটটি মীত্র গণ কথিত হইল; পাঁচটি স্থুলভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার । শঙ্করাচাধ্য 
বলেন, পঞ্চভুতের গণনাতেই পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে * 
আর পাঠক ইহাঁও দেখিবেন যে, ভগবান বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। 
অতএব কপিল-সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর । 


যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্ধ্য কতক বুঝ। গেল। কিন্তু বুদ্ধির আর একটি অর্থ 
আছে। নিশ্চয়াত্মিক! অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায় | এই অর্থে বুদ্ধি শব যে গীতাতেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি । শ্লোকের অবশিষ্টাংশ বুঝিবার জন্য 
এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয্দমনের উপায় কথিত হইতেছে। অম্য সমস্ত 
অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহ! হইতে শ্রেষ্ট । 


২৭ শিশির ১:০৫ শী টা 2 শী শি ০ তি টি শি শিশিশী ৩2 এিস্পিত 4. পিবসপী পাত 
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* অপি চত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকে বলিতেছেন, 
মহাতৃতা ্হঙ্কারে! বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেস্দ্রিয়গোচরাঃ | ৫ ॥ 
ইচ্ছ দ্বেষঃ হথং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন। ধৃতিত। 
এতৎ ক্ষেত্র সমীসেন সবিকারমুদাহতম্‌॥ ৬। 
ইহাতে কাপিল সাংখোর ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে। ইহ! গ্রণ ব1 পদার্থ বলিয়! কণিত হইতেছে 
শা; নমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেমীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কপিল দাংখা নহে। বরং কাঁপিল সাংখোর মূল 
এইথানে আছে, এমন কথ! বলা যাইতে পারে । 
1 বেদাস্তসার--২৮। 


১৪৪ শ্রীমন্গেবদ্গীতা 


এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। এই নিশ্চয়াঁত্বিকা বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্বাকে 
বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা 
ইন্ড্রিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখনও কথিত হইয়াছে, এমন আমি জানি না ।* 


ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহস্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীম্মপর্ববণি শ্রমস্তগবদগীতান্থপনিষৎস্ ব্র্মবিদ্যায়াং 
যোগশাস্ত্রে কম্মযোগো নাম তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 








* সভ্যসমাঁজে মনুষ্বের একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যাঁয় যে, *ইন্্রিয়দোষ” বলিলে সেই ইন্্রিয়ের দৌষই বুঝায়। 
ইহার প্রাবলা নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাস! করিয়। থাকেন, অনেকে জিজ্ঞান্ হইয়াও লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন 
না। অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, বা তাহাকে নিশ্চয়াত্মিক| বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম । অতএব 
ইন্জরিয়দমনের ক্ষুপ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহ। নিয়ে লিখিত হইল। 

(১) শীরীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উতয়বিধ স্বাস্থ্য সীধিত হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ 
স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্দরিয়ের দুষণীয় বেগ জন্মিতে পারে ন1। 

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহীর পরিত্যাগ করিবে। মছ্াার্দি বিশেষ নিষেধ। মংস্ত, মাংস একেবারে 
নিষেধ কর! যায় না; বিশেষতঃ মৎস্তের অনেক সদগুণ আছে; কিন্তু মত্হ্য ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক। অতএব মংশ্ত মাংসের 
অল্প ভৌজনই ভাল। মত্ত মাংসের এই দোষ জঙ্যাই ব্রন্মচারীর পক্ষে হিন্দুশান্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মত্ত হিন্দুমীত্রেরই পক্ষে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

(৩) আলন্ত পরিত্যাগ । আঁলম্ত ইন্জ্রিয়দৌষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। আলস্তে কুচিন্তার অবদর পাওয়া 
যাঁয়__অগ্ত চিন্তার অভাব ধাঁকিলে ইল্রিয়ন্থথচিস্তাই বলব্তী হয়। অগ্ঠ কর্ম ন! থাকিলে, ইন্তরিয়পরিতৃপ্তি-চেষ্টাই প্রবল হয়। 
বহার বিষয়কর্ম আছে, তিনি বিষয়কর্শে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন এবং অবসরকালেও বিষয়কর্থের উন্নতিচেষ্টা৷ করিবেন। 
তাহাতে দ্বিবিধ গশুভফল ফলিবে ।- ইন্তিয়ও শীসিত থাকিবে এবং বিষয়কর্মেরও উন্নতি ঘটিবে। তবে এরূপ বিষয়কর্প-চিস্তার 
দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যান্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মানসিক অবনতির কারণ হয়। অতএব ধীহীর] পারেন, তাহার 
অবসরকালে হুসাহিত্য পাঠ ব| বৈজ্ঞানিক আলোচন। করিবেন । ধীহার] শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম ব অনমুরাগী, তাহার 
আপনার কায শেষ করিয়া পরের কার্ধ্য করিবেন। পরিবারবর্গের সহিত কপৌপকথন, বালকবালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার 
তত্বাবধান, আপনার আ.য়ব্যয়ের তন্বাবধান এবং প্রতিবা মিগ্ণের স্থস্বাচ্ছন্দ্যর তত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত 
করিতে পারেন । ইহীতে ধাহাদের মন ন যায়, ত্তাহার] কোনও গুরুতর পরকার্ধেয নিযুক্ত হইতে পারেন। অনেকে একটা স্কুল 
বা একট। ডাক্তারথ।ন! স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়! অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন । 

(৪) অতি প্রধান উপাঁয় কুদংসর্গ পরিত্যাগ । যাহার] ইন্ত্রিয়পরবশ, অঙ্লীলভাষী, অঙ্লীল আমোদ প্রমোদে অনুরত্ত, 
তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা, ও কথোপকথনে দেবর্ধিগণও কলুবিত হইতে পারেন। স্ভ 
সমাঁজে বাসের একটি প্রধান অমঙ্গল এই কুসংসর্গ। 

(&) সর্ববাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ উপায়__কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে-_পবিজ্র দাম্পত্যা-প্রণয়। এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োদন 


নাই। 
এই সকল কথ৷ বদ্দিও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহ! লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া এ স্থানে 


লিখিত হইল। 


চতুর্থ অধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবাচবাচ। 
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্থুরিক্ষাকবেইত্রবীৎ ॥ ১॥ 
প্রীভগবান্‌ বলিলেন,__ 
এই অব্যয়যোগ আমি স্র্্যকে বলিয়াছিলাম। ্থ্ধ্য মনকে বলিয়াছিলেন, মন্থু 
ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। ১। 
এই যোগের ফল অব্যয়, এজন্য ইহাকে অব্যয় বল! হইয়াছে। ইচ্ছাকু মন্তুর পুত্র, 
এবং সুর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ । 
এবং পরম্পরাপ্রার্চমিমং রাজর্যয়ো! বিছুঃ। 
স কালেনেহ মহতা যোগে! নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥ 
এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাঁজধিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে 
পরস্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে । ২। 


(টীকা অনাবশ্ঠক। ) 
স এবায়ং ময়া তেহগ্ঠ যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্ং হোতছুত্তমম্‌ ॥ ৩ ॥ 


তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অগ্য আমি তোমাকে বলিলাম। এ 
প্রসঙ্গ উত্তম | ৩। 


(টাক! অনাবশ্ঠক।) 


অঞ্জন উবাচ। 
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 
আপনার জন্ম পরে, স্্য্যের জন্ম পূর্বে ; আপনি যে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা 
কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ?। ৪। 


(টীকা অনাবশ্যক।) 
১৯ 


১৪৬ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


শ্রীভগবাহবাচ। 


বহৃনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজ্জুন। 
তান্হং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৫ ॥ 


আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে । আমি সেগুলি সকলই 
অবগত আছি। হেপরস্তপ! তুমিজান না। €। 

সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপিত হইল। কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য 
উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অর্জুন 
অবতারতত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য । 

প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা 
সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মংপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 
মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ 
আরোপিত হইয়াছে, তাহা৷ অপেক্ষাকৃত আধুনিক । দ্বিতীয়তঃ মহাভারতে দশ অবতারের 
কথা মীত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান । 
তৃতীয়ত দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে; কিন্তু পুরাণে 
আবার ভিন্ন প্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি ; আবার এ কথাও আছে 
যে, অবতার অসংখ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটি কি দশটি কি বাইশটির কথা বলিতেছেন 
না। “বহু” অবতারের কথা বধলিতেছেন। ভাগবতের “অসংখ্যেয়” এবং এই “বহু” শব্দ 
একার্থবাঁচক সন্দেহ নাই । 


অজোহপি সন্নবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়! ॥ ৬॥ 
আমি অজ; আমি অব্য়াত্মা; সর্ব্বভূতের ঈশ্বর; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি 
বশীকৃত করিয়।৷ আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি । ৬। 


অজ- জন্মরহিত। 

অব্যয়াআা_ধাহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর )। 
ঈশ্বর-__কর্মপারতন্ত্-রহিত (শ্রীধর )। 

প্রকৃতি_ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্ব্বজগৎ যাহার বশীভূত 
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এতদ্যতীত মূলে যে “অধিষ্ঠায়” শব্দ আছে, শঙ্করাচার্ধ্য তাহার অর্থ “বশীকৃত্য” 
লিখিয়াছেন, কিন্ত শ্রীধর স্বামী “ম্বীকৃত্য” লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত 
বলিয়৷ গ্রহণ কর। গিয়াছে । 


স্থল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, 
তাহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্কানে মোক্ষ ;_ধাহার জ্ঞান অক্ষয়, তাহার জন্ম হইবে 
কেন? জন্ম কর্মাধীন,_যিনি ঈশ্বর, এজন্য কর্মের অনধীন, তাহার জন্ম কেন? 


উত্তরে ভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচাধ্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 
আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার 
বশে আছে, ফদ্দারা মোহিত হইয়া আমাকে বাস্ুদেন বলিয়া জানিতে পারে না, সেই 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়, কি না, সাধারণ লোক 
যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে । 


শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্‌ বলিতেছেন 
যে, আমি আপনার শুদ্ধসত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্বমৃত্তির দ্বার! 
স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই। 


কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ ছুই একটি কথা বলা উচিত। 

“মায়া” ঈশ্বরের একটি শক্তি । এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্বে, বিশেষতঃ উপনিধদে 
ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া কিরূপে পরিচিত 
হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই মায়! 
কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত 
করিয়াছিলাম,__ 


ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রর্ৃতিরষ্ধা ॥ ৪ ॥ | 
ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার 
প্রকৃতি । ৪। ইহা বলিয়াই বলিতেছেন-__ 


অপরেয়মিতত্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাহো হয়্েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ 


১৪৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


ইহা আমার অপর বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; আমার পর] বা উৎকৃষ্ট! প্রকৃতিও জান। 
ইনি জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ৫। 
তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবন্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই 
তাহার পর প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবন্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্‌ জীবস্থষ্টি 
করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া! আপনার স্বত্বকে জীবরূগী করিতে পারেন। 
ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিশ্রয়োজন; কেন 
না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ধবশক্তিমান্,_পারেন না, এমন কথা বলিলে তাহার শক্তির সীমা 
নির্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া! অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, সে স্বতন্ব কথা । 
তাহার বিচার আমি গ্রন্থান্তরে** যথাসাধ্য করিয়াছি__পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আর 
শরীর ধারণপূর্রবক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্‌ নিজেই পর- 
শ্লোকদ্য়ে তাহা বলিতেছেন । | 
যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুর্থানমধন্মস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌ ॥ ৭ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥ 
যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষীণতা এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে 
আপনাকে স্থজন করি । ৮। 
সাধুগণের পরিত্রাণহেতু, ছুক্কৃতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্মমসংস্থাপনার্থ আমি 
যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি ৭ । ৯। 
জন্ম কম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ | 
ত্যক্ত1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইঙরুন ॥ ৯ ॥ 
হে অজ্ঞুন! আমার জন্ম কন্ম দিব্য। ইহ] যে তত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত 
হয় না,__আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯। 
দিব্য অর্থে “অপ্রাকৃত,” “উশ্বর)* বা “অলৌকিক”। 
ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম তত্বতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি 
কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের 


* কৃষচরিত্র প্রথম থণ্ডে। 
1 এই সকলের কথাও আমি কৃষ্রিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনরুক্তি জনাবস্ক। 
€ 
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মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কন্মী। অতএব 
কর্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কম্মীর কর্ম তত্বতঃ বুঝা আবশ্যঠক। তদ্যতীত কম্মযোগ, অন্ধকারে 
লোষ্ট্রক্ষেপ। যদি ইহ! না স্বীকার করা যায়, তবে কর্্মযোগ কথনকালে এই অবতারততব 
উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যাঁয় না। যিনি ভগবানের আদর্শকম্মিত্ব বুঝিতে চেষ্টা 
করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আর একটা 
অর্থ না হয়, এমন নহে । যাহাঁকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ প্রসিদ্ধ, 
রহ্মঙ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্ত ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, 
অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আনন্বন্বরূপ। এই ত্রহ্গকে জানিলেই মুক্তিলাভ 
হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে 
পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, 
ডাহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। 
অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্ম ততৃতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। 
কিন্তু তত্বত; জানিতে হইবে। যাঁহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে 
লাভ নাই। 


বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়! মামুপা শ্রিতাঃ। 
বহবো৷ জ্ঞানতপসা পৃতা মস্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ 


বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাঁতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপন্যার দ্বারা পুত, অনেকে 
মন্তাবগত হইয়াছে । ১০। 

প্রথমে কথার অর্থ। রাগ-অনুরাগ । মন্ময়_ ত্রহ্মবিৎ। ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। 
আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ 3 শ্রীধর বলেন, মৎপ্রসাদলন্দ মন্ভাবগত, 
ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত। 


ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বলিবাঁর কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাদ 
এই নৃতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা, মোক্ষলাভ 
করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্ত বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্তব্য যে, যাহার! আদর্শ 
কম্মীর কর্মের মর্ম বুঝিয়া কর্ম করিয়াছেন, তাহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্তী পঞ্চদশ 
শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে । ইহা! বুঝিতে না৷ পারিলে কর্্মযোগের সঙ্গে এই 
সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। 


১৫৩ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


নিষ্ষাম কর্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং 
জ্ঞান ও তপের (97010658] ০016০:০) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্বীকৃত হইবে। ইহা না হইলে 
কন্ম নিষ্ষাম হইবে না। 


সকলেই নিষ্কামকন্ম হইতে পারে না। যাহারা সকাম কন্্ম করে, তাহাদের কর্মের 
কি কোনও ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্মের ফলবিধাতা। ইহ] পরবর্তী ছুই শ্লোকে কথিত 
হইতেছে। 


যে যথা মাং প্রপদ্াস্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বক্মানুবর্তত্তে মগ্ুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ১১॥ 


যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য 
সর্ধপ্রকারে আমার পথের অন্ুবস্তী হয়। ১১। 


অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাঁউক। অর্জুন বলিতে পারেন, “প্রভো ! আসল কথাটা কি, 
তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিক্ষাম কর্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ণ্ে কিছু 
পাইব নাকি? সেগুলা কি পণুশ্রম ?” ভগবান্‌ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই 
একই প্রকার চিত্তভীবের অধীন হইয়! আমার উপাসনা করে না। যে যে-ভাবে আমার 
উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহ! কামনা করিয়া আমার 
উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামন! করে না__অর্থাং 
যে নিফাম, সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না কিন্তু সে 
আমায় পায়। 

তাঁর পর দ্বিতীয় চরণ। “মনুষ্য সর্ধপ্রকারে আমার পথের অনুব্তী হয়” এ কথার 
অর্থ সহসা এই বোধ হয় যে, “আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ধপ্রকারে সেই পথে চলে। 
এখানে সে অর্থ নহে-_শবীতাকারের 1020” ঠিক আমাদের “101010 সঙ্গে মিলিবে, 
এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই 
অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে” মানুষ 
যে-দেবতারই পুজা করুক না! কেন, সে আমারই পুজা কর! হইবে? কেন না, এক ভিন্ন 
দেবতা নাই। আমিই সর্ববদেব__অন্য দেবের পুজার ফল আমিই কামনাম্রূপ দিই। 
এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সেবা করে, তবে সেও 
আমার সেবা । কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু নাই-_ইন্দ্রিয়াদিও আমি, আমিই 


চতুর্থ অধ্যায় ১৫১ 


ইন্দ্িয়াদি স্বরূপে ইন্দ্িয়াদির ফল দিই । ইহা নিকৃষ্ট ও ছুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন 
উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দাঁন করি ৮ 

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকাঁরের, কেহ সাকারের 
উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; 
কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ 
নিজাঁবের, কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ ব বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। 
এই সকলই উপাসনা ; কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্ত সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে 
পথিপার্খ্ে পুষ্পচন্দনসিন্দূরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়! 
যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ত্রন্ষমের উপাসক। কিন্ত ঈশ্বরের 
প্রকৃতির পরিমাণজ্ঞান সম্বন্ধে ছুই জনেই প্রা তুল্য অন্ধ । যে হিমালয় পব্বতকে বলীক 
পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। 
ব্রহ্মাবাদীও ঈশ্বর স্বরূপ অবগত নহেন__শিলাখণ্ডের উপাসকণ নহে । তবে এক জনের 
উপাসন! ঈশ্বরের নিকট গ্রাহা, আর একজনের অগ্রাহা, ইহ] কি প্রকারে বলা যাইবে? 
হয় কাহারও উপাঁসন! ঈশ্বরের গ্রাহা নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহা। স্ুুল কথা, উপাসনা 
আমাঁদিগের চিত্ববৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য- ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য 
নহে। যিনি অনস্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাহার 
তুষ্টিবিধান করিতে পারি না । তবে ইহা যদি সত্য হয় ঘে, তিনি বিচারক--কেন না, কর্মের 
ফলবিধাতা-_তবে যাহা তাহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাহার গ্রাহ 
হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধাম্মিক বলিয়! প্রতিষ্ঠালাভের 
উপায়স্বরূপ, তাহা তাহার গ্রাহ্য নহে-_কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসন৷ 
আন্তরিক, তাহা। ভ্রান্ত হইলেও তাহার কাছে গ্রাহ্া। যিনি নিরাকার ব্রন্মের উপাসক, বা 
তিপশ্চারী, তাহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়, তাহার 
অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্টীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাস্নাই অধিক 
পরিমাণে ভগবানের গ্রাহা বলিয়া বোধ হয়। 


এইরূপ শ্লোকের তাংপর্ধ্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্মমগত পার্থক্য থাকে না; হিন্দু, 
মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই 
সেই এক ঈশ্বরের উপাসক--যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই 


১৫২ শ্রীমপ্তগবদর্গীতা! 
শ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধন্ম। একমাত্র সর্ধবজনাবলম্বীয় ধর্ম । 
ইহাই প্রকৃত হিন্দুধন্ন। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই-_-আর এই শ্লোকের তুল্য 
উদার মহাবাক্যও আর নাই। | 
কাজ্যন্তঃ কন্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিগ্রং হি মানষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কম্মজা ॥ ১২॥ 
ইহলোকে যাহারা কর্্মসিদ্ধি কামন। করে, তাহার। দেবগণের আরাধনা করে । এবং 
শীঘ্র মনুষ্যলোকেই তাহাদের কর্মসিদ্ধি হয়। ১২। 
অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং 
ইহলোকেই সেই অভিলধিত ফল প্রাপ্ত হয়। 
সে ফল সামান্য । নিষ্কাম কন্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না 
করিয়া, লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহ মনুষ্যের স্বভাব, যে যে-স্ুখ শীঘ্র 
পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে। 
চাতুর্বপ্যৎ ময়া স্ষ্রং গুণকম্মবিভাগশঃ। 
তন্তয কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ভীরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩॥ 
গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ স্থ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি 
তাহার (সৃষ্টি )কর্তা হইলেও আমাকে অকর্ত। ও বিকার-রহিত জানিও । ১৩। 
হিন্দুশান্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে, ত্রান্ষণবর্ণ স্থপ্টিকর্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বা 
হইতে, বৈশ্য উরু হইতে, এবং শৃদ্র চরণ হইতে স্থষ্ট হয়। কিন্তু গুণকন্মবিভাগশঃ চাতুর্বণ্য 
স্ষ্ট হইয়াছে, এই কথা হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় 
না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক । 
প্রথমতঃ দেখ। যায়, হিন্দুশীস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষস্ূক্তে। 
খণ্থেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সুক্তকে পুরুষনূত্ত কহে। উহার প্রথম 
খক্‌ “সহআশীর্বা পুরুষ: সহস্াক্ষঃ” ইত্যাদি ব্রাক্মণগণ আজিও বিষুণপুজাকালে প্রয়োগ 
করিয়। থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-_ধাহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, বৈদিক কালে 
জাতিভেদ ছিল না__ঠাহারা বলেন যে, এই সুক্ত আধুনিক । আমাদের সে বিচারে 
প্রয়োজন নাই। বৈদিক সুক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহা! কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। 
আমার বলিবার কথা, এ সুক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে 
৫ 
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ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই খকৃগুলি 
উদ্ধত করিতেছি_ 
'ত্রাঙ্মণোহস্ত মুখমামীদ্বাই রাজন্য কৃতঃ। 
উরু তদস্ত যদ্দৈশ্যঃ পঞ্তযাৎ শৃত্রোইজায়ত |” 
শৃর্রের সম্বন্ধে “অজায়ত” বল! হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 
ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন।* বৈশ্য সম্বন্ধেও বলা 
হইয়াছে যে, ইহার উরুই বৈশ্য । 
বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপতির মুখ হইতে 
ব্রাহ্মণ বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে ( মধ্যতঃ ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শুন্র স্যষ্টি 
করিলেন। | 
কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুর্বণ্যের স্থষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে । শতপথ- 
ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা-_ 
“ভূরিতি বৈ প্রজাপতিত্র্ অজনয়ত। তব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্‌।” শুদ্রের 
কথা নাই |” 


* ডাক্তার হৌগ্ন, এই খক্‌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "0৬১ 80001014109 015 7025516, ৮1710) 15 (170 77051 
800016170 থেটণে 7011)011091158) ৮87৮6 07 05. 01110 06 17121)002019), 000 02546 £ 0678700, 113০ 
াথা)ট2 02500100100 0010 0130 00000] 0111715 00070015010, (090 1১018502000 079 10010110079 
17001 129020৩ 11১৩ [37210702010] ০7500, 02015 19 579) 5 (1210500177160 1010 1,110 [95570 1725 
10 0০01) 2) %110£01102] 50759. (বেদের অনেক সুক্ে তাই ) 1081) 15 11) 562৮ 01 906০01), [1)০ %110001) 
[০115 001 0720 11)017171009173 216 (52016152070 11050001019 06170810110)1. 10000 আও 20076365০01 
9000£11), 11 0176 (5০ 21703 01106 17১11105107 70 5210 19 172,56 19061 70906 & [05170100195 (৬0101), 07 
10910501151, 00006 0১6 15178001025 15০ 00 0275 21705 10050100036 000016- আচ 009 00105 0105 
10031) ০16. 01050010060 1060 0110 ৬০158), (170) 29010 1067 12105 0600) 09৫) 212 0100 [)01001021 
115051007) ০৫০০৭ (00:17) 0০ ৬8155, ০299 15 01090170009 [00৮11০ 0900 10010 ০0075. (এটুকু বড় কষ্ট 
কল্পনা,-উরুতে ডাল ভাত যায় না__কিন্ত এ সকল স্থানে উদর শবের প্রয়োগও হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। যথা-_মহ।|ভারতের 
শান্তিপর্ধবে ৪৭ অধ্যয়ে__. 

“ত্রহ্ধ বক্তুং ভুজৌ ক্ষত্রেং কৃৎন্মুরূদরং বিশ, তার পর) “7৩ ০:62001) ০৫6 5এণঞক [0 00061 0111) 
20792 170108005 (00260) 15063005৭ 0০1১ 2 5072170 00 0)০ 00]5675, 105 23 00 090 98000103 00৩ 
90) 02105 0106 9০৫ ৪3 & ঠা) 3810১০৮7701, 11020 0 46 018051৮ ০ 1)707,77,07085)) [১, 4. 

197, 10173 বলেন, 41015 17005505210 1 0১০ 90018, 51072176600) [50010513275 000131১0185 [০6705 
170 00/068 50061107 085163 2.0 1130 1760075 910) 1710 (1১9) 26৪ 7650)6061৮019 0০001700100, 1015 1701 
0016 0102 1১101) & 6৪.) 0) 02555 0: 006 709119015 216 00196 (21917 23 501010019, 270 1710]) 25 10) 
07৫7102153, 210 ০0756000170], %113611767 716 21009 50192056 /০756 12. (উদ্ধৃত পক) (০ 01216 (0920 (১০ 
11160 083139 ১/৪1০ 1) [7০9 07060715913 ০01০0171561) 0190 (0) 01162 17061013013 চ/০1০, 01 1)9090)6 (15 
0016 ০9310.) 1907841 76263) ০01. 1], 0,158 200. ০৫10190, 

1 ২।১1৪।১১ ইত্যাদি। 
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১৫৪ শ্রীমপ্তগবদগীতা 


পুনশ্চ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে__ 

“খগ্ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ যজুব্বেদং ক্ষজিয়স্তাহুর্যোনিম্‌। সামবেদে। ব্রাহ্মণানাং 
প্রস্থতিঃ1৮* অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজুব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং খেদ 
হইতে বৈশ্যের জন্ম । এখানেও শুত্রের কথা নাই। 


উদাহরণন্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। 
সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে, পাঠকের বিরক্তিকর হইবে । স্থুল কথা, হিন্দুশাস্ত্রে চাতুর্বণ্য 
উৎপত্তি সম্বন্ধে নান! প্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন, তাহাও সাধারণ মত 
হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি বলেন না যে, আমি আমার 
অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ স্থষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকম্মের বিভাগান্সারে 
করিয়াছি । প্রথমে দেখা যাউক, গুণ কাহাকে বলে । 

সত্বরজন্তম এই তিন গুণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্ব প্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম 
শমদমাদি; সত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম শৌধ্যযুদ্ধাদি ; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্মা, 
তাহাদিগের কর্ম কৃষিবাণিজ্যাদি ; তমঃপ্রধান শূড্র, তাহাদিগের কর্ম অন্য তিন বর্গের সেবা। 
এইরূপ গুণকর্ম্নের বিভাগ অনুসারে স্থপ্টি করিয়াছি, ইহাই ভগবদভিপ্রায় । 

এক্ষণে, যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্ব্বেই সত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা 
তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি স্থষ্ট হয়? 

যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাহাকে 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মন্ুষ্তের বংশান্ুসারে নহে, গুণান্ুুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। 
ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে ॥ সত্বগ্ণপ্রধান স্বভাব 
হইলে শুত্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাঙ্গণের পুত্রের তমোগ্ুণ প্রধান স্বভাব হইলে 
সে শূদ্র হইবে। ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি । 

আমি যে একটা নৃতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন 
কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্বে, প্রাচীন খধিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। 
ধর্মতত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছি, যথা,_ 

ক্ষান্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেক্দরিয়ম্‌। 


তমেব ব্রাহ্ষণং মন্তে শেষাঃ শূত্রা ইতি ম্বতাঃ ॥ 
টিরারিরি রহিত যারা রোলার রর... 





ক ৩১২৭২ 
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অগ্নিহো্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুচীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দান্তাংস্তান্‌ দেবা ত্রাহ্মণান্‌ বিছুঃ। 
ন জাতি: পূজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চগ্ডালমপি বৃততস্থং তং দেবা ব্রাঙ্গণং বিছুঃ | 
গৌতমসংহিতা। 


ক্ষমাবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতীত্ম। জিতেক্দ্িয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, 
আর সকলে শৃদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দাস্ত, 
দেবতারা তাহাদিগকেই ত্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন! জাতি পৃজ্য নহে, গুণই 
কল্যাণকারক | চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ত্রাহ্মণ বলিয়া জাঁনেন। 

পুনশ্চ, মহাভারতের বনপর্কের মার্কেয়সমন্তাপব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খধিবাক্য 
আছে, “পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দান্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শুদ্রসদূশ হয়, আর যে 
শূদ্র সত্য, দম, ও ধন্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, 
ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয় ।” পুনশ্চ বনপর্ধবে অজগরপর্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজধি নহুষ 
বলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আবনৃশংস্ত, আহিংসা ও করুণা শৃদ্রেও লক্ষিত 
হইতেছে। যগ্যপি সত্যাদি ব্রান্মণধর্ম শুদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শুদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে 
পারে।” তদুত্তরে যুধিষ্টির বলিতেছেন, “অনেক শুন্দে ত্রাক্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজীতিতেও 
শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূত্রবশ্য হইলেই যে শুদ্র হয়, এবং ব্রাঙ্মাণবংশ্য 
হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, 
তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত ন! হয়, তাহারাই শূদ্র ।” 


কিন্ত হইতেছিল নিক্ষাম ও সকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার কথ।,_ 
চাতুববণ্যের কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের 
কামনায় দেবাদির যজনা করে, কেহ বা নিক্ষাম কন্ম করিয়া থাকে । লোকের মধ্যে এরূপ 
বিসদূশ আচরণ দেখা যাঁয় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ | এই পপ্রকৃতিভেদই 
চাতুর্ববণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা । ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে 
ঈশ্বর কি কর্ম করেন? করেন বৈ কি। কিন্তু এরূপ কর্ম করিয়াও তিনি অকর্তা। কেন 
না, তিনি অব্যয়। তিনি যদি অব্যয়, তবে তিনি কর্্মফলের অধীন হইতে পারেন না 
তাহার স্থখ ছুঃখ হাঁস বৃদ্ধি নাই। যদ্দি তিনি ফলের অধীন নহেন, তবে তাহার কৃত কর্ম 


১৫৬ প্রীমন্তগবদগীত। 


নিষ্কাম। তিনি নিষ্কামকন্মী। মনুষ্যও সেই জন্য নিফফষাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে 
পারে না। জীবাত্ব। পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। কিন্ত শুদ্ধসত্ব নিষ্কামন্বভাব পরমাত্বায় 
সকাম জীবাত্বা লীন হইতে পারে না। নিষ্কামকন্মই মুক্তির অধিকারী । 
ঈশ্বর কর্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন না। 
তাহার! বলিবেন, ঈশ্বর কন্ম করেন না; যাহ! হয়, তাহা তাহার সংস্থাপন নিয়মে (])%ম) 
নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম । যাহারা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম 
জড়ের গুণ, যদি তাহার জড়কে ঈশ্বরস্থষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাহারা ঈশ্বরের 
কণম্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। ধাঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাহার! অনীশ্বরবাঁদী, 
তাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্মনকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই । 
ন মাং কন্মাণি লিম্পন্তি ন মে কশ্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোইভিজাঁনাতি কম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
কশ্ম সকল আমাকে লিগ করে না। আমারও কর্মে ফলস্পৃহা নাই। এইরূপ 
আমায় যে জানে, সে কন্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না । ১৪। 
ঈশ্বরের নিষ্কামকম্মিত্ব না জানিলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কর্ম 
নিফাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পুর্বর- 
শ্লোকের যে টাকা দেওয়। গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ফুট কর! গিয়াছে। 
এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কর্ম পূর্ব্বরপি মুমুক্ষৃভিঃ | 
কুরু কর্ম্মৈৰ তন্মাত্বং পূর্বৈঃ পূর্ববতমং কৃতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালের মোক্ষাভিলাধিগণ কর্ম করিয়াছিলেন, তুমি পুর্বব- 
গামীদিগের পূর্ববকাল-কৃত কর্ম সকল কর। ১৫। 
অর্থাৎ প্রাচীনকালে ধাহারা মোক্ষকাম, তাহারা আপনাঁকে অকর্তী। জানিয়া__কর্মের 
ফলভাগী নহি, ইহ! জানিয়া কন্ম করিতেন। তুমিও সেইরূপ কম্ম কর। 
কিং কন্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ | 
তত্বে কণ্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥ ১৬। 
* কর্ম কি, অকর্্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম কি, তাহা 
তোমাকে বলিতেছি। তাহ! জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬। 


অকর্দ্ম অর্থে এখানে মন্দকর্দদ নহে__অকর্মম অর্থে কর্মশৃহ্যতা। 


চতুর্থ অধ্যায় ১৫৭ 


কর্মণে! হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকম্মণঃ | 
অকন্মণশ্চ বোদ্ধবাং গহনা কন্মণো গতিঃ ॥ ১৭। 
কর্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, বিকন্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ম্ম কি 
তাহা বুঝিতে হইবে। কর্মের গতি ছুজ্বেয়। ১৭। 


কর্ম__অর্থে বিহিত কর্ম, যাহা যথার্থ কর্ম । 
বিকর্ম__অবিহিত কর্ম । 
অকন্ম-_কন্মত্যাগ, কর্মাশূন্তা । 
কন্মণ্যকম্ম ষঃ পশ্যেদকম্মরণি চ কম্ম ষঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্েষু স যুক্তঃ কৃৎসকম্ম্চৎ ॥ ১৮॥ 
যে কর্মমেতেও কর্মমশূন্যতা দেখে, এবং অকর্মেও কন্ম দেখে, সেই মনুত্ের মধ্যে 
বুদ্ধিমান। সেই যৌগযুক্ত, এবং সেই সর্ববকর্মকারী। ১৮। 


ভগবদারাধনা কন্ম; কিন্তু তাহাতে কর্মের যে বন্ধকতা, তাহ। ঘটে না, এই জন্ম 
তাহাকে কর্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কন্ম বিহিত, তাহ। না করিলে তাহার 
ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক ; এজন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকর্্মকেই 
কর্ম বিবেচনা! করিবে । গ্রীধরের টাকার মন্ার্থ এই । ইহাতে এ গ্লোক হইতে ইহাই 
গাওয়া যায় যে, ভগবদাঁরাধনাই কর্তব্য। অন্যান্ত অনুষ্ঠান মুক্তির বিদ্ব। 
শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্রোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং 
জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার স্থল কথা এই-_আত্মা ক্রিয়ানিলিপ্ত; কর্ম্ম 
ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া! থাঁকে ; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কর্মারোপ হইয়া থাকে। 
যিনি ইহ! জানেন, তিনি কর্ম্দে অকর্ম দেখেন। আর ইন্দ্রিয়াদি বিহিতান্ুষ্ঠানে বিরত 
হইলেও সেই অকর্্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম দেখেন। 
কিন্ত আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে, পরবর্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা মোজা অর্থ 
পাওয়া যাঁয়। কামসংকল্প-বিবজ্জিত, ফলকামনাশৃহ্য যে কর্ম, সে অকর্্ম__কর্মশূন্যত! | 
আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্দে বিরত, তাহার কর্তব্য-বিরত্ির ফলভাগিত্ব আছেই আছে-_- 
অতএব এখানে কর্মশৃম্ততাও কর্ম । কেন না, ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে 
পারেন, তিনিই জ্ঞানী । 
ষস্ত সর্ধে সমারস্তাঃ কামসস্কল্পবঞ্জিতাঃ। 
জ্ঞানাগিদঞ্ককম্াণং তমাহুঃ পর্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥ 


১৫৮ শ্রীমন্তগবদগীতা। 


ধাহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবঞ্জিত, এবং ধাহ!র কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাহাকেই 
জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯। 


“কামসঙ্কল্প” এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ং পরিমাণে নির্ভর করে। 
শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ এই ;_-কামসঙ্কল্পবজ্জিতাঃ* “কামৈস্তংকারণৈশ্চ সঙ্কল্লৈর্জিতাচ। 
শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসঙ্কল্পেন বজিতাঃ।” মধুস্দন 
সরম্বতী বলেন, কামঃ ফলতৃষ্ণী। সন্কল্পোইহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বজিতাঃ। 
এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধুস্থদন সরন্বতীকৃত সম্কল্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, 
কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্ধ্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কল্প উভয়-বিবঞ্জিত 
হইলে কন্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কন্ম করিবার অভিলাধ রাখে, এবং ফল কামন! 
করে না, সে কর্ম করিবে কেন? এজন্য শঙ্কারাচাধ্য নিজেই বলিয়াছেন, “মুধৈব চেষ্ট।মাত্রম্‌ 
অনুষ্ীুন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থং।” অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির 
সমারভ্ত সকল অনর্থক চেষ্ট৷ মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃত্তিমার্গে 
কেবল জীবনযাত্রানিবর্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাহা 
হইলেও কাম ও সঙ্কললবজিত হইল না । 

মধুস্দন সরম্বতীও “লোকশিক্ষার্থং” ও “জীবনযাত্রার্থ” কথা ছুইট! রাখিয়াছেন, 
কিন্ত “কামসক্কল্পবজিত” পদের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসক্কেচে গ্রহণ 
করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত যে কর্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং 
তাহাই কর্মমশূন্যতা। 

সচরাচর লোকে ফলকামনাঁতেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়__এবং আমি এই কর্ণ 
করিতেছি, বা করিয়াছি, এই অহস্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদভিপ্রায় এই যে, 
দুইয়ের অভাবই কর্মের লক্ষণ, কন্মে তছুভয়ের অভাবই কর্মমশৃন্যতা। 

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা হইল? হইল বৈকি। ফলকামনাতেই 
লোকে সচরাচর কর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফলকামনা ব্যতীত যে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় 
না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহ! হইলে নিষ্ধাম শবের অর্থ নাই_এমন বস্তর 
অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা 
পূর্ব বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক। 

কতকগুলি কার্ধ্য আছে, যাহা! মন্ত্ের অনুষ্ঠেয়। যে সে কর্মের ফলকামন! করে 
না, তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এমন মনুস্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা কে 
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না__মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অনুষ্ঠেয় 
যে শুলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শক্রর জীবনরক্ষা সচরাচর 
কেহ কামনা করে না, কিন্ত শক্র মজ্জনোন্ুুখ, বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্তপ্রায় দেখিলে 
তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম । শক্রকে উদ্ধার কালে মনে হইতে পারে, “আমার 
চেষ্টা নিক্ষল হইলেই ভাল ।৮ এখানে ফল কামনা! নাই, কিন্তু কম্ম আছে। 
তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে, নিষ্কাম কর্মে, ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও 
যায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। মুক্তিই যাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্তি কামনা করে 
এবং মুক্তি প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কাম শব্দ গীতায়, বা অন্াত্র এমন অর্থে ব্যবহার 
হয় না, যে তাহারও ফলসিদ্ধির চেগ্া বুঝায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির 
হিতসাধন একটি অনুষ্ঠেয় কর্ম । যে স্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা 
করিয়া, সে চেষ্টা করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শবের প্রকৃত 
তাৎপর্য কি তাহা বুঝা! কর্তব্য । 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি অপবর্গ__পুরুষার্থ। পুরুষার্থে, ইহা ভিন্ন আর 
কোন প্রয়োজন নাই। যাহা, ধর্ম, অর্থ, অর্থাৎ এহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই 
তিনের অতিরিক্ত তাহাই কাম । এই জন্য কাম্য কর্ের ছারা, স্বর্গাদি লাভ সাধনকে কাম 
শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্মরজনিত যে সুখভোগ, সে আপনার সুখ। 
অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে স্ুখ--তাহা নিজের সুখ_-পরের মঙ্গল নহে। যে কর্মের 
উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিষ্কাম। যে কর্মের উদ্দেশ্য নিজ হিত, তাহা নিষফষাম নহে । 
কাম শব্ধ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়া! বুঝান আছে । 
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ। 
বিষয়ে বর্তমানানাং যা! গ্রীতিরুপজায়তে। 
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কশ্মণাং ফলমুত্তমম্‌ ॥ 
পাঁচটি ইন্দ্রিয় মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে গ্রীতি উপভোগ, 
আমার বিবেচনায়, তাহাই কাম। তাহাই কর্মের উত্তম ফল। 
অতএব কাম অর্থে আত্মন্বখ। 
এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদ্দাহরণ মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবলমাত্র 
দেশের হিতকামন! করিয়া কর্্দ করেন, তবে ঠাহারই কর্ম নিষ্ষাম। আর যদি আপনার যশ, 
মান সম্ভ্রম, উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইঞ্টাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি সকামকন্মা। 
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